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মহাপরিচালকের কথা 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্েষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ 
অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব । আরবী ভাষায় নাধিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ । মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাত্তার এ 
রন্থের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন 
কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম..এঁশী গ্রন্থ আল- 
কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন- 
ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও 
অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প 
নেই। 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যর্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর 
মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত 
এই ধ্েক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শান্ত্রে 
উদ্তুব ঘটে । তাফসীর শীন্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে 
মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্রেষণ- 
দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী 
সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস 
অব্যাহত রয়েছে। 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রর) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, 
ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার ৷ ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে 
পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণে তার সুগভীর পাপ্তিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে 
তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে “তফসীরে 
মাঁআরেফুল কোরআন" একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ । উর্দু ভার্ষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত 
হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র 
কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন 
করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে । 


//4.1091019021-0017 


[চারা 


ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের 
খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া 
হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (রে) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ 
করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের দশটি সংক্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
বর্তমানে এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে 
পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যীরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তীদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় 
আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা'করি। 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 


মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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প্রকাশকের কথা 


বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 
হলো 'তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন" । উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী রে)-এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র 
কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর রিয়য়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িতবশীলতা ও 
নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। 

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী 
ছিলেন বিধায় তার বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহীবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো 
বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত 
প্রাটীন গ্রস্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার 
জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত 
মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে 
লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদদ্ধতার সাথে পেশ 
করেছেন। মুল গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রচিত, গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি 
অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। 

পূর্ববর্তী সংক্করণে গ্রন্থটির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ 
উসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগ্ডলো সংশোধন করেন । এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ 
প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের 
জন্য সহদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশ করা 
হলো । আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে । মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক 
দিন। আমীন! 


আবু হেনা মোস্তফা কামাল 
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


//4.1091019021-0017 


প্রথম সংক্করণে অনুবাদকের আরয 
৬৪৮০1 ০8501 ০১৬৪ ৬৬ 6১৮৮৪ ভোহ5 ও এও লিল 
আল্লাহ্‌ তা“আলার হাজার শোকর যে অতি অল্প দিনের ব্যবধানেই তফসীরে 
মা“আরেফুল কোরআন-এর দ্বিতীয় খণ্ড আগ্রহী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব 
হলো। আল্লাহ্র রহমতে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ বিরাট তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ 
অতি দ্রুত পাঠকদের খেদমতে পেশ করার তওফীক হয়। 

এ যুগের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রস্থ মা'আরেফুল 
কোরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটা 
উন্দ্েখযোগ্য পরিকল্পনা । এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ফাউন্ডেশনের 
মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মোঃ সাদেক উদ্দিন, 
প্রশাসক জনাব মেজর এরফানউদ্দিন প্রমুখের আগ্রহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা 
কাজটি দ্রুত সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। এঁদের এবং অন্যান্য ঘারা 
বিভিন্নভাবে এ মহান গ্রস্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন 
তাঁদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ লাভের জন্য সকলের প্রতি 
দোয়ার আবেদন রইল। 

২য় খণ্ড তরজমার ব্যাপারে আমাকে. সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন জনাব 
মাওলানা মু আ. আযীয, জনাব মাওলানা আবদুল লতিফ মাহমুদী, জনাব মাওলানা 

মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া ও জনাব মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক। এদের প্রত্যেকের কাছেই 
পাব 

পরিশেষে, এ মহান তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোথাও যদি 
কোন অসংলগ্রতা দৃষ্ট হয়, তবে তা অনুবাদককে অবহিত করে পরবর্তীতে 
সংশোধনের সুযোগ প্রদান করতে সকলের প্রতি বিনীত আরয রইল । 


বিনয়াবনত 
মুহিউদ্দীন খান 
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ইজতিহাদ প্রসঙ্গ 


মুখমপ্ল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্তবর্ণ হওয়ার .. 


অর্থ 


১১ 
২২ 
২৭ 
২৯ 
৩১ 
৩৬ 
৩৭ 
৪১ 
৪৬ 


৫৭ 
৬৭ 


৭২ 
৭২ 
৭৪ 


গুঞ এ 


৮৭ 
৮৮ 
৯১ 
৯৪ 
৯৮ 
১০২ 
১০৩ 
১০৯ 


১১৭ 
১২৫ 


১২৬ 


সূচিপত্র 


মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব 
ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঙ্ুনার 
রর 
মুসলমানদের সাফল্যের কারণ 
ওছুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ 

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান 
আল্লাহ্‌র পথে দান প্রসঙ্গ 

ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য 

এক পাপ অপর পাপের কারণ হতে 
পারে 

সাহাবায়ে-কিরামের ব্যাপারে একটি 
শিক্ষা 


মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ 


পরামর্শ গ্রহণ প্রসঙ্গ 
গনীমতের মাল অপহরণ 
মহানবী (সা)-এর আগমন 
ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের কারণ 
শহীদগণের মর্যাদা 

ইহ্সানের সংজ্ঞা 

তাকওয়া বা পরহিযগারীর সং 
ইলমে-গায়েব প্রসঙ্গ 

কার্পণ্য প্রসঙ্গ 

আখিরাত চিন্তা 

দীনী ইলমের দায়িত্ব 
আসমান-যমীন সৃষ্টির অর্থ 
হিজরত ও শাহাদত 

রিবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষা 
সূরা নিসা 

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ 
নাবালেগের বিবাহ 
বহু-বিবাহ 

সম্পদের হিফাযত জরুরী 
বালেগ হওয়ার বয়স 


১২৯ 


১৩২ 
১৩৯ 
১৪১ 
১৪৭ 
১৬৩ 
১৭৭ 
১৮৯ 


১৮৯ 


১৮৪ 
১৮৮ 
১৯০ 
২০৪ 
২০৬ 
২০৭ 
২২০৮ 
২১৩ 


২২০ 
২২৪ 
২২৭ 
২২৯ 
২৩৪ 
২৪৪ 
২৪৫ 
২৪৮ 
২৫১ 
২৫ 
২৫৬ 
২৫৭ 
২৭২ 
২৭৫ 


ধর্মীয় ও জাতীয় খিদমতের পারিশ্রমিক ২৭৬ 
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উত্তরাধিকার স্ব 
ইয়াতীমের মাল গ্রাস করার পরিণাম 
মীরাস বন্টন 

ব্যভিচারের শাস্তি 
ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্‌ 
তওবার সংজ্া ও তাৎপর্য 

নারীর অধিকার 

যাদের সাথে বিবাহ হারাম 
মৃতার অবৈধতা 

নিজের সম্পদও অন্যায় পদ্থায় ব্যয় 
করা বৈধ্য নয় 

বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ খাওয়া 
হালাল পন্থাসমূহ 

পাপের প্রকারভেদ ঃ সগীরা ও 
কবীরা গোনাহ্‌ 

অসঙ্গত আকাজ্কা 

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ 
নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ 
নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধন 
দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ দেখা দিলে 
সালিসের মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা করা 
পিতা-মাতার হক 

আত্মীয়ের হক 
ইয়াতীম-মিসকীনের হক 
প্রতিবেশীর হক 

সহকর্মীদের হক 

শরাব প্রসঙ্গ 

তায়াস্থমের হুকুম 

শিরকের কয়েকটি দিক 

তাগৃত-এর বর্ণনা 
আল্লাহ্‌র লা'নত প্রসঙ্গ 

ইহুদীদের হিংসা 

আমানত প্রসঙ্গ 

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি 
ইজতিহাদ ও কিয়াস 

রাসূলে করীম (সা)-এর সিদ্ধান্তের গুরুত 
জান্নাতের পদমর্যাদা 
সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীন 


৯৮০ 
২৮৪ 
২৯৩ 
৩০৫ 
৩০৯ 
৩১১ 
৩১৩ 
৩২০ 
৩২৯ 


৩৪০ 
৩৪০ 


৩৪২ 


৩৪৪ 


-৩৫৪ 


৩৫৮ 


৩৭০ 
৩৭১ 
৩৭২ 
৩৭২ 
৩৭৩ 
৩৮২ 
৩৮৪ 
৩৯০ 
৩৯২ 
৩৯৪ 
৩৯৮ 
৪০২ 
৪০৮ 


৪১২ 


৪২৫ 
৪৯৯ 


উৎড়ীড়িতের সাহায্য 

জিহাদের নির্দেশ 

তাওয়ান্কুল ূ্‌ 
কোরআনের উপর চিস্তা-গবেষণা 
আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদ 
সুপারিশ $ বিধি ও প্রকারভেদ 
সালাম ও ইসলাম 

হিজরতের বিধান 

হত্যার বিধান 

কিবলার অনুসারীকে কাফির না 
বলার তাৎপর্য 

জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান 
সফর ও কসরের বিধান 
কোরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য 
মুসলমান বনাম আহুলে-কিতাব 
আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার 
মাপকাঠি 

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় 
পথনির্দেশ 

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্‌ 
আল্লাহ্‌-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি 
বিশ্বাসই বিশ্বশাস্তির চাবিকাঠি 
ন্যায়নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ 
মানমর্যাদা আল্লাহরই হাতে 
মনগড়া তফসীরবিদদের মসলিসে 
বসা জায়েয নয় 

কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী 
একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
ধর্মে মুক্তি নেই 

হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গ ঃ সন্দেহ 
কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল 

ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন 
দুনিয়ার মহব্বতের সীমা 

সুন্নত ও বিদ“আতের সীমারেখা 
ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সম্মান 
আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া সর্বোচ্চ 
মর্যাদার বিষয় 
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৪৩৪ 
8৪০ 
৪৪৩ 
8৪৬ 
৪8৪8৭ 
৪৫১ 
৪৫৫ 
৪৫৮ 
৪৬৮ 
৪৭১ 


৪৭৬ 
৪৭৭ 
৪৮৭ 
৪৯৫ 
৫০৩ 


৫০৫ 


৫১০ 
৫২২ 


৫২৩ 
৫২৫ 
৫৩১ 
৫৩৫ 
৫৪২ 
৫৪৯, 
৫৬৮ 
৫৬৯ 


৫৬৯ 


৫৭২ 


রর ] ও 1 2৭৯ 

০৯০ /| ১১০০ 

সূরা আলে-ইমরান 
মদীনায় অবতীর্ণ, ২০০. আয়াত, ২০ রুকু 


০৯১৯৪)।১৯19১1৮ 
উট কগিএএডওডি 942556558)90 ৩) 


৩৬০৩৫ ০0৮৫1555250 059৩5922089 


? ৩254১00056৩ প পাস ০১৫ পে (3৯37 পরল, ১৫৬ 
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১:০-১৫০৩০০এ ্ ৮2৩41% ৫৮৮ ০8৮ 
0৮১৮৮৯৮5 
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। 


(১) আলিম-লাম-মীম। (২) আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর 
ধারক । (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাধিল করেছেন সত্যতার সাথে ; যা সত্যায়ন 
করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের । নাধিল করেছেন তওরাত ও ইন্জীল, (৪) এ কিভাবের পূর্বে, 
মানুষের হিদায়েতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা । নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্র 
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 
পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গুহণকারী । (৫) আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন. 
বিষয়ই গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন 
মায়ের গর্ভে, েমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন মা“বৃদ নেই । তিনি প্রবল 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

যোগসূত্র £$ আলোচ্য অংশটুকু কোরআনের তৃতীয় সূরা আলে-ইমরানের প্রথম রুকুর। 
সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সূরা ফাতিহার শেষভাগে আল্লাহ্‌র নিকট সরল পথ প্রার্থনা করা 












মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্)-_২ 
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১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন [ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়েছিল। এরপর সূরা বাকারায় :.। 41%1। বলে শুরু করে যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
সূরা ফাতিহার প্রার্থিত সরল পথের প্রার্থনা আল্লাহ্‌ তা'আলা মঞ্জুর করে এ কোরআন পাঠিয়েছেন। 
এ কোরআন সরল পথ প্রদর্শন করে । অতঃপর সূরা বাকারায় শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান 
সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের বিরোধিতা 
ও তাদের সাথে মোকাবিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে ২৬ হা) ০০৩৮৪ 
১১১৪। অর্থাৎ কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর)। এরূপ দোয়া দ্বারা সূরা শেষ 
করা হয়েছে। সেই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে সুরা. আলে-ইমরানে সাধারণভাবে কাফিরদের 
সাথে কাজ-কারবার এবং তাদের বিরুদ্ধে হাতে ও মুখে জিহাদ করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। এটা 
যেন ০১৪এ। ও! ০ ০১০১৪ বাক্যেরই ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা ৷ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে মহান লক্ষ্যের জন্য মানবজাতিকে কুফর ও ইসলাম তথা কাফির ও মুমিন এই দুই 
ভাগে ভাগ করা হয় এবং তাদের পারস্পরিক ছন্দ শুরু হয়, তা-ই সূরা আলে-ইমরানের প্রথম 
পাচ আয়াতে উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র তওহীদ বা 
একত্বাদ। যারা তওহীদে বিশ্বাস করে তারা মু'মিন এবং যারা বিশ্বাস করে না, তারা কাফির 
বা অ-মুসলিম। এ রুকুর প্রথম আয়াতে তওহীদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ এবং দ্বিতীয় আয়াতে 
ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। 

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে 8 2১ £০1| 5, 41 2403 41 ত] এতে ০ শব্দটি 
কোরআনের বিশেষ রহস্যপূর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম । এটি আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তীর রাসূল 
(সা)-এর মধ্যকার একটি গোপন রহস্য । এ কুকুর শেষ আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
বর্ণনা আসবে । এরপর 7» %1 5019 511 বাক্যে তওহীদের বিষয়বন্তুকে একটি দাবির আকারে 
উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র সত্তা এমন যে, তাকে ছাড়া উপাসনা করার 
ঘোগ্য কেউ নেই। 

অতঃপর +১:%| ১1 _বলে তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারও সামনে 
আপন সত্তাকে চূড়ান্ত ও হীনরূপে উপস্থাপন করার নাম ইবাদত । বলা বাহুল্য ইবাদতের যোগ্য 
সত্তাকে অসীম শক্তিধর ও চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী এবং সবদিক দিয়ে চরম পরাকাষ্ঠার 
অধিকারী হতে হবে । পক্ষান্তরে যে বস্তু আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অক্ষম কিংবা অপরের 
মুখাপেক্ষী, তার শক্তি ও সম্মান যে নিতান্তই নগণ্য তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কাজেই 
একথা সুস্পষ্ট যে, জগতে যেসব বস্তু আপন সত্তার মালিক নয় এবং আপন সত্তাকে কায়েম 
রাখতে অক্ষম তা প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিই হোক অথবা পানি ও বৃক্ষই হোক অথবা ফেরেশতা 
কিংবা পয়গন্বরই হোক তারা কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় । একমাত্র সেই পরম সত্তাই ইবাদতের 
যোগ্য হতে পারেন, যিনি চিরঞ্জীব ও চির অস্তিত্বশীল। বলা বাহুল্য, সে সন্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই সত্তা । তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। 
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সুরা আলে-ইমরান ১১ 


এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 

বি] ০১১1 434৪ 15224 ৩৯০ ০5511 ১৫০05 
- 908১]1 ১১19 নি ৪515, 4১৯১১15 

এর সারমর্ম এই যে, কোরআন-বর্ণিত তওহীদের বিয়ষবন্তুটি কোরআন অথবা এই পয়গ্ধর 
(সা)-এরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এর পূর্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তওরাত, ইন্জীল এবং অনেক 
পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাদের সবাই এ তওহীদের অনুসারী এবং প্রচারক 
ছিলেন। কোরআন এসে তাদের সবার সত্যায়ন করেছে, কোন নতুন দাবি উপস্থাপন করেনি, 
যা হদয়ঙ্গম করতে অথবা মেনে নিতে মানুষ জটিলতার সম্মুখীন হবে। 

সর্বশেষ দু'আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার দু'টি অনন্য গুণ ইল্ম (জ্ঞান) ও কুদরত 'শক্তি-সামর্ঘ) 
দ্বারা তওহীদের প্রমাণ সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যে সত্তা সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী এবং ধার 

শক্তি-সামর্থ্য প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে; একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য । অসম্পূর্ণ 
জ্ঞান বা সীমিত শক্তির অধিকারী কোন সত্তা এ স্তরে উপনীত হতে পারে না। 
আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপ ঃ 

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ জানেন)। আল্লাহ্‌ তা“আলা এমন যে, তিনি ছাড়া 
ইবাদত করার যোগ্য আর কেউ নেই । তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ামক তিনি আপনার প্রতি 
কোরআন নাধিল করেছেন সত্যতা সহকারে । এ কোরআন এঁসব (খোদায়ী) গ্রন্থের সত্যায়ন 
করে, যা ইতিপূর্বে ছিল । (এমনিভাবে) তিনি তওরাত ও ইনজীল প্রেরণ করেছিলেন ইতিপূর্বেকার 
লোকদের হিদায়েতের জন্য (এতে কোরআন যে হিদায়েত, সে কথাও স্বাভাবিকভাবেই সপ্রমাণিত 
হয়। কারণ হিদায়েতের সত্যায়নকারীও হিদায়েত ।) আল্লাহ্‌ তা“আলা (পেয়গন্বরগণের সত্যতা 
প্রমাণের জন্য) মুজিযা প্রেরণ করেছেন । নিশ্চয়ই যারা (একতৃবাদ প্রমাণকারী) নিদর্শনসমূহ 
অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী, প্রতিশোধ 
গ্রহণকারী (প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য রাখেন) । নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কিছু গোপন 
নয় ; পৃথিবীতেও (না) এবং নভোমগ্ডলেও (না)। তার জ্ঞান পরিপূর্ণ । তিনি এমন (পবিত্র) সত্তা 
যে, যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের (আকৃতি) গঠন করেন। (কারও-আকার এক রকম, কারও আকার 
অন্য রকম । সুতরাং তার শক্তি-সামর্থ্যও পরিপূর্ণ । জীবন নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এককভাবে তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ) তার 
পেবিক্র) সত্তা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি শক্তিধর, (তওহীদ অস্বীকারকারীর কাছ 
থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু) পরম বিজ্ঞ (ও । তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার 
জীবনে কর্মের প্রতিফল না দিয়ে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সর্বকালের সব পয়গন্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের 
ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন 
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১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জনুঘহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে 
পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা 
বলেন এৰং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা 
স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য । উদাহরণত আল্লাহ্‌ তাআলার অস্তিত্ ও তার তওহীদের 
পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম .আলাইহিস্‌ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ 
করেন। তার ওফাতের পর তীর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম-সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, 
সভ্যতা-সহ্্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আ) 
আগমন করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত এসব তন্ত্র প্রতিই দাওয়াত দিতে থাকেন, 
যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস্‌ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের 
গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্‌ সালাম ইরাক 
ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তারাও. হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। 
এরপর মুসা ও হারূন আলাইহিমুস্‌ সালাম এবং তাদের বংশের পয়গন্বরগণ আগমন করেন। 
তারা সবাই সে একই কলেমায়ে-তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে 
দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আ) সেই 
একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আন্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) 
একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন। 

মোটকথা, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যস্ত এক 
লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যস্ত 
হয়নি। তাদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য 
পয়গন্বরের গ্রস্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তীর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। 
বরং সচরাচর তাদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্গ্রহণ করেছেন৷ জাগতিক 
উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূর্বসূরিগণের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন 
এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। 

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব 
পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ 
বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে 
এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট । 
এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং 
বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী এত বিপুল সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির 
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সত্যতা নিরূপণের জন্য যথেষ্ট । কিন্তু পয়গস্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও 
সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া 
গত্যন্তর- নেই যে, তাঁদের বাণী যোল আনাই সত্য এবং তাদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত । 

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বন্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে 
যে, কিছু সংখ্যক খৃষ্টান একবার হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু-একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে 
খৃষ্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায় । 

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু 
গোপন নয়। .. 

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন 
করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণবিন্যাস এমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন 
যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে 
এমন মিল খায়' না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে । এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ 
শক্তি-সামর্্যের যুক্তিসঙ্গত দাবি এই যে, ইবাদত একমাত্র তারই করতে হবে । তিনি ছাড়া আর 
কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় । 

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রধান চারটি “সিফাত' চারটি 
আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার 
সিফাত এবং তৃতীয় থেকে -বষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্ের সিফাত 
বর্ণিত হয়েছে । এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণাবিত, একমাত্র তিনিই 
ইবাদতের যোগ্য । 


বি 1. 09৫5 হবেন রত ৬১৫ বহে তার 
কে ল্ লি দেয়ে 
প্পপা , তা টিপা 2ঠতা 
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১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাধিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে 
সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক । সুতরাং যাদের 
অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে 
তন্ধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ জানে না। আর 
যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে £ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের 
পালনকর্তা পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে । আর বোধশক্তিসম্পন্েরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা 
গ্রহণ করে না। 


যোগসূত্র ৪ পূর্ববর্তী চার আয়াতে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল। এ আয়াতে তওহীদের 
বিপক্ষে কতিপয় আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নাজরানের 
কিছুসংখ্যক খৃষ্টান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দীন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়। তিনি বিস্তারিতভাবে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ খপ্তন করে আল্লাহ্‌র একত্বাদ প্রমাণ করেন। 
তিনি স্বীয় দাবির সমর্থনে আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব, আল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ শক্তিধর, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী ইত্যাদি 
শুণবাচক বাক্য উপস্থাপন করেন। খৃষ্টানরা এসব বাক্যের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 
এতাবে একত্বাদ প্রমাণিত হয়ে গেলে ব্রিতৃবাদের অসারতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর 
বৃষ্টানরা কোরআনে ব্যবহৃত কিছু শব্দ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে যে, কোরআনে হযরত ঈসা 
(আ)-কে “বরহুল্লাহ্‌* (আল্লাহ্‌র আত্মা) এবং “কালেমাতুল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র বাক্য) বলা হয়েছে। 
এতে বোঝা যায় যে, ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্‌র অংশীদার ৷ 

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা খুল্টানদের এসব মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য “মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ রূপক । এসব বাক্যের 
বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তার রাসূল (সা)-এর মধ্যকার একটা 
গোপন রহস্য । এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব 
শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বসাধারণের বৈধ নয় । এগুলো সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন 
করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত 
ঘাটাঘাটি করার অনুমতি নেই ।.. 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তিনি (আল্লাহ) এমন, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নািল করেছেন । এর এক অংশ এমন 
সব আয়াত, যা উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত (অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট)। এ 
আয়াতগুলো . (এ) গ্রন্থের (কোরআনের) আসল ভিত্তি। (অর্থাৎ এসব আয়াত দ্বারা অস্পষ্ট 
আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট করা হয়।) অপর অংশ এমন সব আয়াত, যেগুলোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ৷ 
(অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট _তা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণেই হোক অথবা সুস্পক্ট 
আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণেই হোক ।) অতএব, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, 
তারা এ অংশের পেছনে পড়ে, যার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট (দীনের ব্যাপারে), গোলযোগ সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে এবং এর (অস্পষ্ট আয়াতে ভ্রান্ত) অর্থ অন্বেষণের দুরভিসন্ধিতে (যাতে স্বীয় ভ্রান্ত 
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সূরা আলে-ইমরান ১৫ 


বিশ্বাসে এর সাহায্য নেওয়া যায়)। অথচ এসর আয়াতের অন্রান্ত অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত 
কেউ জানে না (অথবা তিনি যদি নিজে কোরআন কিংবা হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কার কিংবা 
ইঙ্গিতে বলে দেন। যেমন, ৪ শব্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে এবং 5: (১. 
১৯১__খ। [আরশের ওপর সোজা হয়ে উপবেশন] ইত্যাদির যথার্থ মর্ম খুবই স্পষ্ট । সুতরাং 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা আরশে সমাসীন” এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ তা"আলার শান মোতাবেকই 
হবে__-এ তথ্য মোটামুটি সবারই জানার কথা । কিন্তু আরশে সমাসীন হওয়ার প্রকৃতি কিনূপ, 
তা সাধারণের জানার কথা নয়। তেমনি কোরআনের একক বর্ণসমূহ-__যথা আলিফ, লাম, মীম 
ইত্যাদির অর্থ কেউ জানতে পারেনি । য়েমন জানতে পারা যায়নি ১১১া। ৮2 613: এর প্রকৃত 
তাৎপর্য ।) এবং (এ কারণেই) যারা ধেমীয়) জ্ঞানে পরিপক্‌ (এবং সমঝদার), তারা (এ ধরনের 
আয়াত সম্পর্কে) বলে ঃ আমরা (সংক্ষেপে) বিশ্বাস রাখি যে, সবই (অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট সব 
আয়াত) আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আগত । সুতরাং বাস্তবে এগুলোর যে অর্থ ও 
উদ্দেশ্য, তা সত্য)। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বৃদ্ধিমান। (অর্থাৎ বুদ্ধির দাবিও এই যে, 
উপকারপ্রদ ও জরুরী বিষয়ে মনোনিবেশ করা দরকার এবং অপকারী ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 
পেছনে লেগে থাকা অনুচিত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা 
উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটিও বুঝে 
নেওয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে । এর ব্যাখ্যা এরূপ £ কোরআন 
মজীদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে । এক প্রকারকে “মুহ্কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর 
প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়। 

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে 
বুঝতে পারে, সেসব আয়াতকে মুহ্কামাত বলে এবং এরপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ 
স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে ।__(মাযহারী, ২য় খণ্ড) 
* * প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্‌ তাআলা “উম্মুল-কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই 
যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও 
জটিলতা থেকে মুক্ত। 

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে 
বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে । যে অর্থ 
প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে 
হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা 
অথরা কদর্থ নেওয়া শুদ্ধ হবে না। উদাহরণত হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট 
উক্তি এব্দপ ঃ ০5০ ২০ %| ৬৯ | (সে আমার নিয়ামত পরা বানদা ছাড়া অন্য কেউ-নয়)। 
অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ 
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১৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


০05 ১ হও ১9 0 ০৬০ এ ০৯০ ৩। 

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ । আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন 
মৃত্তিকা থেকে। 

এসব আয়াত এবং এই প্রকার অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তীর সৃষ্ট । অতএব “তিনি উপাস্য", 'তিনি আল্লাহ্র 
পুত্র- খৃষ্টানদের এসব দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট । 

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু “আল্লাহ্‌র বাক্য' এবং 
“আল্লাহ্র আত্মা" ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর 
এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্রতা ও 
হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায় ? কারণ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুহবশত যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। 
সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের 
যা | 

68৯ ০5 ১১৮ ৮48 আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলা বর্ণনা করেন যে, যারা 
সুস্থ-স্কভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশি তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না, বরং তারা 
সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র সত্য কালাম । তবে তিনি কোন 
বিশেষ হিকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই 
বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর 
বক্রতাসম্পন্ন ৷ তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত 
থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিস্রান্ত করার প্রয়াস 
পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

হযরত আয়েশা (রো) বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন $ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের 
তথ্যানুসন্ধানে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে । কারণ, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কোরআনে এদের কথাই উল্লেখ করেছেন ।__(বৃখারী, ২য় খণ্ড) 

অপর এক হাদীসে বলেন £ আমি উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে শংকিত । প্রথম, অধিক 
অর্থপ্রাপ্তির ফলে তারা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও খুনাখুনিতে লিপু হয়ে পড়বে । দ্বিতীয়, 
আল্লাহ্‌র গ্রন্থ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে । (অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে প্রত্যেক সাধারণ ও মূর্থ ব্যক্তিও 
কোরআন বোঝার দাবিদার হয়ে যাবে)। এতে যেসব বিষয় বোঝার যোগ্য নয় অর্থাৎ অস্পষ্ট 
আয়াত, মানুষ সে সবের অর্থ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হবে। অথচ আল্লাহ্‌ ব্যতীত এগুলোর সঠিক 
অর্থ কেউ জানে না । তৃতীয়, মুসলমানগণ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ত্রিত উন্নতি লাভ করার পর পুনরায় 
তার অবনতি ঘটবে । অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হবে। ফলে 
ইল্ম ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে। (ইবনে কাসীর) 
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91051 29৯8শখ। ০৪ ৯০১১ -/1$ __জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী" কারা ? এ সম্পর্কে 
আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন আহলুস্‌ 
সুন্নীতে-ওয়াল-জামা আত । তারা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা 
তারা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের 
যেসব অর্থ তাদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তারা 
আল্লাহ্র নিকটই সোপর্দ করেন । তারা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত 
নন, বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর্দৃষ্টি কামনা করতে 
থাকেন। তাদের মন-মস্তিষ্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। 
তারা সুস্পক্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তাদের বিশ্বাস এই যে, 
উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত । তবে এক প্রকার অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ 
জানা আমাদের জন্য উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তা গোপন রাখেন নি, 
বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ্‌ 
তাআলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী 
10558855585550818855885555 


২5১০৩ ৩24-৩ ৬ ১,৩৩৫ ৮৬৪৮৫ 
উন ও 


হে ৮০১৮০১) 


€৮) হে আমাদের পালনকর্তী! সরল. পথ-প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য 
লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান ক্রু। তুমিই 
সবকিছুর দাতা (৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত 
সবে, তে কোনই সন্দেহ সেই'।নিশ্দযই-আল্লাহ্‌ তায় ওয়ায অন্যথা করেন-সা।_ 








.- ফৌযসুও £ণরবব্তী আয়াতে সতযপনথীদের একটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 
ওারা লিক পূর্ণতা অর্জন সত্তেও উদ্ধত নয়.; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আরো ঈমানী 
দৃতার জন্য ৰ 7 
কালী: এ ররর 

টানি হা পাল দিক পথ-্পরদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে 








দর (বিউশষ) রহ শ্রদানু. করুন। নিশ্চই 
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১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আপন্সি মহান দাতা । (বিশেষ রহমত এই যে, আমরা যেন সোজাপথে কায়েম থাকি)। হে 
আমাদের পালনকর্তা! (আমরা বক্রতা থেকে আত্মরক্ষার এবং সৎপথে কায়েম থাকার এই 
দোয়া জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করি না, বরং পরকালের মুক্তির জন্য করি। কারণ, 
আমাদের বিশ্বাস এই যে,) নিশ্চিতই আপনি মানবমপগুলীকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন 
এ দিনে, যাতে অর্থাৎ যার আগমন সম্পর্কে) বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। (অর্থাৎ কিম্নরামতের 
দিনে। সন্দেহ-না থাকার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ দিনের আগমনের ওয়াদা 
করেছেন । আর). নিশ্চিতই আন্নাহ্‌ ওয়াদার খেলাফ করেন না।.(তাই কিয়ামতের আগমন 
অবশ্যন্তাবী । আমরা তজ্জন্য চিন্তিত)। 

প্রথমে আয়াত ছারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথন্রষ্টতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে । 
আল্লাহ্‌ যাকে পথণ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন । আর 
যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন। 

রাসূল (সা) বলেন 8 এমন কোন অন্তর নেই, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে 
নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ 
থেকে বিচ্যুত করে দেন। | 

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা তাই করেন । কাজেই যারা ধর্ষের পথে কায়েম থাকতে 
চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্য দোয়া করে। হুযূর (সা) 
সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত 
হয়েজ্ছে ৫ 4১১1০ 1295 ০৫১ ০511 ৮4৪০ (5 অর্থাৎ হে অন্তর আবর্তনকারী 1 আমাদের অন্তরকে 
তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখ । (মাযহারী, ২য় খণ্ড). | 


৬১৮৬০: 5 পঠিা প্র ১৮2 ৩৫ হু চে 2১2চপর্তো পে 2০ ৫ 
2১1 2 ১১১2 ১৯851৮৫৬০8৯ ৩১12 52551$1 


+ পে পাঠ পির জর 2501 ঠপর্ণোঠ ৪ উঠি ত 29 পাংসপপিও টি 24৫ 
দ৮১১ ০551 1১১০১১১১৪১৯ রর 09,1585 ১ ৬922০ 

৫7855. পুচ এজ 24 যেতে পচ হু গে তে 
5550৩554558 340-৩৩০ 3৮৩ 


ঞ 
০০. তর 








পণ তির এপ ত25725 রনি নর 2২:৫৬ 512 


8 এ ৮ পু প 35১. 
95854424450 সিশগ৩৩ 


(১০) যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র সামনে কখনও 
কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোষখের ইন্ধন । (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং 
তাদের পূর্বব্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। 
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সূরা আলে-ইমব্রান ১৯ 


অভি কঠিন। (১২) কাফিরদেরকে বলে দাও, নিজের ক্র হর হা 
দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে__-সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল! 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চিতই যারা কুফ্রী করে, আল্লাহ্র সামনে তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিন্দু 
পরিমাণেও কাজে আসবে না। এরূপ লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে৷ (তাদের ব্যাপারটি 
এরূপ,) যেরূপ ব্যাপার ছিল ফেরাউন গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফিরদের) (সে 
ব্যাপার ছিল এই যে) তারা আমার নিদর্শনাবলীকে (অর্থাৎ সংবাদ ও বিধি-বিধানকে) মিথ্যা 
বলেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পাকড়াও বড় কঠোর। কারণ তার অবস্থা এই. যে) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। (যারা আমার 
নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরও তেমনি শাস্তি হবে)। আপনি কাফিরদের (আরও) বলে 
দিন $ (তোমরা মনে করবে না যে, শুধু পরকালেই এ পাকড়াও হবে । বরং ইহকাল ও পরকাল 
উভয়কালেই হবে । সেমতে ইহকালে) অতি সত্বুর তোমাদের (মুসলমানদের হাতে) পরাজিত 
করা হবে এবং (পরকালে) জাহান্নামের দিকে একত্র করে নেওয়া হবে। জাহান্নাম খুবই মন্দ 
ঠিকানা । 
আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
“2১৮0 05 ০৮৪৫ 5১114 এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কলাফিররা পরাজিত ও 
পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত দেখি 
না, এর রারণ কি? উত্তর-এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির বোঝানো হয় নি, বরং 
তখনকার মুশরির ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্ধী 
করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে 
পরাজিত করা হয়েছিল। 


127৮ 2. প 25৪02 প, পর্ণ 2৫, টু ৫ ৫6৮৮৫ 
৯1541002৯০3 ১3725 2৭ ০0৪৬ 214৫ 48৫6 
০ 

ঠ্ত ৮4৫৮ -৫ / ১৩0 রি 2 +-৫০৮৫বিগে্ 


৩ 2১1০72০354015 ৬ ভা) হেত ৮6545 
জা যান 
৯ 9১0০9458855 ৬১৪৪৬ 


চু তত 
দল আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফিরদের, এরা স্বচক্ষে তালেরকে 
5৮৬৮1557275 
মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পনদের জন্য । এ পীনজত এ 
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২০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। 
আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ হিসেবে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ . ্‌ 

নিশ্চয় তোমাদের (প্রমাণের) জন্য বড় নমুনা রয়েছে দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে, যারা 
পরম্পর (বদর যুদ্ধে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল। একদল (অর্থাৎ মুসলমান) আল্লাহ্‌র 
পথে লড়াই করছিল এবং অন্য দল ছিল কাফির । (কাফিরদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে) 
কাফিররা নিজ (দল)-কে মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ (বেশি) দেখছিল । (দেখাও ধারণা-কল্পনায় 
দেখা নয়, বরং) চাক্ষুষ দেখা (যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাফিরদের 
সংখ্যা এত বেশি হওয়া সত্তেও আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের জয়ী করেন । আসলে জয়-পরাজয় 
আল্লাহ্র হাতেই) । আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তিদান করেন৷ (অতএব) 
নিঃসন্দেহে এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়) চচ্ষুম্মানদের জন্য বড় সাবধানবাণী €ও দৃষ্টান্ত) রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় 
এক হাজার ৷ তাদের কাছে সাতশত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের 
সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশি। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি অশ্ব, ছয়টি 
লৌহ্বর্ম এবং আটটি তরবারি ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, “প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই 
প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্িগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের 
আধিক্য কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শংকিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের 
অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা ঘিগুণ দেখে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন । 
তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ১: :১:2-০8518:5 ১45) (যদি 
তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাত করবে)-এর 
ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ । 
তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তরে তাদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার হওয়ার 
আশংকা ছিল" উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংগ্া' দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল 
পারার রিনি রনি হারের 
এ সম্পর্কে বর্থনা আসবে । 

মোটকথা, ধার প্রদত্ত ভবিষ্যধানী অনুযায়ী একটি বস সংখ্যক-ও নিরকর দল বিরাট 
বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুম্মান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। জিও্যারাদে 
আল্লামা উসমানী) 
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(১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সম্ভান-সম্ভতি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহিত 
অস্থ, গবাদিপশ্তরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বন্তুসামঘী ৷ এ সবই হচ্ছে পার্থিব 
জীবনের ভোগ্য বস্তু আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয় । (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে 
এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো ? যারা পরহিযগার, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের 
জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রত্রবণ প্রবাহিত-__তারা সেখানে থাকবে অনস্তকাল। 
আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি । আর আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের প্রতি 
সুদৃষ্টি রাখেন । (১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই 
আমাদের গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দাও আর. আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। 
(১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী.এবং শেষরাতে 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী ৷ 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে 
জিহাদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলাম ও ঈমানের বিরোধিতাই যে যাবতীয় 
অসৎ কর্মের মূল কারণ, তাই বর্ণনা করা হয়েছে । আর এর উৎস হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত | কেউ 
যশ ও অর্থের লোভে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, কেউ কুপ্রবৃত্তির কারণে এবং কেউ পৈতৃক 
প্রথার প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে । এসবের সার 
হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

প্রিয় বস্তুর ভালবাসা (অনেক) মানুষের মনে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে । (উদাহরণত) রমণী, 
সন্তান-সন্ততি, পু্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্রযুক্ত অশ্ব, (অথবা অন্যান্য পালিত) পশু ও শস্যক্ষেত্র। 
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(কিন্তু) এগুলো সব পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বন্তু। পরিণামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সুন্দর বন্ধু) 
তো আল্লাহ্‌র কাছেই আছে যো মৃত্যুর পর কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত 
হয়েছে)। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব, যা 
(বহুগুণে) উত্তম (উল্লিখিত) এসব বস্তু থেকে £ তবে শোন,) যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের 
জন্য তাদের (প্রকৃত) প্রভুর কাছে এমন বাগান অর্থাৎ বেহেশত) রয়েছে, যার তলদেশে ঝরনা 
প্রবাহিত-হয়। এতে (বেহেশতে) তারা চিরকাল বসবাস করবে, আর (তাদের জন্য) এমন 
সঙ্গিনী রয়েছে, যারা (সর্বপ্রকারে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর (তাদের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্‌র 
সন্তষ্টি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোভাবে দেখেন বান্দাকে (অর্থাৎ বান্দার অবস্থাকে । তাই যারা ভয় 
করে, তাদের এসব নিয়ামত দেবেন। পরবর্তী আয়াতে তাদের কিছু গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে। 
তারা এমন লোক) যারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমন্রা বিশ্বাস স্থাপন-করেছি। 
অতএব, আমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং দোষখ্ধের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। 
(তারা) ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, বিনম্র, (সৎকাজে) অর্থ ব্যয়কারী এবং শেষরাতে (জাগ্রত হয়ে) 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী ৷ 


দুনিয়ার মহন্ত ৪ হাদীসে বলা হয়েছে হ:.১ ০... 0১১. দেনিয়ার মহব্বত সব 
অনিষ্টের মূল), প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বন্তুর নাম উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে,__মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক 
মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-ধাসনার লক্ষ্যস্থল। 
তন্ধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা ইয়েছে। কারণ দুনিয়াতে 
মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট ইয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সম্ভতির 
প্রয়োজনে । এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শ্রস্যক্ষেতের কথা । কারণ 
এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাজিক্ষিত ও প্রিয় বন্তু। 

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি 
স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই 
যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা 
ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা মক্জুরি 
ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত 
হতো না। মানব-স্কভাবে এসব বন্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের 
অস্তিত্ব ও স্থায়িত্‌ নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসব বস্তুর 
উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে । ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর 
শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ 
করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে 
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গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে___যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায় । এদিকে গ্রাহক অনেক 
কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌছে।' চিন্তা 
করলে দেখা যায়, এসব প্রিয়বন্তুর ভালবাসাই সবাইকে আপন আপন গৃহ থেকে বের করে 
জানে এবং এভালবাসাই দুনিয়াভোড়ী সততা ও সাতির সি ও পরিচালন বার সুজ 
ও দৃঢ় একটা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। 

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না 
থাকলে পারলৌকিক নিয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তত্প্রতি আকর্ষণও হতো না। 
এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে 
আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।. ১ 

এখানে অধিকতর" প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি অর্থাৎ এসব -দন্ধুর ভালবাসা 
স্বতাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে পরশুলোর 
আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এ সবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল 
হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন 
কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু.. বাবহার করে । কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে এ 
রহস্যটিই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


রি 
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অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে পৃথিবীর সৌনর্ধরপে সৃষ্টি করেছি-_যাতে মানুষের 
পরীক্ষা নিতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে। 

এ আয়াত ছারা জানা গেল-যে, জগতের মোহনীয় বন্তৃণুলোকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত 
করে দেওয়াও আল্লাহ্‌ তা'আলারই কাজ । এর রহস্য অনেক। কিন্তু কোন কোন আয়াতে 
সুশোভিত করে দেওয়া শয়তানের কাজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাফুরত 1414১ 
১051 541 অর্থাৎ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছে। 
এসব আয়াতের অর্থ এমন বস্তুকে সুশোভিত করা, যা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ অথবা 
সীমাতিরিক্ত লোভনীয় করার কারণে মন্দ। নতুবা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা 
মন্দ নয়, বরং এতে অনেক উপকারও নিহিত আছে। এ কারণেই কোন-কোন আয়াতে: এই 
সুশোভিত করাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র কাজ বলা হয়েছে। 

মোট কথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বন্তুগুলোকে আল্লাহ্‌ তা“আলা কৃপাবশত 
মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত, করে তৎ্প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো 
রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেওয়া । বাহ্যিক কাম্য-বন্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী 
স্বাদে মশগুল হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ তা“আলা তা দেখতে চান। এসব 
বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ ত্রষ্টা ও সালিক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তার 
মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও 
উপকৃত হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে । জগতের লোভনীয় বন্ধু তার পথের কাটা 
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২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হওয়ার পরিবর্তে তার পৎপ্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর 
যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে অরষ্টাকে, পরকালে তার সম্মুখে উপস্থিতিকে 
এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বন্তুই তার পারলৌকিক জীবনের 
ধ্বংস ও অনন্তকাল শান্তি ভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু 
27777777775 


লিপির 


রর ৪৪৯]। 
অর্থাৎ আপনি কাফিরদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিশ্বযাবিষ্ট হবেন না। কারণ 
অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সম্ভতি দেওয়াতে এসব অবাধ্যদের কোন উপকার হয়নি । বরং এসব 
অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখিরাতে তো তাদের শাস্তির কারণ হবেই, দুনিয়াতেও দিবা-রাত্রির 
চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে এগুলো এক ধরনের শাস্তি বৈআর কিছু নয়। 
মোট কথা, আল্লাহ তা“আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, 
শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় 
করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার 
করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও সেগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্থৃত হয়ে 
গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে । মওলানা বূমী এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা 
করেছেন ঃ 
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অর্থাৎ “দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম পানির মত এবং এতে মানুষের অন্তর একটি নৌকার মত। 
পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে ও আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য উপকারী ও 
সহায়ক । পক্ষান্তরে পানি যদি নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে তাই নৌকাডুবি ও ধ্বংসের 
কারণ হয়ে যায় ।” 

এমনিভাবে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ 
তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক । পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি 
মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে । এ কারণেই আলোচ্য 
০০০০০০০০874 
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অর্থাৎ এসব বন্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য ; মন বসাবার জন্য নয় । আর 
আল্লাহ্র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা । অর্থাৎ যেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নিয়ামত 
ধ্বংস হবে না ; হ্থাসও পাবে না। 

পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 
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এতে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল 
নিয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর 
নিয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্র অনুগত, তারাই এ 
নিয়ামত পাবে । সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নির্বারিণী 
প্রবাহিত হবে । তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার সন্তুষ্টি ॥ 

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল৷ অর্থাৎ 
রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। 
এদের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতরাজির মধ্যে বাহাত তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম- জান্নাতের 
সবুজ বাগ-বাগিচা ; দ্বিতীয়__পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং তৃতীয়_ আল্লাহ্‌র স্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলির 
মধ্যে সন্তান-অন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সম্ভতিকে 
ভালবাসে। প্রথমত, সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর 
সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই 
এবং মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে 
যার সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, 
প্রথমত জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত 
হলে আল্লাহ্‌ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিষীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্তত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও 
বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা যাবে! 

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি । কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার 
বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু এর মাধ্যমেই যোগাড় 
করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে 
হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া 
জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই । হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন 
প্রাসাদের এক ইট সোনার ও এক ইট রূপার হবে । মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে 
কোন উল্লেখযোগ্য বন্তুই মনে করা হয়নি। 

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা । জান্নাতে 
সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস ছারা প্রমাণিত আছে 
যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে 
সওয়ার হয়ে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে। 


মা“আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৪ 
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মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু 
কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই 
আলাহ্‌ তা'আলা দান করবেন। ও 

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রুপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে 
পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে সকল প্রকার শস্য আপনা-আপনি সরবরাহ হবে | কাজেই সেখানে 
কৃষিকান্ধের প্রয়োজনই নেই ।-তবুও যদি 'কেউ কৃষিকাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে 
ব্যবস্থাও হয়ে যাবে । তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের 
বাসনা প্রকাশ করবে । তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে । অতঃপর 
শস্যের বপন, রোপণ, পাকা ও কর্তন-রয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে । এসব কারণেই 
জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা 
হয়েছে। কারণ জান্নাতীদের জন্য কোরআনে এ ওয়াদা রয়েছে যে, ১4 এ 2 ৮৯১4 
অর্থাৎ “তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে।” এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ 
কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি ? তা সত্বেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত 
উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে অর্থাৎ জান্নাতের সবুজ 
বাগ-বাগিচা, অপরূপ সুন্দরী রমণীকুল। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এর কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ তা“আলার 
অশেষ সন্তুষ্টি । এরপর অসব্ুষ্টির কোন আশঙ্কা থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন 
জান্নাীতিগণ জান্নাতে পৌছে আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ষাই অপূর্ণ 
থাকবে না, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও 
নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জান্নাতিগণ আরয করবে £ হে আমাদের 
পালনকর্তা, আপনি এত নিয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নিয়ামতের প্রয়োজনই 
থাকতে পারে না। আলাহ্‌ তা“আলা বলবেন £ এখন আমি তোমাদের সব. নিয়ামত থেকে 
উৎকৃষ্ট একটি নিয়ামত দিচ্ছি তা এইযে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টি লাত করেছ। 
এখন অসজ্ুষ্টির আর কোন আশঙ্কা. নেই। কাজেই জান্নাতের নিয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেওয়ার 
অথবা হ্রাস করে দেওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই। 


এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযূর (সা) বলেছেন 
২219 ৮৪৪ ২4 4 42 ০৮৮০| 0551 1425 05 ০১৮০৩ ২১৮০ ৭। 
১(০৯5০9111158| ১৪1) 15 4101)53 3। 
দুনিয়া অভিশপ্ত এবং ঘা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত । তবে এসব বস্তু নয়, যদ্ারা 


আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। এক রেওয়ায়েতে আছে__তবে আল্লাহ্র যিকির এবং আল্লাহ্‌র 
পছন্দনীয় বস্তু অথবা আলিম কিংবা তালেবে ইল্‌ম এ অভিশাপের আওতামুক্ত । 
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তানি 
40335) ৫) (22স182)স 25৭1505৮52৪ 
রা রত তি ছি ০৮ তে রা র্তা 


১7551059,8087 55 ৪৬০০৫- 


টা 
পা 25 পপ্)৫0(৫ 1 0 28 হল তর 5৮৫১(৮5৫৪ক ₹ 
9০১৪9 7১7৭09$90-2৬৯৮০০১৮০৪ ৩০৩ 


(১৮) আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই + ফেরেশতাগণ 
এবং ন্যার্মনিষ্ঠ ভ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই । তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র 
ইসলাম । এবং যাদের প্রতি. কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার 
পরও, মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধু পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই। যারা আল্লাহ্‌র. 
নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফ্রী-করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌ হিসাব 
গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত । 





যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বর্ণনা ছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম 
আয়াতেও একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তওহীদের বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তওহীদের ওপর 
তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক-_ন্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষ্য, দুই-_ফেরেশতাগণের 
সাক্ষ্য ; এবং তিন__বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য । আল্লাহ্‌ তা“আলার সাক্ষ্য রূপক অর্থে 
বুঝতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তা, গুণাবলী এবং সমুদয় সৃষ্টি একতৃবাদের উজ্জ্বল নিদর্শন। 

২০৬৫ 4] 42১০১ ১৯৯৩৬- 5৪৪১ ০০০১ 31 45 2৯ 05৫ ০৪ 

_ মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন প্রতিটি ত্ণও একত্ববাদ উচ্চারণ করে। 

এছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ও গ্রন্থাবলীও একতৃবাদের সাক্ষ্যদাতা । এসব বস্তু 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত । কাজেই স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলাই যেন সাক্ষ্য দেন যে, তাকে 
ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই। ৃ 

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাগণের। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত 
এবং তীর সৃষ্টিগত সকল ক্রিয়াকর্মের কর্মী বাহিনী । তারা সব কিছু জেনেশুনে এবং চাক্ষুষ দেখে 
সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। 

তৃতীয় সাক্ষ্য বিশেষ জ্ঞানীদের ৷ এ বিশেষ জ্ঞানী বলতে সব পয়গম্বর এবং মুসলমান 
আলিম শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই ইমাম গাষ্যালী এবং আল্লামা ইবনে-কাসীর 
বলেন £ এ আয়াতে আলিমদের শ্রেষ্ঠতু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সাক্ষ্যকে 
নিজের এবং ফেরেশতাগণের সাথে উল্লেখ করেছেন । এখানে বিশেষ জ্ঞানী বলতে সম্ভবত এসব 
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মনীবীকেও বোঝানো হয়েছে, যারা বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা সৃষ্ট জগত সম্পর্কে 
গভীর গবেষণার ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন যে, এ সৃষ্ট .জগতের একজন 
সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনি একক, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন সত্তা 
নেই। যদি তারা অন্যান্য শর্ত মাফিক আলিম শ্রেণীভুক্ত নাও হন, তাতেও কিছু যায় আসে না। 

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং এ ছাড়া অন্য 
কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে একত্ববাদের বিষয়বস্তুকে পূর্ণতা দান করা 
হয়েছে । যারা এ বিষয়ের সাথে একমত নয়, তাদের অশুভ পরিণতির কথাও দ্বিতীয় আয়াতে 
ব্যক্ত করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ (খোদায়ী গ্রন্থসমূহে) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তার (পবিত্র) সত্তী ছাড়া 
ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই । আর ফেরেশতাগণ (স্বীয় যিক্র ও প্রশংসা কীর্তনে এর 
সাক্ষ্য দিয়েছেন। কারণ তাদের যিক্র একতৃবাদের বিষয়রস্তুতে পরিপূর্ণ)। আর (অন্য) 
বিদ্বানগণ (স্বীয় বক্তৃতা ও রচনাবলীতে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন)। ইলাহ্‌ও এমন যে, (প্রত্যেক 
বস্তুর) পরিমিত ব্যবস্থাপনা কায়েম ব্েখেছেন। (এরপর বলা হয় যে,) তিনি ছাড়া ইবাদত 
পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই । তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ । নিশ্চিতই (সত্য ও গ্রহণযোগ্য) ধর্ম 
আল্লাহ্র কাছে একমাত্র ইসলাম । (এ ধর্ম সত্য হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে) আহলে- 
কিতাবরা ষে মতবিরোধ করেছে (যে, ইসলামকে তারা অসত্য ধর্ম বলেছে), তা তাদের কছে 
(ইসলামের) সত্যতার প্রমাণ পৌঁছে যাবার পর পরম্পর বিদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতার ভিক্তিতে 
অগ্রসর হওয়ার কারণে করেছে। (অর্থাৎ ইসলাম সত্যধর্ম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন 
কারণ নেই । বরং তাদের মধ্যে একে অন্যকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার প্রবণতা 
আছে। ইসলাম গ্রহণ করলে, জনগণের উপর তাদের সরদারী নষ্ট হয়ে যায় । তাই তারা 
ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং উল্টা ইসলামকে অসত্য আখ্যা দিয়েছে ।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
বিধিবিধান অস্বীকার করে (যেমন তারা করেছে), নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ অতিসত্বর তার হিসাব 
নেবেন (এরূপ ব্যক্তির হিসাবের পরিণাম শান্তিই হবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ট্ 40 45 আয়াতের ফযীলত ঃ এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম 
বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দুইজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম একবার মদীনায় আগমন করেন। 
মদীনার লোকালয় তথা আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী 
যেরূপ লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এটা ঠিক সেরূপ 
লোকালয় বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি 
আছেন, ধাকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে 
উপস্থিত হলেন। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাদের 
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সূরা আলে-ইমরান ২৯ 


চোখের সামনে ভেসে ওঠে । তারা বললেন £ আপনি কি মুহাম্মদ ? তিনি বললেন £ হ্যা। আমি 
মুহাম্মদ এবং আমি আহ্মদ। তারা আরও বললেন ঃ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। 
যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো । হযরত নবী 
করীম (সা) বললেন ঃ প্রশ্ন করুন। তারা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোন্টি ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
হযরত নবী করীম (সা) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ 
মুসলমান হয়ে যান। 

মসনদে-আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত 
পাঠ করার পর বললেন ঃ 

০১ (০০:৬৯ ০০ এ] ৬০ 00 __অর্থাৎ পরওয়ারদিগার ! আমিও এর সাক্ষ্যদাতা। 
(ইবনে কাসীর) 

ইমাম আ'“মাশের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত পাঠ করার পর যে ব্যক্তি &| 
১:৯৯৮-এ। ০০ এ৬ ০ __বলবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের বলবেন £ 
আমার এ বান্দা একটি অঙ্গীকার করেছে । আমি সবচাইতে বেশি অঙ্গীকার পূর্ণ করি। তাই 
আমার বান্দাকে জান্নাতে স্থান দাও ৷ 

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ 
যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী ৫ ৫. আয়াত এবং এ ১ 111 
এ.| থেকে ৮.৯ ১৯৯ পর্যন্ত পাঠ করে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে 
তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এ ছাড়া তিনি তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তন্াধ্যে সর্বনিম্ন 
প্রয়োজন হবে মাগফিরাত । (রূহুল মা“আনী) 

“দীন ও “ইসলাম' শব্দের ব্যাখ্যা 8 আরবী ভাষায় ১১ শব্দের একাধিক অর্থ বর্তমান । 
তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি । কোরআনের পরিভাষায় ১:১ এসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে 
বলা হয়, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব 
পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। “শরীয়ত” অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী 
পরিভাষা । “মায়হাব' শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন 
সময়ে ও বিভিন্ন উ্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিত্থহ করেছে। কোরআন বলে £ 
০423615০০৪0 941 ০৭ ১৫ ৮5 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দীনই 
জারি করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নৃহ্‌ ও অন্যান্য পয়গন্বরকে দেওয়া হয়েছিল। 

এতে বোঝা যায় যে, সব পয়গন্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তার 
যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষক্রটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে 
ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি 
ক্করা, কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরঙ্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি 
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৩০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআান ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূল ও 
তাদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা । 

“ইসলাম” শব্দের আসল অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার অনুগত হওয়া । 
এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গন্বরের আমলে যারা তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং 
তাদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে 
অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম । এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই 
হযরত নূহ (আ) বলেন £ ১. শা! ১০ 2551 21:০১ অর্থাৎ আমি “মুসলিম' হওয়ার জন্য 
আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা ইউনুস)। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম. আ) নিজেকে ও নিজ 
উম্মতকে “উম্মতে মুসলিমা বলেছিলেন £ 

৫ ২০০৯ হন 052 ০০5 এ/ ১০:০০ সুহইাও ক 

হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল $ 
০ 60 55 _ সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম! (আলে-ইমরান £ ৫২) 

সাধারণত এ দীন ও শরীয়তকেই “ইসলাম” বলা হয়, যা নিয়ে সবার শেষে হযরত মুহাম্মদ 
(সা) আগমন করেছেন এবং যা বিগত সব শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত 
যে দীন ও শরীয়ত কায়েম থাকবে । এ অর্থের দিক দিয়ে “ইসলাম' শব্দটি দীনে মুহাম্মদী ও 
উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায় । সব হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসে-জিবরাঈলে 
হযরত নবী করীম (সা) ইসলামের এ বিশেষ অর্থটিই বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতের 
“ইসলাম” শব্দেও উপরোক্ত উভয়. অর্থই নেওয়া যেতে পারে। প্রথম অর্থ নিলে আয়াতের ব্যাখ্যা 
হবে এরূপ ঃ আল্লাহ্‌ তা“আলার . কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ নিজেকে 
আল্লাহ্র অনুগত করা, প্রত্যেক যুগে আগত রাসূল ও তাদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা পালন করা । এতে যদিও দীনে মুহাম্মদীর কোন বিশেষত্ব নেই, 
তথাপি সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি ও তাঁর আনীত 
বিধি-বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও তা পালন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর সারমর্ম এই 
হবে যে, নৃহ (আ)-এর আমলে তার আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য । ইবরাহীম (আ)-এর 
আমলে তার আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য । মূসা (আ)-এর আমলে তওরাতের পাতা ও তার 
শিক্ষার আকারে যা এসেছিল, তাই ছিল গ্রহণযোগ্য ইসলাম । ঈসা (আ)-এর আমলে গ্রহণযোগ্য 

ইসলাম ইনজীল ও খৃষ্টীয় বাণীর রঙে রঞ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল । সবার শেষে খাতামুল-আহ্বয়া 

02549085558 
ইসলাম । 

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তার আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং 
আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ৷ পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে 
দীনে-মুহাম্মদীই “ইসলাম* নামে অভিহিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে । যদি 
ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয় অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ 
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হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই: একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য । পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে 
গেছে। অতএব, উভয় অবস্থাতে আয়াতের সার অর্থ একই দীড়ায় । অর্থাৎ প্রত্যেক পয়গস্বরের 
আমলে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম এ ইসলাম, যা সেই পয়গন্বরের ওহী ও শিক্ষার সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ । সেটা ছাড়া অন্য কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়_যদিও তা বিগত কালের রহিত 
ধর্মও হয়ে থাকে । পরবর্তী কালের জন্য তা আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে 
না। ইবরাহীম (আ)-এর কালে তীর ধর্ম ছিল ইসলাম, মুসা (আ)-এর যমানায় সেই ধর্মের 
যেসব বিধান রহিত হয়ে যায়, তা ইসলাম নয়। তেমনিভাবে ঈসা (আ)-এর আমলে মুসা 
(আ)-এর শরীয়তের কোন বিধান রহিত হয়ে থাকলে তা তখন ইসলাম ছিল না। ঠিক 
এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান 
রহিত রয়েছে, তা এখন ইসলাম নয় । তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের 
যে কোন অর্থই নেওয়া হোক, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পর কোরআন 
ও তার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই 
আল্লাহ্‌ ত্'ভ্বালার কাছে গ্রহণযোগ্য _অন্য. কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বন্তুটি কোরআনের.অসংখ্য 
আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে। এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ £ ৮০ ৫৩১১০১ 
4০:4৪ ১০ ০১১-০৯।__ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তা তার 
কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এ ধর্মের অধীনে যেসব ক্রিয়াকর্ম করা হবে, তাও বরবাদ 
হবে। 

ইসলামেই মুক্তি নিহিত $ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক 
করার চেষ্টা করা.হয় এবং বলা হয়- যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে 
যেকোন ধর্মাবল্বীই মুক্তি পাবে । সে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক অথবা মূর্তিপূজারীই হোক । 
আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের -মূলোৎপাউন করে দিয়েছে। প্ররৃছ, প্রস্তাবে এভাবে 
ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয় 4 কারণ এর. সারমর্ম. দাড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব 
কোন ভিত্তি নেই-। এটা একটা কাল্পনিক 'রিষয়, যা কুফুরের পোশাকেও সুন্দর মানায় ।.কোরআন 
মজীদের জসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে 
নাঃ তদ্রপ অবাধ্যতা ও-আনুগত্য উত্তয়টি আল্লাহ্‌র কাছে.পছন্দনীয়. হতে পারে না। ফে ব্যক্তি 
ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি 
বিচ্াহী ও পয়গন্থরগণের শত্রু ; প্রচলিত অর্থে সত্কর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে 
যতই" ুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক, তাতে কিছু আসে যায় না । সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁর 
রাসূলেট্লানুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল যে ব্যক্তি এ থেকে বহ্িত, তার কোন 
কর্ম ধর্তধ্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ২2০12140559 
(২;- অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না। 

আলোচ্য আয়াতে ও তৎপূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গ্রন্থধারীদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাই 
তাদের নিখুদ্ধিতা ও কুকর্ম এভাবে বর্ণিত হচ্ছে ঃ 
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৩২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(১১1৮11৯৭ (০ ১:৬০, 21025111501 5511515105 
. অর্থাৎ গরন্থধারীরা যে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, 
এর কারণ এই নয় যে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ-আছে ; তওরাত, 
ইনজীল ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি জ্ঞান 
রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও ধনৈশ্বর্ষের মোহ তাদেরকে বিরোধে লিপ্ত করেছে। 
পরিশেষে বলা হয়েছে $ ২... ৮১০. 41 316 4]। ০৫, ১১০১ _ অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্‌ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর 
পর প্রথমত কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর 
বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে । এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে 
চি 





০১৫0 052,৬ 5552585524405 ৫ নিযে ৩ 
হা৩০এ1৬৫ঠ। সিন র্‌ 


হা 


৪৯৬১৮ ৬ 28012%31 ১4505025985 


€২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, “আমি এবং 
আমার অনুসরণকারিগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আহ্লে-কিতাবদের 
এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? তখন যদি তারা 
আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার 
দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া । আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা । 














যোগসূত্র £ সূরার প্রারঞ্থে একতৃবাদ প্রমাণিত ও ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা হয়েছিল । আলোচ্য. 
আয়াতসমূহে মুশরিক ও অবিশ্বাসী গ্রন্থধারীদের বাদানুবাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রর 
(যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ইললাম সত্য ধর এর পরও যদি ভরা আপুরার-লাবে 
(অনর্থক) বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন £ (তোমরা স্বীকার কর বা 
না-ই কর) আমি আপন মুখমণ্ুল বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছি যারা আমার 
অনুসারী, তারাও (স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছে। অর্থাৎ আমরা সবাই ইসলামে 
দীক্ষিত হয়ে গেছি। ইসলামে বিশ্বাসের দিক দিয়ে অন্তর আল্লাহ্র দিকেই নিবিষ্ট থাকে । কারণ 
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অন্যান্য ধর্মে কিছু কিছু শির্ক দেখা দিয়েছিল । এ উত্তরের পর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) গ্রন্থধারী ও 
মুশরিকদের বলুন £ তোমরাও ইসলামে দীক্ষিত হবে কি ? যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়, 
তবে তারাও (সৎ) পৎপ্রাপ্ত হবে । আর যদি তারা (এ থেকে যথারীতি) মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে 
(আপনি এ জন্যও চিন্তিত হবেন না। কারণ) আপনার দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র বিধান) পৌঁছিয়ে 
দেওয়া । (পরে) আল্লাহ্‌ নিজেই স্বীয় বান্দাদের দেখে (ও বুঝে) নেবেন (আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে না)। 

55 585575 2 


১৬১০৪ ৩৮)৩৮০৯১৪ 21 ৬৪ 5 
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2৩) 
পর্ট এ ডি তে পাকি রপ্ত ৪92৫৫ 
৯১052 ৯৯ - 2 রা 
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।৯৪১৩৮-০৯ হছতুঃজজ? ঠ95১/-০৩-৯ 


্ 2৬284 

9 3৮৪১০৪ 5 
দা কত নত 

অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে 

বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক, যাদের সমথ আমল দুনিয়া 

ও আখিরাত__উতয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও 

নেই। | 


যোগসূত্র ৪ সূরার প্রারপ্তে অধিকাংশই খৃষ্টানদের সম্বোধন করা হয়েছিল। এরপর পূর্ববর্তী 
৩৮৫ 0০20 আয়াতে খৃষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই শামিল ছিল। এখন 
আলোচ্য আয়াতসমূহে ইহুদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। ইবনে আবী হাতেমের 
রেওয়ায়েতব্রমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল 
একই সময়ে ৪৩ জন পয়গস্বরকে হত্যা করেছিল । এরপর এ দুষ্র্মের জন্য ১৭০ জন ধার্মিক 
ব্যক্তি তাদের উপদেশ দিতে উদ্যোগী হলে তারা তাদেরও হত্যা করে। (বয়ানুল কোরআন, 
রূহুল মা“আনী), 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (যেমন ইহুদীরা ইনজীল ও কোরআন 
অস্বীকার করে) এবং পয়গস্বরগণকে হত্যা করে (আর এ হত্যা তাদের ধারণায়ও) অন্যায়ভাবে 
আর.এমন লোকদেরও হত্যা করে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) মিতাচার শিক্ষা দেয়, এরূপ লোকদের 
কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। তারাই এ লোক, যাদের (উপরোক্ত অপকর্মের কারণে) 





পা 02:৮৫ 


১৮৯১) 
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৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


সব (সৎ) কর্ম বরবাদ হয়ে গেছে দুনিয়াতে (ও) এবং (পরকালেও)। 'শোস্তি দেওয়ার সময়) 
তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 


০০5১9১০১)০৮০ ০2৬555524৮৮ 

০7৯$৮১১১১ও ০০১১৫০৬১১১৩ 

16৩০৯ 3৮৮৮ ১০৬৯১৩৩৪৩ (্ীঞ $৫৫ 
পাতি গে তে ১ 


2৫ ৪155 25 পাঠিত (0 ২০৫) 221 পপ ৮৫৫৫ ৫5৫24 
৮০৮ ১৮ ০০৫৪৩ 2৬১০১০) ্ ৫৫০০৫ ৫9৩5৮ 
শশী শে শী 


9০2 8, ৮৫ 


(২৩) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে__ আল্লাহ্‌র 
কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। 
অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় । (২৪) তা এ জন্য যে, 
তারা বলে থাকে ঃ দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না ; তবে সামান্য হাতেগোনা 
কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের ছারাই 
তারা ধোকা খেয়েছে । (২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দীড়াবে, যখন আমি তাদেরকে একদিন 
সমবেত করবো__যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই । আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের 
প্রত্যেকেই পাবে_ তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

€হে মুহাম্মদ 1সা]!) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যাদের (খোদায়ী) গ্রন্থের (অর্থাৎ 
তওরাতের) একটি (যথেষ্ট) অংশ দেওয়া হয়েছিল (হিদায়েত কামনা করলে এ অংশই তাদের 
জন্য যথেষ্ট হতো)। এ গ্রন্থের দিকে তাদের আহ্বানও করা হয়, যাতে এটি তাদের (ধর্মীয় 
মতবিরোধের) মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের একদল অমনোযোগী হয়ে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়। এর (অর্থাৎ অমনোযোগিতার) কারণ এই যে, তারা বলে £ (এবং তাদের বিশ্বাসও তাই 
যে,) আমরা গোণাগুনতির অল্প কয়েক দিন মাত্র দোযখে থাকবো । (এরপর মাগফিরাত হয়ে 
যাবে। এ) মনগড়া বিশ্বাসই তাদের ধোকায় ফেলে রেখেছে । যেমন এ বিশ্বাস তাদের ধোকায় 
ফেলে রেখেছে যে, তারা পয়গন্বরগণের বংশধর । এ বংশগত মাহাত্ম্যের কারণে তাদের 
করতে থাকে । অতএব (এসব কুফ্রী কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে) তাদের অবস্থা খুবই মন্দ 
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সূরা আলে-ইমরান ৩৫ 


হবে, যখন আমি তাদের এ দিন একত্র করবো যাতে (অর্থাৎ যার আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। 
(& দিন) প্রত্যেকেই পুরোপুরি প্রতিদান পাবে কারও প্রতি অন্যায় করা হবে না (অর্থাৎ 
বিনাদোষে অথবা দোষের চাইতে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না)। 


৫2501211935 2৫৫ এীপু৫ 2৫:41253 ৯2 0852) 4 1৫941 12 
1/৮০এ7৩2০০৬আপাএ৪৬এএ৬৮ ০৪0 
2৬৫৫6 247) পর উর্পিতে 2 8১৮৫ শীতিত ১৮৫ প্রির্ণ 
5০৩) ১19১৮৩০৩৩54 ৬৯৯, 
পা ৫0৫8১ 2৮১82 ৮ ৫১-9৫-০৮৫9 2 পস্5 5 -52652. 
(0269০175520 2৫517955) ৫3627 ৪৯5 


টি নু পরতে 2 পা িশচিওরর্ণ এত ই পা পাঅপঠ চটি ১ পাঠ 
১০৯%৪৪০৪ ৩১৮১০ ৪৩০৯০ 2৯55৯ 
(২৬) বলুন, “ইয়া আল্লাহ্‌! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী । তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য 
দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর 
আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর । তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ । নিশ্চয়ই 
তুমি সর্ধবিষয়ে ক্ষমতাশীল । (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে 
রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও । আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে 
আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব 
রিষিক দান কর ।" 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি দোয়া ও মুনাজাত শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু এর ভেতরেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। 
আয়াতের “শানে-নযুল' থেকে তাই বোঝা যায়। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সাহাবীগণকে সং 
দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হবে । এতে 
মুনাফিক ও ইহুদীরা বিদ্ধুপ-বাণ বর্ষণ করতে থাকলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (রূহুল 
মাআনী) 

(হে মুহাম্মদ ! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ) বলুন £ হে আল্লাহ্‌! সাম্রাজ্যের মালিক আপনি । 
সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যতটুকু অংশ) যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যার (অধিকার) থেকে 
চান সাম্রাজ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অংশ) ছিনিয়ে নেন। যাকে আপনি চান জয়ী করে দেন এবং যাকে 
চান পরাজিত করে দেন। আপনার হাতেই সব মঙ্গল নিহিত। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর 
সামর্থ্যবান। আপনি (কোন খতুতে) রাতকে (অর্থাৎ রাতের অংশকে) দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করে 
দেন ফেলে দিন বড় হতে থাকে)। এবং (কোন কোন খতুতে) দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) 
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রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন ফেলে রাত বড় হতে থাকে)। আপনি প্রাণীকে প্রাণহীন বস্তুর 
ভেতর থেকে বের করেন (যেমন ডিম থেকে বাচ্চা) এবং প্রাণহীন বস্তু প্রাণী থেকে বের করেন 
( যেমন পাখি থেকে ডিম)। আপনি যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের শানে-নযুল $ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার 
দেখে-বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরিক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় 
দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সকলে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব 
ব্যবহার করতে প্রন্থুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে মুশরিক, ইহুদী ও. খৃষ্টানদের 'একটি সম্মিলিত-শক্তিজোট গড়ে উঠলো । তারা সবাই 
মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো? সাথে সাথে তাদের 
অগপিভ-সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে 
মদীনার চারদিক অবরোধ করে বসলো । কুরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে আহ্যাব' অর্থাৎ সম্মিলিত 
বাহিনীর যুদ্ধ 'এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে খন্দক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সাহাবীগণের সাথে পরামর্শত্রমে স্থির করেছিলেন যে,' রানা এ নার 
বাইরে পরিখা খনন করা হবে। 

হার নিরাকার দার 
পরিখা খননের দায়িতৃ প্রতি-দশজন মুজাহিদ সাহাবীর ওপর সোপর্দ করা হয়। পরিকল্পনা 
ছিল___কয়েরু-মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করতে হবে, যা-শক্র-সৈন্যরা 
সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই 
নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্ষে মশগুল-ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, 
পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনেও কাজ বন্ধ রাখা দুরূহ ছিল। তাই উপর্যুপরি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এ 
কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি 
সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। কিন্তু এখানে 
ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল । তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা হয়ে গেলো । 

হযরত নবী করীম (সা)-ও একজন সৈনিক হিসাবে খননকার্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
ঘটনাক্রমে. পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরথণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত 
সাহাবীগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তারা মূল 
পরিকল্পনাকারী হযরত. সালমান ফারসী রো)-কে হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে সংবাদ 
দিয়ে পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে. উপস্থিত হলেন এবং লোহার কোদাল হাতে নিয়ে 
রস্তরখণ্ডে প্রচ আঘাত করতেই তা খপ্ট-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের ক্ষুলিঙ্গ উ্থিত 
হলো। এ স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো । হযরত নবী করীম (সা) 
বললেন £ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। 
এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই আরেকটি অগ্নি্ুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো । তিনি বললেন ঃ এ 


//4.091019021-0017 


সুরা আলে-ইমরান ৩৭ 


আলোকচ্ছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো 
হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো । তিনি 
বললেন: $ “এতে আমাকে সান্আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে ।'- তিনি আরও 
বললেন-$ “আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেছেন যে, আমার 
উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে ।” 

এ সংবাদে মদীনার মুনাফিকরা ঠাট্া-বিদরপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো । তারা বলতে 
লাগলো £ দেখ, প্রাণ বাচানোই যাদের পক্ষে দায়, যারা শক্রর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে 
দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও 'ইয়ামন জয় করার দিবান্বপ্না দেখছে! 
রাহা ব্রার বরন জারা ডি গারাচানাডনা ররর! 


91117751552171152 5% ৯১১০ 45150158 
০5579752775 55527 


495. 
১১4৪ 
এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল তঙ্গিতে জাতিসমূহের উথান, পতন ও 
সাসত্রাজ্যের পটপরিবর্তনে আল্লাহ্‌ তাআলার অপ্রতিহত শক্তি-সামর্থ্য বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য 
ও রোম সামাজ্য বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্রবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ জাতিসমূহের উ্থান-পতনের ইতিহাস 
সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতির ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে 
উদাসীন্‌ ও মুর্খ শত্রুদের হুশিয়ার.করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পৃজ্বা করে। 
এরা জানে না যে, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার করায়ন্ত। 
সম্মান ও অপমান তারই নিযন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ-সিংহাসন ও 
মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্িত সম্রাটের হাত থেকে রাষ্ট্র ও এষ্বর্য 
ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক 

ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। 

০৯ ১৪১৪০ শিক ৮ ৮৯১৩ ১৩১১১১ 

০৯ ১১৯০ ৪৫৪ ০ ভি ৩৯ ভড ৪১১১ 
ভাল ও মন্দের নিরিখ ৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ৯: ২|1 এ. অর্থাৎ তোমারই 
হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত ৷ আয়াতের প্রথমাংশে রাজতৃ দান করা ও ছিনিয়ে নেওয়া এবং 
সম্মান ও অপমান- উভয় দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানেও ১এ।১ ১৯১। 4১১ 
বলা স্থানোপযোগী ছিল৷ অর্থাৎ তোমারই হাতে কল্যাণ এবং অকল্যাণ নিহিত; কিন্তু আয়াতে 
শুধু ১১২ (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা 
এই যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে করে, তা 
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৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও 
পরিণামের সাম্রথিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা হয়ত মন্দ নয়.। জাতিসমূহের উত্ান-পতন এবং 
বিপদ-পরবর্তী সাফল্য লাভের ইতিহাস, পর্যালোচনা করলে আরবীর প্রসিদ্ধ কবি সুতানাব্বীর 
নিম্নোক্ত কাব্যপংক্তিটি একটি জীবস্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হয় 5199 5৪ ১২০ 1৪ ৮০৮০৭ অর্থাৎ 
এক জাতির জন্য যা বিপদ, অন্য জাতির জন্য তা-ই সাক্ষাৎ রহমত । 

জগতে যেসব বস্তুকে খারাপ ও মন্দ মনে করা হয়, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ হতে পারে। 
কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি দেহ মনে করে নেওয়া হয়, তবে মন্দ বন্তুগুলো এর মুখমণ্ডলের 
চামড়া ও চুল বৈ নয়। চামড়া ও চুলকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা নিঃসন্দেহে বিশ্রী -ও 
কদাকার । কিন্তু একটি সুন্দর মুখমণ্ডলের অংশ হিসাবে তা সৌন্দর্যের ওজ্জবল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। 

মোট কথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়_আংশিক মন্দ। 
বিশ্বত্র্টা ও বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তু 
মন্দ নয়। জনৈক কবি চমত্কার বলেছেন £ 


০১2২০ 2১০১ ১৬৩ ভা ১ ৪৯ ০৫১ 
০৯০ ০১০৯০৫৫০৪০১ ০3৫১ 1১১ ১৩৩ 
এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে শুধু ১ ২ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বসষ্টার 
রহস্য ও সম উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বস্তুই ১২ তথা কল্যাণ । অকল্যাণ কিছুই নেই। 
এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শেষ হলো। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
উপাদান-জগতের যাবতীয় শক্তি এবং সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা“আলার আয়ন্তাধীন। 
দ্বিতীয় আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
এব ণ মিন ৮ ১441 ০৪০৩ ১৮ _আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে 
প্রবেশ করিয়ে দিনকে বড় করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবেশ করিয়ে রাত্রিকে বড় 
করে দেন। 
সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট-বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত । 
কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দীড়ায় যে, নভোমগ্ুল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব বৃহৎ উপগ্রহ সূর্য এবং 
সর্বখ্যাত উপগ্রহ চন্দ্র_সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান জগত ও 
অন্যান্য শক্তিও যে আল্লাহ্‌ তা“আলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
(৮০১1 ৯০১০০০। ৮৮১০ ৪৯৪ 
অর্থাৎ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য 
থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত 


থেকে বের করেন। যেমন পশু-পক্ষী থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও 
শুফ বীজ। 
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সূরা আলে-ইমরান ৩৯ 


জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে বিদ্বান ও মূর্খ, পূর্ণ ও অপূর্ণ এবং মু'মিন ও 
কাফির সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র 
আত্মিক জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে প্ররিব্যাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা 
করলেই কাফিরের ওঁরসে মু'মিন অথবা মূর্থের ওঁরসে বিদ্বান পয়দা করতে প্রারেন এবং ইচ্ছা 
করলেই মুমিনের ওরসে কাফির এবুং বিদ্বানের ওঁরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তারই ইচ্ছায় 
আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ জন্ুগ্হণ ক্রেন এবং নৃহ্‌ (আ)-এর গৃহে তার ওরসজাত পু্র কাফির 
থেকে যায়, আলিমের সন্তান জাহিল থেকে যায় এবং জাহিলের সন্তান আলিম হয়ে যায় । 

আয়াতে সমগ্র সৃষ্ট জগতের ওপর আল্লাহ্‌ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও 
মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। 
প্রথমে উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমগুল ও 
তার শক্তিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে 
এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি । 

সবশেষে বলা হয়েছে ৪০. ৯ ৯৫ $১45 ১55: _ অর্থাৎ আপনি যাকে ইচ্ছা 
অপরিমিত রিযৃক দান করেন। কোন সৃষ্ট জীব তা জানতে পারে না__যদিও স্রষ্টার খাতায় তা 
কড়ায়-গপ্ডায় লিখিত থাকে। 

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত $ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসূলুন্পঃ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন £ আল্লাহ্‌ ভা“আলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক 
নামাযের পর সুরা ফাতিহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের ৭]॥ এ $ এ আয়াত শেষ 
পর্যন্ত এবং 4148 আয়াত ২... ১৯৯ পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে 
দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সম্তরটি 
প্রয়োজন মেটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব। 


২০১০৮ 5০০০৪ 2)21 সস 
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৪০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


£€ 5৮ র্‌ উর ₹৫৮ 


শি গল রা 6219) 
ৃ বিড 2 ১৫০) 2 হিড়েরেতে ৬৬৭ ০৩১০4 


(২৮) মুমিনগণ ধেন অন্য মু*মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। 
যারা এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা 
তাদের 'পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে 
থাকবে । আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন এবং সবাইকে তার 
কাছেই ফিরে যেতে হবে । (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ 
অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও য্রীনে যা 
কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান । (৩০) সেদিন প্রত্যেকেই 
যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ 
করেছে তাও ; ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান 
হতো ! আল্লাহ্‌ ভার নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন, আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের 
প্রতি অত্যন্ত দয়ালু । 


যোগসূত্র £ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে মুসলমানদের নিষেধ 
করা হয়েছে এবং নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, 
এরূপ লোকদের আল্লাহ্র সাথে কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না। কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব 
সর্বাবস্থায় হারাম । লেনদেনের স্তরে বাহ্যিক বন্ধৃত জায়েয হলেও বিনা প্রয়োজনে তাও 
পছন্দনীয় নয় । .. 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
মুসলমানদের উচিত (বাহ্যিক ও আন্তরিক কোনভাবেই) কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করা, মুসলমানদের বাদ দিয়ে। (এ বাদ দেওয়া দুই প্রকারে হতে পারে__ প্রথম মুসলমানদের 
সাথে বন্ধৃতু না রেখে, দ্বিতীয় মুসলমান ও কাফির উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব রেখে-_-উভয় প্রকার 
বাদ দেয়া নিষেধাজ্ঞার অন্তর্তুক্ত)। যে ব্যক্তি এরূপ কোজ) করবে, সে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের 
কোন স্তরেই নয়। (কেননা পরস্পরে শক্র__এমন দু'জনের মধ্য থেকে একজনের সাথে বন্ধুত্‌ 
করার পর অপর জনের সাথেও বন্ধুত্বে দাবি করা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না)। কিন্তু 
এমতাবস্থায় (বাহ্যিক বন্ধুত্রে অনুমতি আছে,) যখন তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ 
(বিপদের) আশংকা কর । (এরূপ ক্ষেত্রে বিপদাংশকা দূর করা প্রয়োজন) আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় 
(মহান সম্তা) থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন । (অর্থাৎ তার সত্তাকে ভয় করে বিধি-বিধান 
ংঘন করো না!) আল্লাহ্র কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে । (তখনকার শাস্তিকে ভয় করা 
অত্যাবশ্যক ।) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা মনের মধ্যে গোপন রাখ অথবা (মুখ 
ও অনপ্রত্যঙ্গ দ্বারা) প্রকাশ করে দাও, তবে আল্লাহ্‌ তা“আলা (সর্বাবস্থায়) তা জানেন। (আর 
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সুরা আলে-ইমরান ৪১ 


এরই কি বিশেষত্ব) তিনি তো সবকিছুই জানেন, যা কিছু নভোমগ্ডলে আছে এবং খা কিছু 
ভূমগ্ডলে রয়েছে। (কোন কিছুই তার কাছে গোপন নয়।) এবং (জানার.সাথে সাথে) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাও রাখেন। (সুতরাং তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে 
কোন কুকর্ম করলে তিনি তোমাদের শাস্তি দিতে পারেন৷ সে দিন (এমন হবে যে,) প্রত্যেক 
ব্যক্তি স্ব স্ব সৎকর্মকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে এবং মন্দ কর্মকে (-ও দেখতে পাবে, 
সেদিন) কামনা করবে যে, তার মধ্যে ও এ দিনের মধ্যে অনেক দূরবর্তী ব্যবধান থাকলেই ভাল 
হতো (যাতে নিজ চোখে নিজের কুকর্ম দেখতে হতো না) এবং (তোমাদের পুনর্বার বলা হচ্ছে) 
আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় (মহান) সন্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করছেন । (এ ভয় প্রদর্শনের 
কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা অত্যন্ত দয়ালু বান্দাদের (অবস্থার) প্রতি । (এ দয়ার কারণে 
তিনি চান যে, বান্দা আখিরাতের শান্তি থেকে বেঁচে থাক। শাস্তি থেকে বাচার পন্থা হলো, কুকর্ম 
ত্যাগ করা । ভয় প্রদর্শন ব্যতীত অশোভন কর্ম ত্যাগ করা অভ্যাসগতভাবে হয় না। তাই তিনি 
ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং এ তয় প্রদর্শন সাক্ষাৎ স্নেহ ও দয়া)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
'অ-মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত 
অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে ঃ 


রিও পু ৮৫8: 
6211 ০. 25501778555 795158555515155111711 
৪4১০] 


_ “হে মুমিনগণ! আমার ও তোমাদের শু অর্থাৎ কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না 
যে, তাদের কাছে তোমরা বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে ।” উক্ত সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে 8: 


4১এ। ৮৬০০ ০১ ৪৪ ৫৫১০ 4৮৮ _যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে সরল পথ থেকে 
বিছা হয়ে যায়। অনাতর বলা হয়েছে ॥ 


5 2.8 


4০05 79%1 209 3১2112581০৪ 2 
4০ ধ45 85145 ১০১৬০ নি 
“হে মুমিনগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধুবূপে গ্রহণ করো না। কারণ তারা পরস্পরে একে 
অন্যের বন্ধু মুসলমানদের সাথে তাদের কোন বন্ধুত্ ও সহানুভূতি নেই)। যে ব্যক্তি তাদের 
সাথে বন্ধৃত্‌ করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে ।” 
সূরা মুজাদালায় বলা হয়েছে £ 
৮৪ শ্পাতি ৩ ৩০৬ তাত 1৬ ০৮০০ ঢু প9০%9 ৩ ১: তি 
5৪৮০. ১০৮2৩ ০. 54০4 পিঠ 57০০1 ৯ 50০৮০ ৭” ০০০5 লপ 
4০ ১৯৮১০ ৩114১1৬৯৭ 1১১ 505) ও। ১৬০৮) 19১৮5 ৬1৩ ৭৬৮০3 
অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্‌ ও বিচার দিবসে বিশ্বাসী লোকদের পাবেন না যে, তারা আল্লাহ্‌ ও 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)___৬ 
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৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে যদিও বিরোধীরা তাদের পিতা হয়, পুত্র হয়, ভাই 
অথবা পরিবারের লোকজন হয়। 

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত £ এ বিষয়বস্তুটি কোরআনে বহু আয়াতে সংক্ষেপে 
ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা 
স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখেশুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ 
অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার 
প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীর আচরণ থেকে অ-মুসলিমদের 
সাথে দয়া, স্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন 
এমন ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব 
দেখে একজন স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর 
বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার 
কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের 
বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্র করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের 
অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও 
অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্, অনুগ্বহ, 
সদ্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে । 
আরো জানা যাবে যে, এদের মধ্যে কোন্‌ স্তরটি জায়েয এবং কোন্টি না-জায়েয । যে স্তরটি 
জায়েয তার কারণ কি কি ? 

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে । একটি স্তর হলো আন্তরিক 
বন্ধুত্‌ ও ভালবাসা । এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের 
সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়। 

দ্বিতীয়, সমবেদনার স্তর । এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাজ্্ষা ও উপকার করা । এই স্তরের 
সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অমুসলমানের সাথেই 
স্থাপন করা জায়েয । 

সূরা মুমতাহিনার অষ্টম আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 


2 শি 

অর্থাৎ “যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের 

বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্‌ তোমাদের নিষেধ 
করেন না।” 


তৃতীয়, সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্পূর্ণ ব্যবহার । 
এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা করা অথবা তাদের 
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সূরা আলে-ইমরান ৪৩ 


অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা 
আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে ৪5 ৫০ 1১৪75 | 3। বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে 
আত্মরক্ষা করতে চাও, তাহলে জায়েয । সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বরে আকারে হয়ে থাকে । এজন্য 
একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমতুক্ত করা হয়েছে ।__(বয়ানুল-কোরআন) 

চতুর্থ, লেনদেনের স্তর অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে 
সম্পর্ক স্থাপন করা । এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয । তবে এতে 
যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয. নয় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সো), খোলাফায়ে রাশেদীন ও 
অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকহৃবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত 
কাফিরদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধু স্বাভাবিক ব্যবসা- 
বাণিজ্যেরই অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সবই জায়েয । 

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধৃতু ও ভালবাসা কোন কাফিরের সাথে 
কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় । তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফির ছাড়া 
সবার বেলায়ই জায়েয । এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার সবার সাথেই 
জায়েয রয়েছে ; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আথিতেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের 
শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 'রাহ্মাতুল্সিল-আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করেন । তিনি অমুসলমানদের 
সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া 
দু্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শক্ররা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং 
তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তার করতলগত হয়ে যায়। 
কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, ₹১_2|| ১:/০ ০৫১ ৯) 3 অর্থাৎ আজ 
তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ 
ভর্সনাও করা হবে না। অমুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার 
করেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফিররা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল 
কিন্তু তার হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কখনও উখিত হয়নি । মুখে বদ-দোয়াও তিনি করেন 
নি। অমুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তার কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নববীতে 
তাদের অবস্থান করতে দেন__যা ছিল মুসলমানদের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান। 

ফাবূকে-আযম রাদিআল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অমুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী 
* ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন । খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে-কিরামের কাজ-কর্মের 
মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও 
লেনদেনমূলক ব্যবহার-_নিষিদ্ধ বন্ধৃত্ নয়। 

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও 
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8৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


সদ্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধু বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক 
পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেলো! 
এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার 
সম্পর্ক স্থাপন করতে এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন ? কোন অবস্থাতেই এব্সপ সম্পর্ক 
জায়েয না রাখার রহস্য কি £ এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের 
বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ লতাপাতার মত নয় যে, 
জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ু হয়ে যাবে । বরং ইসলাম মনে করে যে, 
মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন । মানুষের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ 
এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ 
সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণ তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত 
হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ । মওলানা রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ 
০০০০৮৮৫৭৮১৩ ১৪৩ ০৫১ 31 ৬৫১০১ 
০৮০০ ৪৫০০৮০১৪৪ (৫১৩ 455055 ঃ 
যে মানুষ এ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়ে, মওলানা বূমী ও তত্ৃজ্ঞানিগণের মতে সে 
মানুষ নয় । 
১১1 1১1 4895 ৮১1 ১১০০৪১51131 73১03 ১82 ভন বহন 
কোরআন মানুষের কাছ থেকে এ উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তি এভাবে নিয়েছে £ 


০১০] চে] ও (১ 411 154-55 এও ও ০ 915 
“বলুন, আমার নামায়, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ-__সবই বিশ্বজাহানের 
পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য ।” 

' আল্লাহ্‌ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের 
কাজ-কারবার, রাজ্য শাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন । অতএব 
যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু । এ শত্ুতায় শয়তান সবার অগ্রে। 
তাই; কোরআন বলে £ 

টি ১১০৪০ 5554] ০0৮] ৩। 

_ অর্থাৎ “শয়তান তোমাদের শতু। তার শক্রুতা সব সময় স্বরণ রাখবে রি 

এমনিভাবে যারা শয়তানী কুমন্ত্রণার অনুসারী এবং পয়গম্বরগণের আনীত আল্লাহ্র বিধানের 
বিরোধী, তাদের সাথে সে ব্যক্তির আন্তরিক বন্ধৃত্‌ ও সহানুভূতি কিছুতেই সম্ভব নয়, যার জীবন 
উদ্দেশ্যমূলক এবং যার বন্ধৃত, শত্রুতা, একাত্মতা, বিরোধিতা সবই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত। 

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ 411 ২ ১ 
২0041) এ 5 এ] ৮১১ অর্থাৎ “যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্ুতাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার 
অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে । এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, 
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সূরা আলে-ইমরান, ৪৫ 


বন্ধুত্‌, শক্রতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ. করে। 
অতএব, মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য.হাসিলে তার 
সঙ্গী এবং আল্লাহ্‌র অনুগত । এ কারণে কাফিরদের সাথে আন্তরিক. বন্ধুত্‌ স্থাপনকারীদের 
সম্পর্কে কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত । 
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ স্বীয় মহান সত্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন 
ক্রেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফিরদের আন্তরিক বন্ধুতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌ৃকে অসন্তুষ্ট 
করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানে না। 
সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে । এ কারণে 
দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ৪ তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
৯১১85885, 





পিঠের 2০ 25 পর্ণ ৬ 25 3 ০ পর ১6 তত 5895 চু 

2৯১৩5322280 ৯401 ০৯০ ৩১০৯ 
রি €) ভিাকিমারের। € 2৮92৮ 202 
7 ওত 


(৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার পথে চল, যাতে আল্লাহ্‌ও 
তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ্‌ হজ্ছেন 
ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর । বস্তুত যদি তায়া 
158555787557574-557558855584, 





দর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ওয়াজির হওয়ার বিষয় এবং কুফরের নিন্দা বর্ণিত 
হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালাত ও রাসূলের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়- বর্ণিত 
হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় যে, ত তওহীদ অস্বীকার করার ন্যায় রিসালীত অস্বীকার করাও কুফট। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (লোকদের) বলে দিন £ যদি তোমরা (নিজেদের দাবিতে) আরলাহ্‌র সাথে ভালবাসা 
রাখ এবং সে ভালবাসার কারণে আল্লাহ্র ভালবাসাও পেতে চাও-তবে. তোমরা এ উদ্দেশ্য 
হাসিলের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে আমার অনুসরণ কর । (কারণ আমি. বিশেষভাবে এ শিক্ষার জন্যই 
প্রেরিত হয়েছি। যদি এরূপ কর,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ভালবাসতে শুরু করবেন এবং 
তোমাদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন ; (কেননা আমি এ ক্ষমার পদ্ধতিও শিক্ষা দেই। এ 
পদ্ধতি অনুশীলন করলে অবশ্যই ওয়াদা অনুযায়ী গোনাহ মাফ হবে । উদাহরণত তওবা করা, 
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৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্র হক নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করা এবং বান্দার হক আদায় করা অথবা ক্ষমা 
করিয়ে নেওয়া ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা খুবই ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু । আপনি (আরও) বলে 
দিন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর কোরণ আসল উদ্দেশ্য তাই) এবং রাসূলের (আনুগত্য 
কর। অর্থাৎ এদিক দিয়ে আমার আনুগত্য করা জরুরী যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল । আমার 
মাধ্যমে তিনি স্বীয় আনুগত্যের পন্থা বর্ণনা করেছেন ।) অতঃপর (এতেও) যদি তারা (আপনার 
আনুগত্য অর্থাৎ কমপক্ষে রিসালাতের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোরা শুনে নিক 
যে,) আল্লাহ্‌ তা"আলা কাফিরদের ভালবাসেন না। (এমতাবস্থায় তারা হবে কাফির । সুতরাং 
আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবি অথবা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাজক্ষা নিছক অর্থহীন) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ভালবাসা একটি গোপন বিষয় । কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি 
বেশি আছে তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো অবস্থা ও পারম্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান 
করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেওয়া । যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার 
দাবিদার এবং আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আকাজ্ষী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর 
ভালবাসার দাবি করে, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে 
তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয় । এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে । যার দাবি যতটুকু 
সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণে ততটুকু যন্তবান হবে এবং তার শিক্ষার আলোকে 
পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে । পক্ষান্তরে যার দাবি দুর্বল হবে, ১5 
তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে। 

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করে, সে প্রকৃত পক্ষে 
আল্লাহরই অনুসরণ করে এবং যে তার অবাধ্যতা করে, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করে। 
__তিফসীরে-মাযহারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড) 


৫9৩৮৮1০০৮5০ ১৮১৪১) 0190 26222107204) 


০254225₹5% 2৯5 4 ৮ 5৮৫৫2 


০9৮৮৮ 4/15১৩৮৩ ১2595 


(৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আ), নূহ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার এবং 
ইমরানের খানদানকে নির্বাচিত করেছেন । (৩৪) তারা বংশধর ছিল পরস্পরের । আল্লাহ্‌ 
শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী ৷ 


পূর্ববর্তী পয়গম্ববগণের আলোচনা ঃ হযরত নবী করীম (সা)-এর রিসালাতে সন্দেহ 
পোষণ করার কারণে যেসব লোক তার আনুগত্য করতো না আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ 
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সূরা আলে-ইমরান ৪৭ 


প্রদর্শনের জন্য পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের কিছু নযীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর 
হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ, আলে-ইবরাহীম ও আলে- 
ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে । এখানে হযরত ইসা (আ)-এর আলোচনাই আসল 
উদ্দেশ্য । এর আগে তীর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর 
হযরত ঈসা (আ)-এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য.ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত 
হবে। মোট কথা এই যে, শেষ যমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে 
একযোগে কাজ করতে হবে । এ কারণে তার পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য 
পয়গন্বরের তুলনায় অধিক যক্রবান। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করেছেন (হযরত) আদম (আ)-কে, 
(হযরত) নূহ (আ)-কে, হেযরত) ইবরাহীমের বংশধর (থেকে কিছুসংখ্যক)-কে [যেমন, হযরত 
ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব এবং বনী ইসরাঈলের সব পয়গন্ধর___যীরা হযরত 
ইয়াকুবের বংশধর ছিলেন । আমাদের রাসূল (সা) হযরত ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন]। এবং 
ইমরানের বংশধর (থেকে কিছুসংখ্যক)-কে । (এই ইমরান হযরত মুসার পিতা হলে বংশধরের 
অর্থ হবে হযরত মুসা ও হারূন (আ)]। আর যদি ইনি মারইয়ামের পিতা ইমরান হন, তবে 
বংশধরের অর্থ হবে হযরত ঈসা-ইবনে মারইয়াম । মোট কথা, নবুয়তের জন্য তাদেরকে) 
বিশ্ববাসীর ওপর মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের সন্তান। (যেমন, সবাই হযরত 
আদমের সন্তান এবং সবাই হযরত নূহের সন্তান । ইমরানের বংশধরও ইবরাহীমের সন্তান)। 
আল্লাহ্‌ শ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী । (সবার কথা শোনেন, সবার অবস্থা জানেন। যার কথা ও 
কাজ নবুয়তের উপযুক্ত দেখেছেন, তাকে নবী করেছেন)। 
/৮৮ ৮ ৩ ৫০০০৩ 2১০ ০৮৪৩ 98% 


৮2 ারে তি 
(৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে ঘা ররেছে আমি 
তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সকল কিছু থেকে মুক্ত রেখে । আমার পক্ষ থেকে তুমি 


তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে 
প্রসব করলো__বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি কন্যা প্রসব করেছি। বন্তুত কি সে 
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৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রসব করেছে আল্লাহ্‌ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই! আর আমি 
তার নাম রাখলাম মারইয়াম । আর আমি তাকে, ভার সন্তান-সম্ততিকে তোমার আশ্রয়ে 
দিলাম__অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(স্মরণ কর) যখন ইমরান (মারইয়ামের পিতা)-এর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় (আল্লাহ্‌ তা“আলাকে) 
বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার (ইবাদতের) জন্য এই সন্তানের মানত করছি, যে 
আমার গর্ভে আছে সে (আল্লাহ্‌র ঘরের সেবার উদ্দেশ্যে) মুক্ত -থাকবে। (এবং আমি তাকে 
নিজের কাজে আবদ্ধ রাখব না।) অতএব, আপনি (একে) আমার পক্ষ থেকে রুবুল করে নিন। 
নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী আমার প্রার্থনা শুনছেন এবং আমার নিয়ত জানেন)। 
অতঃপর যখন সে কন্যা প্রসব করল. (তখন এই ভেবে দুর্নখিত হলো যে, এ তো বায়তুল-মুকাদ্দাসের 
সেবায় উপযুক্ত নয়, এ কাজটি যে পুরুষদের । তাই আক্ষেপ করে) বলল ঃ হে আমার 
পালনকর্তা আমি. তো কন্যা প্রসব করলাম । (আল্লাহ্‌ বলেন, সে নিজ ধারণা. অনুযায়ী আক্ষেপ 
করছিল) অথচ আল্লাহ্‌ €( এ কন্যার অবস্থা) বেশি জানেন যা সে প্রসব করোছিল। এবং 
(কোনরূপেই) পুত্র যো সে চেয়েছিল) কন্যার সমান নয়; (বরং কন্যাই শ্রেষ্ঠ ।-কারণ সে 
অসাধারণ মহিমা ও কল্যাণের অধিকারিণী ছিল । এ পর্যন্ত মাঝখানে আল্লাহ্‌র উক্তি ছিল। এখন 
আবার ইমরান-পত্রীর উক্তি বর্ণিত হচ্ছে)। আমি এ কন্যার নাম রেখেছি মারইয়াম । আমি 
তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে (কোন সময় হলে) আপনার আশ্রয়ে (ও হেফাযত) অর্পণ করছি 
অভিশপ্ত শয়তান থেকে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে সন্তান 
উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। সন্তানদের মধ্য থেকে কোন একটিকে আল্লাহ্র কাজের জন্য 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো এবং তাকে কোন পার্থিব কাজে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি 
অনুযায়ী মারইয়ামের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে 
বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন জাগতিক কাজে নিযুক্ত 
করা হবে না। কিনতু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে আক্ষেপ করতে লাগলেন 
যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয় । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর. আন্তরিকতার বরকতে 
কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাকে বিশেষ মর্যাদা দান 
করলেন। 

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের ব্যাপান্র জননীর বিশেষ 
অধিকার রয়েছে ? এরূপ না হলে মারইয়ামের. জননী মানত করতে পারতেন না । এতে আরও 
বোঝা যায় যে, সন্তানের নাম নিজে প্রস্তাব করার অধিকার জননীরও রয়েছে। _জোস্সাস) 
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সূরা আলে-ইমরান ৪৯ 


১ দত +০%% পপ (৫ র্বত৫ ৮ 25৫ (৫ প (৫6৫৫৫ 
৬5২৬) রা ১১৬৩ (৪০5-০৯৪:০ ৪ 
1 গল সাই ৮5 [পা পাও টি ত১ 3 ৫ পার্জ পর্ব পু পা 
শ৩৯$০৮:০ড৩ $))৩০5৩৪৯০ 62505 
১০৪০5332979 ৩৯৬৫ 
(৩৭) অতঃপর তীর পালনকর্তা তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তকে প্রবৃদ্ধি 
দান করলেন__অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি । আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। 
যখনই খাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে 
পেতেন । জিজ্ঞেস করতেন___“মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো ?' তিনি 
বলতেন, “এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে । আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিষিক দান 
করেন।" 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মোট কথা এই যে, মারইয়াম-জননী মারইয়াম [আ]-কে নিয়ে মসজিদ বায়তুল মুকাদ্দাসে 
উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের বললেন ঃ আমি এ শিশু কন্যাকে আল্লাহ্‌র নামে 
উৎসর্গ করেছি। তাই আমি একে নিজের কাছে রাখতে পারি না। আপনারা এর দায়িত্বভার 
গ্রহণ করুন। মসজিদে ইবাদতকারীদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া [আ]-ও ছিলেন। মসজিদের 
ইমাম ছিলেন হযরত ইমরান । কিন্তু তিনি স্ত্রীর গর্তাবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন । নতুবা কন্যার 
দায়িত গ্রহণের ব্যাপারে তারই ছিল অগ্রাধিকার । কারণ তিনি ছিলেন একাধারে কন্যার পিতা ও 
মসজিদের ইমাম । এ কারণে বায়তুল-মুকাদ্দাসের ইবাদতকারীদের প্রত্যেকেই কন্যাকে .লালন- 
পালন করতে আগ্রহী ছিলেন। হযরত যাকারিয়া |আ] স্বীয় অগ্রাধিকারের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বললেন ঃ আমার গৃহে কন্যার খালা রয়েছে। খালা মায়ের মতই । কাজেই মায়ের পরে কন্যাকে 
রাখার ব্যাপারে খালার অধিকার বেশি । কিন্তু অন্যরা এ অগ্রাধিকার মেনে নিতে স্বীকৃত হলো 
না। লটারির মাধ্যমে ব্যাপারটি মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। লটারির যে পদ্ধতি স্থির করা 
হলো, তাও ছিল অভিনব । পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে । লটারিতেও হযরত যাকারিয়া (আ] 
জিতে গেলেন। 

তিনি হযরত মারইয়ামকে পেয়ে গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি একজন 
পরিচারিফা নিযুক্ত করে মারইয়ামকে দুধ পান করালেন । আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে যে, তাকে দুধ পান করানোর প্রয়োজনই দেখা দেয়নি । মোট কথা, হযরত মারইয়াম 
লালিত-পালিত হতে লাগলেন । মসজিদ-সংলগ্ন একটি উত্তম কক্ষে তাকে রাখা হলো । কোথাও 
যেতে হলে হযরত যাকারিয়া কক্ষে তালা লাগিয়ে যেতেন। আবার ফিরে এসে তালা খুলে 
দিতেন। আলোচ্য আয়াতে সংক্ষেপে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে)। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৭ 
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৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অতএব, তাকে মোরইয়ামকে) তার পালনকর্তা উত্তম পন্থায় কবুল করে নিলেন এবং উত্তম 
বর্ধনে তাকে বর্ধিত করলেন। এবং (হযরত) যাকারিয়া (আ) তার অভিভাবকত্ত গ্রহণ করলেন। 
যখনই (হযরত) যাকারিয়া (আ) তার কাছে (সেই উত্তম কক্ষে___যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল) 
আগমন করতেন, তখন তার কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেতেন! তিনি বলতেন ঃ হে 
মারইয়াম, এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো ? (অথচ কক্ষ তালাবদ্ধ । বাইরে থেকে 
কারও আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মারইয়াম) বলতেন £ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অের্থাৎ 
আল্লাহ্র কাছে যে অদৃশ্য ধনভাপ্তার রয়েছে, তা থেকে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা 
085558৮5558 


5584 85285 
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(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন । বললেন, হে 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হযরত যাকারিয়া [আ] হযরত মারইয়ামের লালন-পালনে অসাধারণ খোদায়ী নিদর্শন 
দেখে নিজের জন্যও দোয়া করলেন)। 

এ ক্ষেত্রে (হযরত) যাকারিয়া [আ] স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন ঃ হে আমার 
পালনকর্তা! আমাকে বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই 
আপনি দোয়া শ্রবণকারী। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

06৫১125400৬ হযরত যাকারিয়া (আ) তখন পর্যস্ত নিঃসন্তান ছিলেন । সময়ও ছিল 
বার্ধক্যের যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি তার 
অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। 
তবে অসময়ে -ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। 
তাই এ যাবত সাহস করে দোয়া করেন নি। কিন্তু এ সময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মারইয়ামকে ফল দান করছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত 
আকাঙ্কা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন। যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। 
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সূরা আলে-ইমরান ৫১ 


22৮ 2১১ 4১4 ০০ এ ০৯ ৮০9 _ এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দোয়া করা 
পয়গন্থর ও সঙ্জনদের সুন্নত । 

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন £ 

29১51819916] (এও: ১155 তিতির হা 

অর্থাৎ__হযরত নবী করীম (সা)-কে যেরপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা. হয়েছে, তদ্রপ এই 
নিয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও দেওয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান 
জন্গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা 
উত্তোলন করে না; বরং পয়গন্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়। 
হযরত নবী করীম (সা) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্রটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে 
ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ ও সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের 
অন্তর্তক্ত হওয়ার অনুমতি দেন নি। তিনি বলেন ঃ 

-১১। 2 ০১৫৭ 

অর্থাৎ “বিবাহ আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি এ সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে আমার 
দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের 
উপর গর্ব করবো ।” 

যারা স্ত্রী ও সন্তান লাভ এবং তাদের সৎ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, এক 
17275 | 

উনারা দেরাজি লিক তাযাদের 
সন্তান দান কর, যাদের দেখে চক্ষু শীতল হয়- অন্তর প্রফুল্ল হয় । 

হযরত হাসান বসরী (রে) বলেন ঃ এখানে চক্ষু শীতল হওয়ার অর্থ স্ত্রী ও সন্তানের আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আনুগত্যে মশগুল দেখা । 

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার উম্মে সূলায়ম (আনাস-জননী) হযরত.নবী করীম 
(সা)-কে অনুরোধ করে বললেন £ আপনি আনাসের জন্য কোন দোয়া করুন। হযরত (সা) 
নিম্নোক্ত দোয়া করলেন £ 43:4০। (০১ ৭1 এ1)19 ১3153 41০ ১১৩। 4| _ অর্থাৎ “আল্লাহ, তার 
(আনাসের) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে বরকত দান কর ।” 

এ দোয়ার প্রভাবেই হযরত আনাসের সন্তানদের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি পৌছে . 
গিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে প্রচুর আর্থিক সচ্ছলতাও দান করেছিলেন । 
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৫২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 
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(৩৯) যখন 'তিনি কামরার ভেতরে নামাষে দীড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে 
ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য 
দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে 
যাবেন না, তিনি অত্যন্ত স্কর্মীল নবী হবেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

অতঃপর যখন তিনি মেহরাবে দাড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, ফেরেশতারা তখন তাকে ডেকে 
বললেন_ আল্লাহ্‌ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার (অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া নামে পুত্র হওয়ার) সুসংবাদ দিচ্ছেন। 
তার অবস্থা হবে এই যে, তিনি “কলেমাতু্লাহ' বা আল্লাহ্‌র বাণীর (অর্থাৎ হযরত ঈসা |আ-এর 
নবুয়তের) সত্যায়নকারী হবেন, (দ্বিতীয়ত) অনুসৃত (অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে) হবেন, (তৃতীয়ত) 
কাম বাসনামুক্ত হবেন, (চতুর্থত) পয়গম্বর এবং (পঞ্চমত) সৎকর্ষশীল হবেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

|| ২45 (আল্লাহ্‌র বাণী)__হযরত ঈসা (আ)-কে “কলেমাতুল্লাহ্‌' বলার কারণ এই যে, 
তিনি শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জনুগহণ করেছিলেন। 

|,৬.০-. এটা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ যাবতীয় কামনা-বাসনা 
থেকে নিজেকে"দূরে সরিয়ে রাখা । উদাহরণত উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক পরিধান এবং 
বিৰাহ ইত্যাদি । এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যত মনে হয় যে, এটাই উত্তম 
পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ 
সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর মত হয় অর্থাৎ 
অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও 
সন্তানদের হক আদায় করার মত অবসর না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম । এ 
কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ০, 
৯01 ১০০ € 05২৭ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে 
28558808355855557885385558888) 
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(৪০) তিনি বললেন, নেদাে। করে আম্মার পুত্র-সম্ভান হবে, আমায় বে 











করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হযরত যাকারিয়া (আ] আল্লাহ্‌ সকাশে) আরয করলেন £ হে আমার পালনকর্তা! আমার 
পুত্র কিভাবে হবে, অথচ আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং আমার স্ত্রীও (বার্ধক্যের কারণে) 
সন্তান প্রসবের যোগ্য নয় । আল্লাহ্‌ তাআলা (উত্তরে) বললেন £ এমতাবস্থায়ই পুত্র জন্গ্রহণ 
করবে৷ কেননা আল্লাহ্‌ যা চান, তাই করেন। তিনি আরয করলেন £ হে আমার. পালনকর্তা, 
(তাহলে) আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দিন (যাতে বোঝা য়ায় যে, এখন গর্ভ সঞ্থার 
হয়েছে)। আল্লাহ্‌ বললেন £ তোমার নিদর্শন এই যে, তখন তুমি তিনদিন পর্যন্ত মানুষের সাথে 
কথা বলতে পারবে না (হাত অথবা মাথায়) ইঙ্গিত ছাড়া । (এই নিদর্শন দেখেই বুঝে নিকে'যে, 
এখন স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার সময়ও 
তুমি আল্লাহ্র যিকির করতে, সক্ষম হবে। সুতরাং) আল্লাহকে (মনে মনে) খুব স্মরণ করবে 
এবং মুখেও) আল্লাহ্র পবিভ্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবে সন্ধ্যাকালে এবং কালে (কেননা 
তখনও আল্লাহ্‌র যিকিরের শক্তি পুরোপুরি বহাল থাকবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত যাকারিয়া (আ)- এর দোয়া ও তার রহস্য ঃ 9 5৫2৮ হ্যরত 
যাকারিয়া আ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে 
দোয়াও করেছিলেন। এ ছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন ।' এতসবের 
পরেও “কিভাবে আমার পুত্র হবে” বলার মানে কি ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে,.এ জিজ্ঞাসা 
আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্ঘ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার" অবস্থা সম্পর্কে 
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৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন & দ্বিতীয় খণ্ড 


জ্বানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে যে বার্ধক্য অবস্থায় আছি, তা বহাল রেখেই 
পুত্র দান.করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তরে 
বলেছিলেন যে, না, তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এরং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। 
সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই। __(বয়ানুল কোরআন) 

ি চা 3515 74611 2৫5 91 4521 003 

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জনুগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে হযরত যাকারিয়া (আ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিনদিন পর্যস্ত তৃমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত 
ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে.না। 

এ নিদর্শনের মধ্যে সৃক্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া 
অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন -না। সুতরাং কাঙ্জ্ষিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং 
উদ্দেশ্যও পুরোপুরি অর্জিত হলো। এ যেন একই সঙ্গে দুই উপকার 'লাভ। -_(বয়ানুল 
কোরআন) 

1১7 ১।__এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার 
স্থলাভিষিক্ত হতে পারে । এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সা) এক বীদীকে 
জিজ্ঞেস করলেন 8 | ১ (আল্লাহ্‌ কোথায়) £ উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলো । 
হযরত (সা) বললেন ঃ এ বাদী মুসলমান । (কুরতুবী) 

পার্রেউপর্তা 1 ৭5 রত ৫ ৮2৮1 5 পপ পাপা পে ৩১ 
7৫৮5 ৯৮০ 201 ৩৮৯৮ 2০0 5355 


রি 





৬১ 2৯2১৩ 2ত1 


৬১০১১১১৯০৮৪ ৬৬০৪৩১৬০০৬৬০ 


(৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল, “হে মারইয়াম! আল্লাহ্‌ তোমাকে নির্বাচিত 
করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছনন করে দিয়েছেন । আর তোমাকে বিশ্ব-নারী সমাজের 
উর্ধে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার পাশনকর্তার ইবাদত কর এবং 


রুকুকারীদের সাথে সিজদা ও রুকৃ্‌ কর। 


তাফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য), যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম [আ]-কে) বললোঃ হে 
মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তা“আলা তোমাকে মনোনীত (অর্থাৎ মকবুল) করেছেন এবং (সকল 
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সুরা আলে-ইমরান ৫৫ 


অপছন্দনীয় কর্ম ও আচরণ থেকে) পবিত্র করেছেন। এবং (এ মকবুল করাও দুই-একজন 
নারীর দিক দিয়ে নয় ; বরং তৎকালীন) সারা বিশ্বের নারীদের মোকাবিলায় তোমাকে মনোনীত 
করেছেন। (ফেরেশতারা আরও বলল £ হে মারইয়াম, তোমার পালনকর্তার আনুগত্য করতে . 
থাক, সিজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) কর এবং নামাযে রুকুকারীদের সাথে রুকৃও কর । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

১১00112054০ এ1৮৮০৫ _ এর অর্থ তৎকালীন সারা বিশ্বের নারী সমাজ । কাজেই 
7২১0৪ ২১১ 051 ০1..5 5২১০, _ (জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী হবেন ফাতিমা)__এ হাদীসটি 
উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়। 

১০ ৮৫৮৮5 শর এখানে ৮৮৫১। এর সাথে ০ এ ৮2 যুক্ত করা 
হয়েছে ; কু ১:50 এর সঙ্গে ১৯ ৯,4/। ৫. যু করা হয়নি এতে বাহত ইত 
করা হয়েছে যে, রুকৃ করার ব্যাপারে মানুষ সাধারণত বেশি যত্ববান নয় ; বরং সামান্য একটু 
ঝুকেই সোজা হয়ে যায়। এ ধরনের রুকৃ কিয়ামের (অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থার) অধিক 
নিকটবর্তী । এ কারণে বাহ্যত মনে হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ৩1) যুক্ত করে নমুনা করে 
দিয়েছেন ষে, তোমার রুকু পুরোপুরি রুকৃকারীদের মত হওয়া দরকার । 


পর 2875 2 2 2তাণা 


0553১০9৩৩০৫ ৬5 ৬৫১০৯৪৬১৫8৬, 
902755৮৮22৩ ৬প408628 নু 


(8৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, হারিনিভারদাকে লাঠির রাজ হা জনমত 
তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে 
এৰং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(উপরে বর্ণিত) এ কাহিনী (জানার বাহ্যিক কোন উপায় না থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ 
[সা]-এর দিক দিয়ে) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি [এ উপায়ে 
আপনি এ সংবাদ জেনে অন্যদের বলেন। যারা হযরত মারইয়াম (আ)-কে রাখার ব্যাপারে 
মতবিরোধ করছিল, যার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত লটারিযোগে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল] । 
আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারিতে) আপন আপন কলম 
(পানিতে) নিক্ষেপ করছিল (লটারির উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ের মীমাংসা করা) যে, তাদের মধ্যে 
কোন্‌ ব্যক্তি মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালন করবে ? (আপনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
না) এবং আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারির পূর্বে এ 
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৫৬. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


ব্যাপারে) পরস্পর মতবিরোধ করছিল (যা দূর করার জন্য লটারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এসব 
সংবাদ জানার জন্য অন্য কোন মাধ্যমও যে নেই, তাও তো নিশ্চিত ব্যাপার । সুতরাং 
এমতাবস্থায়: এ অদৃশ্য সংবাদগ্ডলো আপনার নবুয়তের প্রমাণ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামী শরীয়তে লটারির নির্দেশ এই যে, হানাফী মযহাব মতে যেসব হকের কারণ 
শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সে সব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা না-জায়েয এবং 
তা জুয়ার অন্তর্তৃক্ত। উদাহরণত শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারিযোগে করা এবং লটারিতে 
যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্ে মতবিরোধ 
দেখা দিলে লটারিযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ 
জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা জায়েয, যথা কোন্‌ 
শরীককে কোন্‌ অংশ দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারির মাধ্যমে মীমাংসা করা । এক্ষেত্রে 
লটারির মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েয । এর 
কারণ এই যে, লটারি ছাড়াই উভয় পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের 
রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হতো ।__(বয়ানুল কোরআন) অর্থাৎ ফেক্কেত্রে 
সব শরীকের অংশ সমান সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্য নির্দিষ্ট 
করার উদ্দেশ্যে লটারি জায়েয । 


92 তা৯১--6 ৩ 2 হু ৫ 9 পি ৫ ৯০ ঠা ওপার ৫ 2 
১৮5:৫৫৮ক প পারত ৬2) প12 8 »/১ পাপা ঠা 52. রা 
€9৩৪১৪1৩৫১ ১১৯ ১৩০৩১ ১৪৭ 

পাঠ ৮1৫৪ +৫ 2৫5)১১৮৩0৫ 
€ ১৯১৮) 52১৪5 3০ 


টি 
(৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে তার এক বাণীর 
সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ্‌-মারইয়াম-তনয় ঈসা ; দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি 
মহাসম্ানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত । (৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে 
থাকবেন এবং যখন পূর্ণ বয়্ক হবেন তখন তিনি মানুষের. সাথে কথা বলবেন । আর তিনি 
সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। 


22৮2৩ ৬০৯5৪ 


০9৫৫ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
(স্বরণ কর), যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম (আ]-কে আরও) বলল ঃ হে মারইয়াম, 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দেন, যা তার পক্ষ থেকে হবে (অর্থাৎ একটি 
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শিশুর সুসংবাদ দেন, যা পিতার মাধ্যমে না হওয়ার কারণে “কলেমাতুল্লাহ্‌* আল্লাহ্‌র বাণী বলে 
কথিত হবে): তার নাম (ও উপাধি) মসীহ্‌ ঈসা ইবনে মারইয়াম হবে । (তার অবস্থা হবে এই 
যে,) তিনি ইহকালে, (আল্লাহ্র কাছে) মর্যাদাবান হবেন (অর্থাৎ নরুয়ত লাভ করবেন) এবং 
পরকালে (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের মু'মিনদের ব্যাপারে শাফা“আতের অধিকারী হবেন)। এছাড়া 
(নবুয়ত ও শাফা'আতের অধিকারসহ-__যার সম্পর্ক অন্যের সাথেও__ ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠারও 
অধিকারী হবেন। অর্থাৎ) আল্লাহ্র নৈকট্যশীলগণের অন্যতম হবেন । তিনি (মু'জিযারও অধিকারী 
হবেন) মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবেন দোলনাতে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ শৈশবাবস্থায়ও) এবং 
পরিণত বয়সেও (ভয় অবস্থাতে একই রূপ)। (উভয় কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য হবে না) এবং 
(তিনি) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সতকর্মশীলদের অন্যতম হবেন । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের একটি প্রমাণ £ আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা 
€(আ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা 
বলতে সক্ষম হয় না, তখন দোলনায়ও কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
জন্মের পর যখন ইহুদীরা মারইয়ামের প্রতি অপবাদ প্রদানপূর্বক ভ€সনা করতে থাকে, তখন 
সদ্যোজাত শিশু ঈসা (আ) বলে ওঠেন $ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা । এতদসঙ্গে আলোচ্য আয়াতে 
আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌ় বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। 
এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক 
ব্যাপার-___যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রো বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক 
ব্যাপার নয়। মু'মিন, কাফির, পণ্ডিত, মূর্খ২__সবাই এ বয়সে কথা বলে । কাজেই এ ক্ষেত্রে 
বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি? 

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে যে, শৈশবাবস্থায় 
কথা বলা" বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য । তৎসঙ্গে 'প্রৌট় বয়সের কথা" উল্লেখ করার উদ্দেশ্য 
এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা ও শিশুসুলভ হবে না ; বরং ধৌঢ় লোকদের মত 
জ্ঞানীসুলভ, মে ধাবীসুলভ, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ 
গুরুতুপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস 
অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত 
দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আকাশে উত্তোলন. করার সময় তার বয়স প্রায় ত্রিশ-পয়ত্রিশের 
মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ তিনি যৌবনের প্রারন্তিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় 
বয়স__যাকে আরবীতে 'কহল' বলা হয়__তিনি এ জগতে সে বয়স পান নি। কাজেই প্রৌটু 
বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন 
করবেন।, এ কারণেই তীর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার, 
তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার । 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৮ 
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৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 





জা রি হব ৩ ৬৩ তি 


৪০%% ০৯৪৩ 22955188058 


(8৭) তিনি বললেন, “পরওয়ারদিগার ! কেমন করে আমার সন্তান হবে ; আমাকে 
তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি !' বললেন, “এভাবেই' । আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন । যখন 
কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন-_ তখন বলেন যে, “হয়ে যাও" । অমনি তা হয়ে যায়। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হযরত মারইয়াম (আ) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা ! কিভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ 
কোন (পুরুষ) মানুষ সেহবাসছলে) আমাকে স্পর্শ করেনি ! (বৈধ পন্থায় পুরুষ ব্যতীত সন্তান 
জন্মগ্ুহণ করতে পারে না। অতএব আমি বুঝতে পারি না যে, শুধু আল্লাহ্র কুদরতে পুত্র 
জন্গ্রহণ করবে, না আমাকে বিবাহের আদেশ দেওয়া হবে £) আল্লাহ তা“আলা (ফেরেশতাদের 
মাধ্যষে উত্তরে) বললেন £ (পুরুন্ষ ছাড়া) এমনিভাবেই হবে । (কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলা যা 
ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টির জন্য তার ইচ্ছাই যথেষ্ট কোন মাধ্যম 
অথবা বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন তাঁর হয় না। তার ইচ্ছার পন্থা এই যে) যখন কোন বস্তু 
পয়দা করতে চান, তখন তাকেবলেনঃ সৃষ্টি হয়ে যাও। এতেই (সে বস্তু অস্তিত্ব প্রাপ্ত) হয়ে যায়। 





রত চালার্ঘিনি 9১৯52১52015 র্্যাঠ 2৩ পা 54০09 £20292 


ওর হবেন তিন 
৬৬০৪৫ 950255225৩0 
রে সা৪০30৬১রি 35453750058) 2286 


টপ 225 ৫ঙ্গ 57 টির ব১পাউ এ চিতা পালাল 
০১৯৩৩ 2৮6০7 রা 5590009১3৯0 1322:2 


রসি ্ 





টে ৬১ পাটি পা তি পাঠ 2 ৮, 2 । ১ ৫ ৫ 565 2৬ 
তি ১১৫৩ 1৮ ১৯১ 
2১ এ পৃ উর্ত তকে শান পেতে পাঠিত 

২০০১ ৩১1 (১৪১ 2১৪ 


। ১১ ৩৩৫: 
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সূরা আলে-ইমরান ৫৯ 


পর ভি 


ভাত রি ৮ ০ 















(৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওর়াত ও ইন্জীল । (৪৯) 
আর বনী ইসপ্লাঈলদের জন্য রাসূল হিসাবে তাকে মনোনীত করবেন । তিনি বলবেন £ 
নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ 
নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির ছারা পাখির আকৃতি তৈরি করে দেই ।তারপর তাতে 
যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাথিতে পরিণত হয়ে যায়__আল্লাহ্‌র হুকুমে । 
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে । আর আমি জীবিত করে 
দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে । আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই__যা তোমরা খেয়ে আস 
এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস । এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। 
(৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য 
যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। 
আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং 
তোমাদেরও পালনকর্তা-__তার ইবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে মারইয়াম! এ ভাগ্যবান সন্তানের ফযীলত হবে এই যে,) আল্লাহ্‌ তাকে (খোদায়ী) 
গ্রন্থ, গৃঢ়তত্ব এবং (বিশেষভাবে) তওরাত ও ইন্জীল শিক্ষা দেবেন, তাকে (সমগ্র) বশী 
ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে (এ বিষয়বস্তু দিয়ে) পাঠাবেন যে, আমি তোমাদের কাছে 
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণসহ আগমন করেছি। তা এই যে, আমি তোমাদের, 
(বিশ্বাস করার)-জন্য কাদামাটি থেকে পাখির আকৃতির মত আকৃতি গঠন করি । অতঃপর এ 
কৃত্রিম আকৃতির যধ্যে) ফুত্কার দেই । এতে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (সত্যি সত্যি জীবিত) পাখি 
হয়ে যায়। (আরও মু'জিযা এই যে,) আমি জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় ররি এবং 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি । (এগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় মু'জিযা ।) তোমরা যা ভক্ষণ 
কর (অর্থাৎ ভক্ষণ করে আস) এবং স্বীয় গৃহে সং্হ করে আস, আমি তা বলে দেই। (এটা 
চতুর্থ মুজিযা) নিশ্চয় এগুলোর উল্লেখিত মুজিযাসমূহের) মধ্যে তোমাদের জন্য, (আমার নবী 
হওয়ার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও | আর আমি এ গ্রন্থের সত্যায়ন 
করি, যা আমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন তওরাতের । আমি এজন্য এসেছি, যাতে এমন 
কতিপয় বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করি, যা মূসা (আ]-এর শরীয়তে) তোমাদের জন্য হারাম 
করা হয়েছিল। (আমার শরীয়তে এগুলোর অবৈধতা রহিত হবে ।) (আমার এ দাবি বিনা 
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৬০ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রমাণে নয়; বরং আমি প্রমাণ করছি যে,) আমি তোমাদের কাছে (বুয়তের) প্রমাণ নিয়ে 
এসেছি। (রহিতকরণের.দাবিতে নবীর উক্তিই একটি প্রমাণ). মোট কথা এই যে, (আমার নবী 
হওয়া যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন আমার শিক্ষা অনুযায়ী)-তোমরা আল্লাহকে নির্দেশ 
লংঘনের ব্যাপারে) ভয় কর.এবং ধের্মের র্যাপারে) আমার অনুগত হও । (আমার ধর্মীয় শিক্ষার 
সারমর্ম এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা 
(এটা বিশ্বাসগত সার-নির্দেশ) ৷ অতত্রব তোমরা তীর ইরাদত কর। (এটা কর্মগত.সার-নির্দেশ) 
এটাই সরল পথ । (এতে বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের সমাবেশ হয়েছে। এর ছারাই মুক্তি ও আল্লাহ, 
প্রাপ্তি সম্ভব)। রর 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
পাখির আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আ)- এর শরীরতে বৈধ ছিল। 
আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। 


20৭ 4)১0 0822855 ৫ 
৪০৯১৮৬১ ১৩৪৩559১৬5৪ ওষ্১ 
2 241৮ পা 246 ৫ ₹০৮%৫ পে পাঠপঙ্পপী্ত, (৫৫ পাপে 
ও ৯/৩৫৩০৮ 9547০ 
৫২) অতঃপর ঈসা (আট যখন বনী ইসরাঈলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে 
পারলেন, তখন বললেন $ কারা আছে আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্য করবে ? সঙ্গী- 
সাম্মীরা বলল, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান 
এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হছুকৃম কবুল করে নিয়েছি । (৫৩) হে আমাদের 


পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা 
রাসূলের অনুগত হয়েছি । অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

উন্লিখিত সুসংবাদের পর হযরত ঈসা (আ) তেমনিভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বনী 
ইসরাঈলের সাথে উন্নিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে কথাবার্তা হয় এবং তিনি অলৌকিক ঘটনাবলী 
প্রকাশ করেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল তীর নবুয়ত অস্বীকার করে | অনন্তর যখন ঈসা (আ) 
তাদের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করলেন (এবং অবিশ্বাসের সাথে সাথে উপর্যুপরি নির্যাতনও ভোগ 
করলেন। তখন ঘটনাক্রমে কিছু লোক তার মতাবলহ্বী হয়ে যায়। তারাই 'হাওয়ারী” নামে 
অভিহিত ছিল) তখন (হাওয়ারীদের) বললেন £ এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে 
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সূরা আলে-ইমরান ৬১ 


(সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিপক্ষে) আমার সাহায্যকারী হবে যোতে ধর্মের কাজে তারা 
আমার ওপর নির্যাতন চালাতে না পারে) ? হাঁওয়ারীগণ বললো £ আমরাই আলাহর (ধর্মের) 
সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি (আপনার আহ্বান অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 
আপনি (এ বিষয়ের) সাক্ষী হোন যে, আমরা (আল্লাহ্‌ তা'আলার ও আপনার) অনুগত। 
(এরপর তারা অঙ্গীকারকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য মুনাজাতও করল যে, ) হে আমাদের 
পালনকর্তা! আমরা এ সব বিষয়ের (অর্থাৎ বিধি-বিধানের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা 
আগ্রনি অবতীর্ণ করেছেন এবং আমরা এ পয়গম্বরের অনুসরণ করি । তাই আমাদের ঈমান 
কবুল করুন এবং) তাদের তালিকায় আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করুন, যারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুর 
সাক্ষী দেয় (অর্থাৎ পুরোপুরি মুমিনের তালিকায়) আমাদের গণ্য. করুন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

3 ১০৯। 0- ৯১১৯ শব্দ ,১৯ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিধানে এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম 
করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আ)-এর খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী__তাদের 
আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ 
জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো; যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভক্ত ও 
সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী । 

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন । “হাওয়ারী' শব্দটি 
কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাটি সহচর থাকে, আমার হাওয়ারী হলেন 
যুবায়র। (কুরতুবী) 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য 
করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোজ নিলেন এবং ১০:1১ বললেন। এর আগে তিনি 
দল গঠন করার চিন্তা করেন নি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুত জগতের 
সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়। 
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৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(৫৪) এবং কাফিররা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন । বন্ধুত 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্বোতম কৌশলী. । (৫৫) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌ বললেন, 'হে ঈসা ! 
আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নেবো- কাফিরদের থেকে 
তোমাকে পবিত্র করে দেবো । আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের 
দিন পর্যস্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো । বস্তুত তোমাদের 
সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে । তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি 
তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (অর্থাৎ যারা তার নবুয়ত অস্বীকার করেছিল, তাঁকে হত্যা ও নির্যাতন করার 
উদ্দেশ্যে) গোপন কৌশল অবলম্বন করলো ( সেমতে ষড়যন্ত্র ও কৌশলে তাকে গ্রেফতার করে 
শূলীতে চড়াতে উদ্যত হলো) এবং আল্লাহ্‌ তা“আলাও (তাকে নিরাপদ রাখার জন্য) গোপন 
কৌশল অবলম্বন করলেন। (তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলো না।. কারণ আল্লাহ্‌ 
বিরোধীদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তিকে হযরত ঈসা [আ]-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে 
দিলেন এবং ঈসা |(আ]-কে আকাশে উঠিয়ে নিলেন। এতে তিনি বিপদমুক্ত হয়ে যান এবং 
রূপান্তরিত ইহুদীকে শৃলে চড়ানো হয়। ইহুদীরা আজ পর্যন্ত এ গোপন কৌশলের কথা 
জানতেই পারেনি, প্রতিরোধের সামর্থ্য হওয়া তো দূরের কথা) আল্লাহ্‌ তা'আলা শ্রেষ্ঠতম 
কৌশলী। কোরণ অন্যদের কৌশল দুর্বল ও মন্দ এবং অস্থানেও প্রয়োগ হয়ে থাকে । কিন্তু 
আল্লাহ্র কৌশল মজবৃত, উত্তম ও হেকমত অনুযায়ী হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কৌশল তখন 
অবলম্বন করলেন,) যখন তিনি (গ্রেফতারের সময় ঈসা [আ]-কে কিছুটা উদ্ছিগ্ন দেখে) বললেনঃ 
হে ঈসা চিন্তা করো না), নিশ্চয় আমি তোমাকে (প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায়) মৃত্যুদান 
করব (সুতরাং স্বাভাবিক মৃত্যুই যখন তোমার বিধিলিপি, তখন নিশ্চিতই শক্রর হাতে শূলে 
নিহত হওয়া থেকে তুমি নিরাপদ থাকবে । আপাতত) আমি তোমাকে (উর্ধ্বলোকের দিকে) 
উঠিয়ে নেব, তোমাকে অবিশ্বাসীদের অপবাদ থেকে পবিত্র করব এবং যারা তোমাদের অনুসরণ 
করবে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপরে জয়ী রাখব । (যদিও বর্তমানে অবিশ্বাসীরাই 
প্রবল ও শক্তিশালী ।) অতঃপর (যখন কিয়ামত আসবে,) তখন (দুনিয়া ও বরযখ থেকে) 
আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে । আমি (ততেখন) তোমাদের (সবার) মধ্যে কোর্যত) এ 
সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেব, যাতে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করতে (তন্মধ্যে ঈসার 
ব্যাপারটি অন্যতম)। 

আয়াতের শুরুত্ৃপূর্ণ শব্দগুলোর ব্যাখ্যা $ কোন কোন ফিরকার লোকেরা আলোচ্য 
আয়াতের বিভিন্ন শব্দ ও অর্থে বিকৃতি সাধন করে হযরত ঈসা (আ)-এর হায়াত এবং আখেরী 
যমানায় তার পুনরাগমন সম্পর্কিত মুসলমানদের সর্ববাদীসম্মত আকীদা ভুল প্রমাণে সচেষ্ট 
রয়েছে। এ কারণে আয়াতের শব্দাবলীর পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
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১১ ২৮০11 -5 40 __আরবী ভাষায় “মকর' শব্দের অর্থ সৃক্্ম ও গোপন কৌশল । 
উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে “মকর' ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে 
পারে । এ কারণেই £৬৯..1১4 « ॥1 3৯৯ 255 আয়াতে ১৫, শব্দের সাথে 1. (মন্দ) যোগ 
করা হয়েছে। উর্দু ভাষার বাচনভঙ্গিতে “মকর' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয় । আরবী অর্থের দিক দিয়েই 
এখানে আল্লাহ্‌কে “শ্রেষ্ঠতম কৌশলী ১,১৩।.11 ১১১ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদীরা 
হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরন্ত 
করে। তারা অনবরত বাদশাহর কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাহ্‌দ্বোহী ৷ সে তাওরাত 
পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট । এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ তার বিরুদ্ধে 
গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ তাআলার 
সৃষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা 
রয়েছে।- (তফসীরে-উসমানী) 

4৮১১ ০০০ ২১০» শব্দের ধাতু ১; এবং মূল ধাতু ৬৪১ অভিধানে এর আসল অর্থ 
পুরোপুরি লওয়া 3১ _ ০. ও ০৪১০. এসব শব্দেরও আসল অর্থ পুরোপুরি লওয়া । আরবী 
ভাষার সর অভিধান-গ্রন্থ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে 
নেয় এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া হয়। এ কারণে রূপক শব্দটি মৃত্যুর 

অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাক্কা নমুনা । কোরআনে এ অর্থেও 
০৯ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- 

(64055 (5 5500 05015 05৮5 ০১৯ ০০৫ ৪১৮০ 411 

_ আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু এখনও আসেনি, তাদের নিদ্রার 
সময় প্রাণ নিয়ে নেন। 

হাফেয ইবনে তাইমিয়া “আল-জওয়াবুস সহীহ্‌' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ 
6155) ২815 41153 2১০313০2৪11 ০০০৮০ ৬০১৪]। ৯] এও ৪৬৩৭। 
0১০1| ৬৪৪০ 40115 ৬৮11 ৪৬০ ১৮]। ও ৮৬১এ। ৪ ৪৪৪]। ৮১১৭ 

(১০৯ ০4৬ 
কুল্পিয়্যাত আবৃল বাকায় বলা হয়েছে ঃ 
০১313120511 00555541 45৩ (৩১|। ০৯১৪৪ 0৮31 ঠ৪৯০। 
-০১৯/১/। ০৮০৬১এ। 421০৩ ৯111৬ 
এসব কারণে আয়াতে তফসীরবিদগণ ৬৪৯ , শব্দের অনুবাদ করেছেন পুরোপুরি লওয়া। 
তরজমা শায়খুল হিন্দে তাই করা হয়েছে । এ অনুবাদের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে 
এই যে, আমি আপনাকে ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দেবো না; বরং আমি নিজেই নিয়ে নেবো। 
অর্থাৎ আকাশে উঠিয়ে নেবো । 
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৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মৃত্যুদান করা । বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যা তাই 
উল্লিখিত হয়েছে। এ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণিত আছে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বর্ণিত আছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ ইহুদীরা 
যখন ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ তা“আলা তীর সান্ত্বনার জন্য দু'টি 
কথা বলেন ঃ প্রথম, আপনার মৃত্যু তাদের হাতে হত্যার আকারে হবে না ; বরং স্বাভাবিক 
মৃত্যুর আকারে হবে । দ্বিতীয়, আপাতত তাদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আপনাকে নিজের 
কাছে উঠিয়ে নেবো । এটিই হযরত ইবনে আব্বাসের. তফসীর | 

দুর্রে-মনসূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 
এ৮৮০4। ০ ১৯৬৯ ০১৮ ০১ ১৮১৮০ ০। ৪০০৪ ০ ৩৯১৭ 0১৯ 
০৪1০ ১৪ 11 4৪1১৩ 4৪৬৯০ ভ9। 1৮৮০ 441৬5 ৪ ৮৮০ ০21 ০৮৪ 

(০০৮০-১৬--১১১)-০৮০১/1।১৯। ৮৪ ০০১৬০ ৮১ 

অর্থাৎ হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন এ ৪|,১ এ. ১৯. * -এর অর্থ, আমি আপনাকে নিজের 
কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যমানায় স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। 

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, 555 শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে এ 8. প্রথমে 
ও এ১৪১* পরে হবে । এখানে 4১১১, -কে অধে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, 
নিজের কাছে উঠিয়ে নেওয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি 
আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ 
করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের 
ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা, ঈসা (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত লাভ এবং খৃষ্টানদের 
এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা (আ) অন্যতম উপাস্য । নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উ্থিত 
হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্‌ 
তা“আলার মতই চিরপ্রীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক ৷ এ কারণে প্রথমে এ১১১:, বলে এসব ভ্রান্ত 
ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে । এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

সত্যিকথা এই যে, কাফির ও মুশরিকরা চিরকালই পয়গন্বরগণের বিরোধিতা ও তাদের 
সাথে শক্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা“আলারও চিরাচরিত নীতি ছিল এই যে, 
যখন কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জিযা দেখার পরও অস্বীকার 
ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে 
নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, যেমন আদ, সামুদ এবং সালেহ্‌ ও লৃত পয়গন্বরের কওমের বেলায় 
করা হয়েছে। অথবা পয়গন্বরকেই কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তর 
করা হয়েছে। সেখানে তীকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অবাধ্য কওমের বিরুদ্ধে জয়ী করা 
হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
হযরত মুসা (আ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হুযূর 
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সূরা আলে-ইমরান ৬৫ 


সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর 
সেখান থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার 
জন্য. হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরত ছিল- তারপর 
তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো 
কেন £ এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই । অর্থাৎ আদম 
(আ) যেমন সাধারণ-সৃষ্ট জীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তেমনি ঈসা (আ)-এর জন্মুও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং 
মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বছর পর জগতে পুনরাগমনের পরে হবে। সুতরাং তার 
হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্য়কর পন্থায় হয়, তবে তাতে আশ্চর্য কি ? 

এসব বিস্বয়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খৃষ্টানরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা 
বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মধ্যেই তার বন্দেগী, 
খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণাবিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই 
কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খপ্তনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে । আকাশে 
উ্িত করার ফলে তাদের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো । তাই ৬১১, শব্দটি অগ্রে উল্লেখ 
করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান 
উদ্দেশ্য ইহুদীদের মতের খপ্তন। কারণ তারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে ও শূলে 
চড়াতে চেয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দ্বেন। কিন্তু শব্দ 
আগেপিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খৃষ্টানদের বিশ্বাসও খণ্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আ) 
খোদা নন যে,-তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তারও মৃত্যু হবে। 
রহস্যের কারণে শব্দ আগেপিছে করার ভুরি ভুরি নজির বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে 
অঞগ্ে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে ।-(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড ৪৮১ পৃ.) 

এ এ. ৪1১8 এতে বাহ্যত ঈসা (আ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে 
উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয় ; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের 
নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা একেবারেই 
ভ্রান্তি । তবে একথা ঠিক যে, ০৪ শব্দটি উচ্চ মর্তবার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- +4-১০১ ০৪) 
০৯০০১০০০৪৩5 এবং ধা 0855580145০ 84 ১৫ এ ১৪০ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত 
হয়েছে। . 
কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্তবার অর্থে ০৪১ শব্দটির ব্যবহার একটি রূপক ব্যবহার | 
উল্লিখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলেচ্য “বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিডিতে এ ব্যবহার 
হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই। 

: এ ছাড়া আয়াতে ₹__॥১ শব্দের সাথে || ব্যবহার করার কারণে -বূপক অর্থের সম্ভাবনা 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_-৯ 
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৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ৮4 এ ১1১ এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদীদের 
রান বিশ্বাস খতন প্রসঙ্গে «14 ₹-£) 3:62) ১155 [3 বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদীরা 
নিশ্চিতই হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্‌ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। 
“নিজের কাছে তুলে নেওয়া* সশরীরে তুলে নেওয়াকেই বলা হয়। 

ঈসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্র পাচটি অঙ্গীকার $ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা 
ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন। 

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তার মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, ব্রং 
প্রতিশ্রন্ত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রত সময়টি কিয়ামতের নিকটতম যমানায় 
আসবে । তখন ঈসা আ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্‌ ও 
মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আপাতত উর্ধজগতে তুলে নেওয়া হবে। 
রা পূরণের সংবাদ দিয়ে 
বলা হয়েছে ঃ এ 01555398555 65 নিশ্চিতই ইহুদীরা তাকে হত্যা করেনি, বরং 
আল্লাহ্‌ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। 

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে । ১_, 4৮ “১ 
[ £ব ১:51 এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সা) আগমন করে ইহুদীদের 
যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণত পিতা ব্যতিরেকে জন্মগহণ করার কারণে ইহুদীরা 
ঈসা (আ)-এর জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো । কোরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে 
বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন 
বিন্ময়কর ব্যাপার নয় । হযরত আদমের জনুগ্রহণ আরো বেশি বিন্ময়কর ব্যাপার ৷ কারণ তিনি 
পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন। 

ইহুদীরা ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবি করার অভিযোগও এনেছিল ! কোরআনের 
অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আ)-এর বন্দেগী ও মানবত্ের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে। 

চতুর্থ অঙ্গীকার এ১৯:। ১23| 4০৯3 আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে 
আপনার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে । আয়াতে অনুসরণের অর্থ হযরত ঈসা 
(আ)-এর নবুয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা । এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস 
করা শর্ত নয়। এভাবে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত । কারণ 
মুসলমানরাও ঈসা (আ)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী । এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের 
মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার ওপর 
পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল. । হযরত ঈসা (আ)-এর অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই 
যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খৃষ্টানরা এটি পালন করেনি । 
ফলে তারা আখিরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে । ফলে তারা 
পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার 
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সুরা আলে-ইমরান ৬৭ 


শুধু হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের 
বিপক্ষে খৃষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই কিয়ামত 
পর্যস্ত থাকবে । 

এই অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খৃষ্টান ও 
মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে । তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্রে ৪ ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় 
না। কারণ প্রথমত এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খৃষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনি ছাড়া 
কিছুই নয়। তারা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের 
জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে 
নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্‌ মুছে যাওয়া সুনিশ্চিত । এ কারণে বাস্তবধর্মী 
লোকদের দৃষ্টিতে ইহুদী-ইসরাঈলের এ রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি 
একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ধরেও নেওয়া হয়, তবুও খৃষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ 
যে নেহাতই একটি অপাংক্তেয় রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। 
এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্য ইহুদীদের 
প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ স্বয়ং ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহেই দেওয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু 
ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী 
রেওয়ায়েতের পরিপন্থী নয় । এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না। 

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কিয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। 
সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে, 525 ০(5৯০ গে ৫ 

হযরত ঈসা (আ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন £$ জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা 
বলে যে, ঈসা (আ) নিহত ও শৃলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি । 
কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে তাদের এ ধারণার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতেও 4 ১৫2১1%25 বাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ঈসা 
(আ)-এর শক্রদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন । অর্থাৎ যেসব ইহুদী তাকে 
হত্যা করার উদ্দেশ্যে গৃহে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির 
আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা (আ)-এর ন্যায় করে দেন। অতঃপর হযরত ঈসা 
(আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন । আয়াতের ভাষা এবূপ 8 8১১1০ 123 25155 053 
সাদৃশ্যের ধাধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে । 

সূরা নিসায় এ ঘটনার আরও বিবরণ আসবে। খৃস্টানদের বক্তব্য এই যে, ঈসা (আ) নিহত 
ও শূলবিদ্ধ হয়ে গেছেন; কিন্তু পুনর্বার তাকে জীবিত করে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। 
উল্লিখিত আয়াত তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাও খণ্ডন করে বলে যে, নিজের লোকদেরকে হত্যা করে 
ইহুদীদের আনন্দ উল্লাস করতে দেখে খৃষ্টানরাও ধোকা খেয়ে যায় যে, নিহত ব্যক্তি ঈসা 
(আ)-ই। অতএব ইহুদীদের ন্যায় তারাও ₹%1 4: আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । 
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৬৮ তফসীরে মা“'আরেফুল-কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি 
দেওয়ার জন্য জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতে 
চড়ানো হয়নি । তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান আছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় 
আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন; অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ 
করবেন । 

এ বিশ্বাসের ওপর মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা এঁকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাফেয 
ইবনে হজর “তালখীস' গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজমা উদ্ধৃত করেছেন। 

হাফেয ইবনে-কাসীর সুরা আহ্যাবের ০.1 €%$ আয়াতের তফসীরে লিখেন ঃ 
১৪৮ /14557515417051000557855416581752258288 

34510512908) 55 ০০৪ ১১০০] 421০ ৮০৪০ ০0১৯৪ 
অর্থাৎ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীসসমূহ “মুতাওয়াতির' যে, তিনি ফিয়ামতের 
পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা হিসাবে অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন । 
এখানে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ বিষয়ে চিন্তা করলে 
আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়৷ তা এই যে, সূরা আলে-ইমরানের 
একাদশতম রুকুতে আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত আদম, নৃহ্‌, 
ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। 
এরপর প্রায় তিন রুকু ও বাইশ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) ও তার পরিবারের উল্লেখ এমন 
বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তার উল্লেখও এমন 
বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হযরত ঈসা (আ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, 
জননীর জন্ম, তার নাম, তীর লালন-পালনের বিস্তারিত-বিবরণ, ঈসা (আ)-এর-জননীর গর্ভে 
স্বাগমন. অতঃপর জনোর বিস্তারিত অবস্থা, জনের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু 
সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভ€সনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আ)-এর 
বাকশক্তি প্রাপ্ত হওয়া, যৌবনে পদার্পণ করা, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, তাদের 
বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের ষড়যন্ত্রজাল, জীবিতাবস্থায় আকাশে উথ্থিত হওয়া 
ইত্যাদি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তার আরও গুণাবলী, আকার-আকৃতি, পোশাক 
ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ:এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গন্বরের 
জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি৷ এ বিষয়েই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য যে, এরূপ কেন এবং কোন্‌ রহস্যের কারণে করা হয়েছে? 

সামান্য চিন্তা-কীরুলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সা) হলেন 
“সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আগমন করবেন না। এ কারণে তিনি অত্যন্ত 
যন্রসহকারে কিয়ামত পর্যস্ত সন্তাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই 
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সূরা আলে-ইমরান ৬৯ 


একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ 
গুণাবলীর মাধ্যমেও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকীদ 
করেছেন । অপরদিকে উম্মতের ক্ষতি সাধনুকারী পথভ্রষ্ট লোকদেরও পরিচয় বলেছেন। 


পরবর্তীকালে আগমনকারী পৎত্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে মসীহ্‌-_- দাজ্জাল । 
তার ফিত্নাই হবে অধিকতর বিভ্রান্তিকর । হযরত নবী করীম (সো) তার এত বেশি হাল-হাকীকত 
বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথন্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ 
থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের 
৪557 ১3471552559 
রি জে জিতের টির চাল হার জানিনা রে 
এ কারণে তীর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দ্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে 
তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তার অবতরণের সময় তাকে চিনে নেওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ 
সন্দেহ ও ্রান্তির অবকাশ না থাকে। 

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তীর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তার অবতরণের 
উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে, মুসলিম সম্পদায় ভার সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি 
কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন ? 

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আ) সে সময় নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে 
জগতে আসবেন.না ; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্দানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করবেন । কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নব্রুয়তের পদ থেকে 
অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন এ প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ. প্রদেশের 
শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজনবশত অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক 
হিসাবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোট কথা এই যে, 
হযরত ঈসা (আ) তখনও নবুয়ত ও রিসালাতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তীকে অস্বীকার করা 
পূর্বে যেব্ূপ কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে । এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়__যারা কোরআনী 
নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তীর প্রতি বিশ্বাসী-_যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না 
পারে তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে । তাই তার গুণাবলী ও লক্ষণাদি অধিক পরিমাণে 
ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। | 

তৃতীয়, ঈসা (আ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় 
তার অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপ দাবি করার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্‌ ঈসা ইবনে মারইয়াম । এখন কেউ এব্সপ করলে লক্ষণাদির 
করে বসে. যে সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ 
্রান্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন । 
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৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


. মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনালেখ্য 
ও গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা কিয়ামতের পূর্বক্ষণে স্বয়ং তার অবতরণ ও পুনর্বার জগতে 
আগমনের সংবাদ দিচ্ছে। 


852৩0 3855৩৩৮2১56496 
৮৪১%$৩০৯০1৮০9৯০৩৫5 9০৮৪৬ 
পর এ পপর ০টি এটি 2 এ. পা 
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(৫৬) অতএব যারা কাফির হয়েছে, তাদেরকে আমি কঠিন শান্তি দেবো দুনিয়াতে এবং 
আখিরাতে _তাদের কোন সাহাধ্যকারী নেই৷ (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং 
সৎকাজ করেছে, তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে । আর আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদেরকে 
ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই এ সমস্ত আয়াত এবং নিশ্চিত 
বর্ণনা । 


যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়েছিল £ আমি কিয়ামতের দিন মতবিরোধকারীদের 
মধ্যে কার্যত মীমাংসা করে দেবো । আলোচ্য আয়াতে এ মীমাংসাই বর্ণিত হচ্ছে 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মীমাংসার) বিবরণ এই যে, (এসব মতবিরোধকারীর মধ্যে) যারা কাফির ছিল, তাদের 
(কৃফরের কারণে) কঠোর শাস্তি দেব (উভয় জাহানে) দুনিয়াতেও (যা হয়ে গেছে) এবং 
পরকালেও (যা হবে)। তাদের কোন সাহায্যকারী (পক্ষ গ্রহণকারী) হবে না। আর যারা 
ঈমানদার ছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের (ঈমান ও সবকর্মের) পুরস্কার 
দিবেন। (কাফিরদের শাস্তিদানের কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা এমন অত্যাচারীদের 
ভালবাসেন না (যারা আল্লাহ্‌ তাআলা ও পয়গন্বরগণের প্রতি অবিশ্বাসী ৷ অর্থাৎ অবিশ্বাস করা 
একটি বিরাট অত্যাচার__যা ক্ষমার অযোগ্য ৷ তাই কোপে পতিত হয়ে শান্তি লাত করবে)। এ 
বিষয়টি (বর্ণিত কাহিনী) আমি আপনাকে (ওহীর সাহায্যে) পাঠ করে করে শোনাই__যা 
(আপনার নবুয়তের নিদর্শনাবলীর) অন্যতম নিদর্শন এবং অন্যতম রহস্যের বিষয়বস্তু। 

বিপদাপদ মুমিনদের জন্য প্রায়শচিত স্বরূপ ৪ (2:41 ৮৪14১৬0০425, 
£১৯১৫ __এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কিয়ামতের 
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মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব ? কারণ তখন 
তো ইহকালের শাস্তি হবেই না। 

এর সমাধান. এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তির মতই যে, 
এখন. তোমাকে এক বছর শান্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে 
নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে । এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর 
যুক্ত হয়ে মোট দুই বছর সাজা হবে। 

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রপ বোঝা দরকার ৷ ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে 
পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে অর্থাৎ ইহকালের সাজা 
পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত । ইহকালে তাদের 
ওপর .কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্‌ মাফ হয় এবং পরকালের দণ্ড লঘু অথবা রহিত হয়। সে 
কারণেই ১: (| ₹০% বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণ ঈমানের কারণে 
আল্লাহ্‌র প্রিয়। প্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষাস্তরে কাফিররা কুফরের কারণে 
আল্লাহ্‌র ঘৃণার পাত্র । ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।-(বয়ানুল কোরআন) 


০%0$79-৩22৬506559৩ ৬৪৪০৪) 
শী শা শশী শশীশীশী শশা শী শী? 
পাও ৫১2২৮ এ 6৫ 2৫ র্‌ 


7 পে ০৮৫ ০৫৮৫2 154 5 2৫ 
৬৫০৬ ৫০০1০2-০১2০০৬০০ ৪ ৩%৪ 


প্রি 2৬ 0৮252 ৮১৮% 
৮০০০৪১৩৪৫55 গড, 


৩205০9০12৩৪ ৪) 9 ১১৩০9 
9315569225০ 528 40625 2 402) 
ইতি 22৯৯ 

৩) ০১৮৯৮ ১৮১৭ 


ঞ 
ঝি 





৬ 


(৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো । তাকে মাটি 
দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন _হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে 
গেলেন। (৬০) যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য । কাজেই তোমরা 
সংশয়বাদী হয়ো না । (৬১) অতঃপর তোষার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর ষদি এই 
কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বল $ “এসো, আমরা ডেকে. নিই 
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৭২ তফসীরে মাঁআরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের. স্ত্রীদের এবং 
আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা 
করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী ।” (৬২) নিঃসন্দেহে 
এটাই হলো সত্য ভাষণ । আর এক আল্লাহ্‌ ছাড়া-অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই। আর আল্লাহ্‌; 
তিনিই হলেন: পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ। (৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে - 
ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্‌ জানেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ)-এর বিস্ময়কর অবস্থা আল্লাহ্‌র কাছে (অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে) 
হযরত আদম (আ)-এর (বিস্ময়কর অবস্থার) অনুরূপ । তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। 
এবং তাকে (অর্থাৎ আদমের কাঠামোকে) আদেশ করেছেন ঃ (প্রাণী) হয়ে যা। এতে সে 
(ধাণী) হয়ে গেল। এ বাস্তব ঘটনা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
বর্ণিত হয়েছে)। অতএব, আপনি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। অনস্তর আপনার কাছে 
যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও ঈসা (আ) সম্পর্কে কেউ আপনার সাথে বাদানুবাদ করলে আপনি 
উেত্তরে) বলে দিন ঃ (আচ্ছা, যদি যুক্তি-প্রমাণে কাজ না হয়, তবে) এস আমরা (ও তোমরা) 
ডেকে নিই আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের 
নারীদের এবং স্বয়ং আমাদের ও তোমাদের । অতঃপর আমরা (সবাই মিলে মনেপ্রাণে) প্রার্থনা 
করি যে, (এ আলোচনায়) যারা অসত্যপন্থী, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক । নিশ্চয় 
এটাই (অর্থাৎ যা বর্ণিত হয়েছে) সত্য বিবরণ । আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য 
নেই (এটা সত্তাগত তওহীদ)। আল্লাহ্‌ তা'আলাই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ (এটা গুণগত তওহীদ)। 
অতঃপর (এ সব প্রমাণের পরেও) যদি (সত্য গ্রহণে) তারা বিমুখ হয়, তবে (আপনি তাদের 
বিষয়টি আল্লাহ্‌র দরবারে সমর্পণ করুন। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা দুফৃতকার্ীদের 
সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কিয়াসের প্রামাণ্যভা 8১1/4 4 4০ ৬... 29 | এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, 
কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা আল্লাহ্‌ তা“আলা বলেছেন £ ঈসা (আ)-এর জন্য 
আদমের জন্মের অনুরূপ । অর্থাৎ আদম (আ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা 
হয়েছে, ঈসা (আ)-কেও তদ্রুপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, এখানে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ঈসা (জা)-এর সৃষ্টিকে আদম. (আ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন ।__-(মাযহারী) 

_সুধাহালার সংজ্ঞা 8.......€:3121 03485 এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী (সা)-কে 
মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন । মুবাহালার সংজ্ঞা এই ঃ যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই 
পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র 
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কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । লা'নতের অর্থ 
ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দীড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত, 
হোক । এনূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে । সে সময় 
সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেওস্পষ্ট হয়ে উঠবে । এভাবে প্রার্থনা করাকে 
“মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে । পরিবার-পরিজন 
ও আত্মীয়-্বজনকে একত্র করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্র করলে এর গুরুত্ব বেড়ে -যায়। 

মুবাহালার ঘটনা $ এর পটভূমিকা এই যে, মহানবী সো) নাজরানের খৃষ্টানদের কাছে 
একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) 
ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা জিষিয়া কর দাও, (৩) অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খুষ্টানরা 
পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহবিল, আবদুল্লাহ ইবনে শোরাহ্বিল ও জিবার ইবনে ফয়েযকে 
হুযুর (সা)-এর কাছে প্রেরণ করে। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে । এক 
পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রাসূলে করীম (সা) 
প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা (রা), হযরত 
আলী (রো) এবং ইমাম হাসান (রো) ও হোসাইন (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবিল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে £ 
তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহ্‌র নবী । আল্লাহ্র নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস 
অনিবার্য । তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। হঙ্গীদ্ধয় বলল £ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি ? 
সে বলল ঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই 
প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সা) তাদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় 
সরি দা ১ম খণ্ড 


এবং সন্তানের সন্তানও ডাব লিন লা 
হয়। সেমতে (০0 শব্দের মধ্যেই মহানবী (সো)- ৪0577578 


অন্তর্ভুক্ত করা এ কারণেও শু্ধ যে, তিনি হযরত (সো)- এর কোলেই লালিত- রি 
তিনি সন্তানের মতই তাকে লালন-পালন করেন। এরূপ পালিত শিশুকেও সাধারণ পরিভাষায় 
সন্তান-বলা হয়। | 

এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, হযরত আলী (রা) আওলাদ তথা সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত । 
কিন্তু রাফেী সম্প্রদায় তাকে (৮11 থেকে বহিফার করে ।...&/-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং 
এর দ্বারা হযরত (সা)-এর পরেই তার খিলাফত প্রমাণ করে। উপরোক্ত বর্ণনাদৃষ্টে রাফেমীদের 
এ যুক্তি শুদ্ধ নয়। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__১০ 
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৭৪ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ! দ্বিতীয় খও্ 


পা টিএতর্ট পেত 2-টপরত এত তা কে উপ 


৩৩০ ৭ ৩5255 ঠ%2 8) 025 € 
৮ (৮ £ এর্ল পচ রবির তিনাতা 


৯১৫৫ পুরি লার্ 


৩% তানিন বুড়া 


(৬৪) বলুন £ “হে আহলে-কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে আস-_যা আমাদের 
মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, 
তার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কে ছাড়া কেউ কাউকে 
পালনকর্তা বানাব না।” তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, “সাক্ষী 
থাক, আমরা তো অনুগত !! 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে মুহাম্মদ [সা]) আপনি বলে দিন ৪ হে আহুলে কিতাবগণ ! তোমরা এমন একটি 
বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান (ভাবে স্বীকৃত). তা এই যে, 
আল্লাহ্‌ ছাড়া আমরা কারও ইবাদত করবো না, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবো না এবং 
আমাদের কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবে না। অতঃপর যদি 
(এর পরেও) তারা (সত্য থেকে) বিমুখ হয়, তবে তোমরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) বলে দাও £ 
তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (এ বিষয়ের) অনুগত (তোমরা অনুগত না হলে তোমরা জান)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

তবলীগের মূলনীতি ঃ 85294 ১, 4৫ 1 1৫ 2 এ আয়াত থেকে তবলীগ ও 
ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী কোন 
দলকে ধর্মের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথম তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান 
জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন রোম 
সম্রাটকে. ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিবয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে উভয়েই 
77777 771 


212১১ এ]০৭। িকিহি জানি 
১১1 এ৪/০ ০১ ০৪1৩০ ০০৪ ০০৩১ এ১কী। 441 এ০৩৯ 17514 0১51 
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সূরা আলে-ইমরান ৭৫ 


১৬১ ০০123105809 ৯৩৪ 3৩ (ক ক এ ১৪০ 3৩41 ২1 ৩০5৪ 
(5১০১4) 
অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে আরঞ্জ করছি__যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু । এ পত্র 
আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি । যে হিদায়াতের 
পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি 
আহবান জানাই । মুসলমান হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার 
দেবেন। আর যদি বিমুখ হন তবে আপনার প্রজা-সাধারণের গোনাহ্‌ আপনার উপর পতিত 
হবে । হে আহলে-কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস,যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 
অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না, তার সাথে অংশীদার 
করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে একে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না। 

৩৬৮৮১ 0০০%৪। ১1? * এ আয়াতে “সাক্ষী থাক' বলে আমাদের শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে যে, যুক্তি-প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় 
মতাদর্শ প্রকাশ করে বিভর্কে ইতি টানা উচিত-অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সর্মীচীন নয়। 

কিনেন ৫ পার তে ্: প26সাতিত 
৮০ ৪১১05451৩5৫ কর ৬০ যর 
্্প নি এও 


নি ৮০০ ৩৯১১১০৪) 
20৩ ৭৮৮৫০ - ৬1৬ € ৮ রর 2০০ ৩ 


পা ঠ্র্পণাঠতে 275 ক পারার চির ৩১ ৬ রর 


রে ০০১০০০৮৮১০৩ ৮৮৯ ৭9১5 
৩০ 6৫ 2 » ৬৮ ৬ ৩৫৩৮ £ ঠ 3 ৮5 
দু ০2১4৫ ৮১৪৮: ০০৩৫।৫%6) ও ৩৬১৯০ 


2পা।, পাঠ 


9 50582558; 28012 ১1৮৭ো বির তত 10-১2 


(৬৫) হে আহলে কিতাবগণ ! কেন তোমরা ইবর্াহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ 
তওরাত ও ইন্জীল তার পরেই নাধিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? (৬৬) শোন! 
ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করতে । এখন আবার যে 
বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ ? আল্লাহ্‌ জ্ঞাত আছেন এবং 






6 





রি 
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৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তোমরা জ্ঞাত নও । (৬৭) ইবরাহীম ইন্ছদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু 
তিনি ছিলেন “হানীফ' অর্থাৎ সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী এবং 
তিনি মুশরিক ছিলেন না । (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল 
তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-_আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আহলে কিতাবগণ ! (হযরত) ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কেন বাদানুবাদ কর (যে, তিনি 
ইহুদী মতাবলম্বী ছিলেন অথবা খুষ্টীয় মতাবল্বী ছিলেন) ? অথচ তওরাত ও ইন্জীল তার 
(আমলের) প্ররেই অবতীর্ণ হয়েছে। [এ উভয় ধর্মমত এ দুটি ধর্মগ্রন্থ অবতরণের পর থেকেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব থেকে এদের কোন অস্তিত্ই ছিল না।. এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম 
(আ) এ দুই: ধর্মমতের যেকোন একটি কিরূপে অবলম্বন করতে পারেন £ এমন যে নির্বোধ 
কথাবার্তা, বল,] তোমরা কি কিছুই বুঝ না ? তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোষ্নাদের. কিছু জ্ঞান 
ছিল, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে বাদানুবাদ করেছ (যদিও তাতে, একটি ভ্রান্ত উক্তি সংযোজন করে 
তার মধ্য থেকে ভ্রান্ত ফলাফল বের. করেছিলে । অর্থাৎ তোমরা ঈসা [আ]-এর অলৌকিক 
কার্যাবলী সম্পর্কে দাবি করতে যে, এগুলো বাস্তবের অনুরূপ । কিন্তু: এর সাথে-গ্লকটি ভ্রান্ত 
বাক্যও সংযোজিত করে বলতে যে, এরূপ' অলৌকিক কার্যাবলীর অধিকারী ব্যক্তি উপাস্য হবে 
কিংবা উপাস্যের পুত্র হবে। এতে একটি সন্দেহযুক্ত বাক্য থাকার কারণে. একে অসম্পূর্ণ জ্ঞান 
বলাই যথার্থ হবে ; এতে যখন তোমাদের ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে,) অতএব যে বিষয়ে তোমাদের 
মোটেই জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কেন'বাদানুবাদ করছ ? (কেননা, এক্নপ দাবি করার পক্ষে 
সন্দেহের উদ্রেক করে, এমন কোন উপকরণও তোমাদের কাছে নেই। কারণ তোমাদের 
মধ্যেও ইবরাহীম [আ]-এর শরীয়তে প্রচলিত বিধি-বিধানের কোনরূপ মিল নেই)। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা (ইবরাহীম [আ]-এর ধর্মমত) জানেন, তোমরা জান নাঁ। (এখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে 
তার ধর্মমত শুনে নীও যে,) ইবরাহীম (আ) ইহুদী ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না। তবে 
তিনি ছিলেন অস্রান্ত সরল পথের অনুসারী (অর্থাৎ) মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত 
ছিলেন না। (অতএব, ধর্মমতের দিক দিয়ে তার সাথে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কোনই সম্পর্ক 
নেই ; তবে) নিশ্চয় ইবরাহীম (আ)-এর সাথে অধিক সম্পর্কশীল তারা, যারা সে সময়ে তার 
অনুসরণ করেছিল, অতঃপর এ নবী [মুহাম্মদ [সা] ও মু*মিনগণ যারা মুহাম্মদ [সা]-এর উন্মত)। 
আল্লাহ্‌ মুমিনদের অভিভাবক (অর্থাৎ তাদের ঈমানের প্রতিদান দেবেন)। 


৬ রি ্ে 22: ররর -$১। পা .ডএ 
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সূরা আলে-ইমরান ৭৭ 


ক 22 তে 

ূ ০১৪১ 2৯১ । ০৯৬, €9 ২ 

১৪ রেরেে ররর পে 285 ৮5 0৫025 টিতে ডু 

৪৩৮৩ন ৫] ৩৯৮৫০৩৮৩৩৪৭ রি 
(৬৯) কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে 

পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না । অথচ তারা বুঝতে 

পারে না। (৭০) হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা আল্লাহ্র কালামকে অস্বীকার কর, 


অথচ তোমরাই তার প্রবক্তা ? (৭১) হে আহলে-কিতাবগণ ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার 
সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান।' 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আহলে-কিতাবদের মধ্যে একদল লোক মনেপ্রাণে কামনা করে ফ্াতে (সত্য ধর্ম থেকে) 
তোমাদের পথভ্রষ্ট করে দিতে পারে । তারা পথভ্রষ্ট করতে তো পারবেই না ; বরঞ্চ নিজকেই 
পথভ্রষ্ট করার, দুর্ভাগ্যে জড়িত করছে) ; কিন্তু তারা বুঝছে না। হে আহলে-কিতাবগণ ! 
তোমরা কেন আল্লাহ্‌ তা'আলার (4) নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছ, (যা তওরাত ও 
ইন্জীলে মুহাম্মদ [সা)-এর নবুয়ত প্রমাণ করে । কেননা তীর নবুয়ত স্বীকার না করার অর্থ এ 
সব নিদর্শনকে মিথ্যা বলা। এটাই কুফরী তথা অবিশ্বাস করা)। অথচ তোমরা (নিজ মুখে) 
স্বীকারোক্তি করে থাক যে, সেসব নিদর্শন সত্য 7 (পরবর্তী আয়াতে তাদের পথন্রষ্টতার কারণে 
ভ€সনা করে বলেন) ঃ হে আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা কেন সত্য (বিষয়কে অর্থাৎ মুহাম্মদ 
[সা]-এর নবুয়তকে) মিথ্যার সাথে অর্থাৎ বিকৃত বাক্যাবলী অথবা ভ্রান্ত ব্যা্্যার সাথে) 

হি এর ররর বার হাসন ভারাজিন প্রকৃত সত্য 
তোমরা গোপন করে চলেছ)। 

25545 25)1 ও ০১৮৮১৮৪%% থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের 
স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্বীস করা বৈধ হবে । কারণ এই যে, 


কুফরী তথা অবিশ্বাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ ।- এটা সর্বাবস্থায় অবৈধ । তবে জানা 
্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর তিরঙ্কার ও গিকারের যোগ্য। 


রি (05538 19%21 5391০০ ০% রি 5 
৫  ি 
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৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


| 95 পা ১.9 ঠটির্টি 2 তাতে 


60658585036 22 
৮4795 2 


৪ ৫5৫8৫563065 ডেম ্ত ৫ 
23315 ৮0০ ০০৫৮ 19৯৯১১০০০৫9 ১০751 802 এ রে 
নন হত ৯ 


৮১১০ ০১০505 


(৭২) আর আহলে কিতাবগণের একদল বললো, যুসলমানগণের ওপর যা কিছু 
অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে মেনে নাও আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার 
কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে । (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের 
ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে 
হেদায়েত আল্লাহ করেন। আর এ সব কিছু এ জন্য যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা 
অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের ওপর তারা 
কেন প্রবল হয়ে যাবে! বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন 
এবং আল্লাহ্‌ প্রাচ্র্যময় ও সর্বজ্ঞ । (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান 
করেন । আর আল্লাহ্‌ মহা-অনুগ্রহশীল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

আহ্লে-কিতাবদের কিছু লোক (পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে) বললো ঃ (মুসলমানদের পথন্রষ্ট 
করার একটি কৌশল আছে; তা হলো এই যে, রাসূল |সা]-এর মাধ্যমে) মুসলমানদের প্রতি যে 
গ্রন্থ অের্থাৎ কোরআন) অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি দিনের শুরুতে (অর্থাৎ সকাল বেলায়) 
বিশ্বাস স্থাপন কর এবং দিনের শেষে (অর্থাৎ অপরাহে) অবিশ্বাস করে বস। হতে পারে (এ 
কৌশলের ফলে কোরআন ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ দানা বাধবে 
এবং) তারা সস্ীয় ধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে । (তারা মনে করবে যে, এরা বিদ্বান__-তদুপরি 
বিদ্বেষমুক্ত, নতুবা ইসলাম গ্রহণ করতো না-_তা সত্ত্বেও তারা যখন ইসলাম ত্যাগ করেছে, 
তখন নিশ্চয়ই কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছে । এখন তারা ইসলামে কোন দোষ দেখেই 
তাত্যাগ করেছে । আহলে-কিতাবগণ পরস্পর আরও বললো £ তোমরা মুসলমানদের দেখানোর 
উদ্দেশ্যে শুধু বাহ্যিক বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আন্তরিকতার 'সাথে) কারও সামনে €এ ধর্মের) 
স্বীকারোক্তি করবে না । তবে যে ব্যক্তি তোমাদের ধর্মের অনুসারী হয়, (তার সামনে আন্তরিকভাবে 
করে নেবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ কৌশলের ব্যর্থতা প্রকাশ করে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ!) 
বলে দিন, (এ সব চালাকিতে কিছুই হবে না। কারণ) নিশ্চয় (বান্দাদের যে) হেদায়েত, (তা) 
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সূরা আলে-ইমরান ৭৯ 


আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েত (হয়ে থাকে)। সুতরাং হেদায়েত যখন আল্লাহ্র করায়ত্ত, (তখন 
তিনি যাকে হেদায়েতের ওপর কায়েম রাখতে চাইবেন, তাকে কেউ কৌশলে বিচ্যুত করতে 
পারবে না । পরবর্তী আয়াতে তাদের এ পরামর্শ ও কৌশলের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হে 
আহলে-কিতাবগণ ! তোমরা এ কারণে এসব কথাবার্তা বলছ যে, ) অন্য কেউ এমন বস্তু লাভ 
করছে, যা তোমরা লাভ করেছিলে (অর্থাৎ খোদায়ী গ্রস্থ ও খোদায়ী ধর্ম। অথবা সে তোমাদের 
পালনকর্তার সম্মুখে তোমাদের বিপক্ষে জয়ী হয়ে যাবে। সার কথা এই যে, মুসলমানরা 
খোদায়ী গ্রন্থ লাভ করেছে-এ জন্য তোমরা তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ অথবা তারা ধর্মীয় 
বিতর্কে তোমাদের বিপক্ষে, কেন জয়ী হয়ে যায়, এ হিংসার কারণে তোমরা ইসলাম ও 
মুসলমানদের অবনতির জন্য সচেষ্ট থাকছ। পরবর্তী আয়াতে এ হিংসা খণ্ডন করা হয়েছে। হে 
মুহাম্মদ !) বলে দিন £ গৌরব আল্লাহ্‌ তা“আলারই করায়ত্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। 
আল্লাহ্‌ খুবই প্রাচূর্যময়, (তাঁর কাছে গৌরবের অভাব নেই,) অত্যন্ত জ্ঞানী কেখন কাকে দিতে 
হবে, তা জানেন)।.তিনি স্বীয় করুণার (ও গৌরবের) সাথে যাকে ইচ্ছা তা নির্দিষ্ট করে দেন। 
আল্লাহ্‌ তা"আলা মহান গৌরবশালী । (এখন অভিজ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বীয় করুণা ও 
গৌরব মুসলমানদের দান. করেছেন । এতে হিংসা করা অনর্থক) । 


০28555৩5885 45৩ ৩1০৯ ৮9 ০৪৩5 

»ও 235 ০৯৪) ৩৩, ৬ ১% ১৩১১ 22550) 
ৈ ণ ণ ) পর পা 

পপ তে ১৮৫ 615৫০ ৬72) ৯ (ঠাপা পরপর নাগ ৫25৫4 রা । 

৬০৮2১০০১৯০০ ৬৪০০৪৮৩০৪৬৬, 


৫) ০৮৮০১০5০১৫4 

(৭৫) কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু 
ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে । আর তাদের 
মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না, যে 
পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দীড়িয়ে থাকবে! এটা এজন্য বে, তারা বলে রেখেছে যে, 
উশ্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই । আর তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
জেনেশুনেই মিথ্যা বলে। 

যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা 
. সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করা, সত্য ও মিথ্যাকে 
সংমিশ্রিত করা, সত্য গোপন করা এবং মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার কৌশল উদ্ভাবন করা । 
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মধ্যে কিছু লোক.আমানতদারও ছিল । এ কারণে তাদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আহলে-কিতাবদের কেউ কেউ এমন যে, যদি তুমি তার কাছে রাশি রাশি ধনও গচ্ছিত 
রাখ, তবে সে (চাওয়া মাত্র) তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে । আবার তাদের কেউ কেউ এমন যে, 
যদি তুমি তার কাছে একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ, তরে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না 
(বরং আমানত রাখার কথাই স্বীকার করবে না) যে পর্যস্ত তুমি (আমানত রেখে) তার মাথার 
ওপর (সব সময়) দণ্ডায়মান না থাক । (দণ্ডায়মান থাকা পর্যন্ত অস্বীকার বরবে না, কিন্তু একটু 
সরে গেলেই প্রত্যর্পণ করা তো দূরের কথা, আমানতই অস্বীকার করে বসবে)। এটা (গচ্ছিত 
দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করা) এ কারণে যে, তারা বলে $ আমাদের ওপর আহলে-কিতাবভুক্তদের 
ছাড়া অন্যদের (অর্থ) সম্পদ (গোপনে) গ্রহণ করলে (ধর্মত) কোন অভিযোগ নেই অর্থাৎ 
কিতাবী ধর্ম-বহির্ভূত__যেমন কুরায়শদের অর্থ-সম্পদ চুরি করা অথবা ছিনিয়ে নেওয়া সবই 
বৈধ। আল্লাহ্‌ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে তাদের এ দাবিকে মিথ্যা বলছেন) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি 
মিথ্যা আরোপ করে (যে, এ কাজটি হালাল)। অথচ মনে মনে তারাও জানে (যে, আল্লাহ্‌ এ 
কাজকে হালাল করেন নি ; বরং এটা তাদের মনগড়া দাবি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

'অমুসলমানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করা বৈধ 8৮৮: 9। ১০৪৫ এ ১৪ 
4:01 1:১৫১৪7 আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের আমানতে বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে প্রশং 
করা হয়েছে। আয়াতে “কিছুসংখ্যক লোক" বলে যদি এসব আহলে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে 
থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি 
সাধারণ আহলে-কিতাৰ বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অমুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফিরের 
কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি? 

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে 
একথা-বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফিরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই । সে এর উপকার 
দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখিরাতে শাস্তি হ্রাসের আকারে পাবে। 

এই বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে ষায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা 
মনে প্রতিপক্ষের সদ্গুণাবলীরও প্রশংসা করে। 
1008 4212 55.541 এ আয়াত ছারা ইমাম আবু হানীফা র) প্রমাণ করেছেন যে, 
খণদাঁতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত খণগ্রহীতার পিছু লেগে থাকার অধিকার তার 
রয়েছে । ___কেরতুবী, ৪র্থ খণ্ড) 
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সুরা আলে-ইমরান ৮১ 


2386), 22 ৩৪৪৮ 6$৫ ৮১৪০ 6০351020, 
টার 520 
পাও 20125 ০৪2 54৪০6৮84828 


পর পার 2উচিপর্ত 


৪৬৩০০ 


(৭৬) হ্যা, যে লোক নিজ ' প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহিষগার হবে, তাহলে আল্লাহ্‌ 
পরহিষগারদেরকে ভালবাসেন । (৭৭) যারা আল্লাহ্‌র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা 
সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি কেরুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর 
টিতে হিঃ রাত হত ভায়ের রমা রয়েছে হরির জারার 





যোগসূত্র £ পূর্বের আয়াতে ১১ %) থেকে আহ্লে-কিতাবদের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে একেই জোরদার করা হয়েছে এবং দ্যর্থহীন ভাষায় জঙ্গীকার 
পালনের ফযীলত বর্ণনা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ূ 

(বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে) অভিযোগ কেন হবে না; (অবশ্যই হবে । কেননা তাদের 
সম্পর্কে আমার দু'টি আইন রয়েছে। এক $) যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে 
হোক কিংবা তার সৃষ্টির সাথে হোক) পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
(এমন) আল্লাহভীরুদের পছন্দ করেন। দেই) নিশ্চয় যারা” এ অঙ্গীকারের 'বিনিময়ে মূল্য 
(জাগতিক উপকার) গ্রহণ করে, যা (তারা) আল্লাহ্‌র সাথে করেছে। (উদাহরণত পয়গম্বরগণের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা) এবং স্বীয় শপথের বিনিময়ে (উদাহরণত বান্দার হক ও লেনদেনের 
ব্যাপারে শপথ করা) পরকালে তাদের কোন অংশ (সেখানকার নিয়ামতের মধ্যে) নেই। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সাথে (অনুকম্পাসূচক) কথাবার্তা বলবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের 
দৃষ্টিতে) দেখবেন না এবং কিয়ামতের দিন (পাপ থেকে) তাদের মুক্ত করবেন না। তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ্ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী £ উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার- মাধ্যমে যা 
সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। 
ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয় । অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-১১ 
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৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোরআন ও সুন্নাহ্য় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ আরোপ করা হয়েছে। 
উপরোল্লিখিত ৭৭তম আয়াতেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাচটি সতর্কবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে ঃ 
.. ১, জান্নাতের নিয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 
যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্য দৌযখের 
শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরয করলেন -$ যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি 
দোযখ অপরিহার্য হবে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা গাছের একটা তাজা ডালই হোক না 
কেন।_ (মুসলিম) 

২. আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। 

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। 

৪. আল্লাহ্‌ তাআলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে 
বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্‌ মার্জনা করেন না। 

৫. তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। 


2 দিতে কু ই নি 
২ - রর ৮৩ 
বের 2৫ নে নিট ) 
557৩] 

0৮4৮০৩৭5৪০5 রত 589৮ 
ওত 

€ ০৯১-৪০৪৩ 2) 

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাকিয়ে কিতাব 

পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করেছে । অথচ তারা যা 


আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহ্‌র তরফ 
থেকে আগত । অথচ এসব আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটা 


. 
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আল্লাহরই কথা, অথচ তা আল্লাহ্‌র কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহরই প্রতি 
মিথ্যারোপ করে । (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত দান করার পর 
সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'_-এটা সম্ভব নয়। 
বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাও, যেমন তোমরা কিতাব শেখাতে এবং 
যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে ।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, 
তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের 
মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় তাদের মধ্যে আছে, যারা স্বীয় জিহ্বাকে বাঁকিয়ে গ্রন্থ পাঠ করে ( অর্থাৎ এতে 
কোন শব্দ অথবা ভ্রান্ত তফসীর যুক্ত করে দেয়। সাধারণত ভুল পাঠকারীকে বক্রভাষী বলা 
হয়)__যাতে তোমরা (যারা শোন) একেও (অর্থাৎ যা সংযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকেও) গ্রন্থের 
অংশ মনে কর, অথচ তা গ্রন্থের অংশ নয় এবং (শুধু ধোকা দেওয়ার জন্য এ পন্থাকেই যথেষ্ট 
মনে করে না। বরং মুখেও) বলে যে, এটা (শব্দ অথবা তফসীর) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (যে শব্দ 
ও নিয়ম-কানুন অবতীর্ণ হয়েছে, তা দ্বারা প্রমাণিত)। অথচ তা (কোনরূপেই) আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে নয়৷ (সুতরাং তা মিথ্যা। পরবর্তী আয়াতে আরও জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে), 
তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তারা (যে মিথ্যাবাদী, তা তারাও.মনে মনে) 
জানে । কোন মানবের পক্ষে এটা সন্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ (তো) তাকে গ্রন্থ, (ধর্মের) জ্ঞান এবং 
নবুয়ত দান করবেন, (এদের প্রত্যেকটির দাবি হচ্ছে কুফর ও শিরককে বাধা দান) আর সে 
মানুষকে বলবে £ আমার বান্দা (অর্থাৎ ইবাদতকারী) হয়ে যাও আল্লাহকে (অর্থাৎ তার 
একত্বাদকে) ছেড়ে । (অর্থাৎ নবুয়ত ও শিরকের প্রতি প্ররোচনা দানে একত্রিত হওয়া অসন্ভব)। 
কিন্তু (সেই নবী একথা বলবেন যে ) তোমরা আল্লাহ্‌-ভক্ত হয়ে যাও (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌র 
ইবাদত কর)। কারণ, তোমরা খোদায়ী গ্রন্থ অন্যকেও) শিক্ষা দাও এবং (নিজেরাও) পাঠ কর 
(এতে একত্ববাদের শিক্ষা রয়েছে)। আর সেই নবুয়তের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি একথা আদেশ 
করবেন না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে ও পয়গম্বরগণকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। 
তোমরা (এ বিশেষ বিশ্বাসে বাস্তবে অথবা স্বীয় দাবিতে) মুসলমান হওয়ার পর সে কি 
তোমাদের কুফরী করার কথা বলতে পারে ? 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পয়গন্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি £ ১: 4 ১141 নাজরানের প্রতিনিধিদলের 
উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খৃষ্টান বলেছিল ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি চান যে, 
আমরা আপনার তেমনি উপাসনা করি, যেমন খৃ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাসনা করে ? 
হযরত (সা) বলেছিলেন ঃ (মাআযাল্লাহ) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহকে ছেড়ে 
অন্যের ইবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি আহবান জানাই ? আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এ 
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উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন নি। এ কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ 
কিতাব, হিকমত ও পয়গন্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে 
সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য সৃষ্ট জীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গন্থরের পক্ষে 
কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে 
প্রেরণ.করেন, সে বাস্তবে সেই কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে 
দায়িতৃশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দুটি বিষয় চিন্তা করে নেয় 8 

€১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না? 

€২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গপ্তিতে আবদ্ধ রাখার 
ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায় ? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা 
সরকারী নীতি লংঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত 
নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা 
জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার বেলায় এরূপ 
সম্ভাবনা নেই । যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্র এরূপ জ্ঞান থাকে যে, সে খোদায়ী আনুগত্যের 
সীমা চুল পরিমাণও লংঘন করবে না,তবে পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব । 
নতুবা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে (নাউুবিল্লাহ)। এখান থেকেই পয়গন্বরগণের নিষ্পাপ 
হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্ধরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও 
পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে ? 

খৃষ্টানরা বলে যে, ঈসা ইবনে মারইয়ামের উপাস্য হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং ঈসা (আ) তাদের 
শিক্ষা দিয়েছেন । উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এ দাবি অসার প্রমাণিত হয় । কোন 
কোন মুসলমান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আরয করেছিল £ আমরা সালামের পরিবর্তে 
আপনাকে সিজদা করলে ক্ষতি কি ? আয়াতে তাদের ভ্রান্তিও ফুটে উঠলো । এ ছাড়া আয়াতে 
আহ্‌লে-কিতাবদের ভ্রান্তির প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ হয়েছে, যারা পাদ্রী ও সন্নযাসীর্দের আল্লাহ্‌র 
স্তরে পৌছিয়ে দিয়েছিল নোউযুবিল্লাহ)।__(ফাওয়ায়েদে-উসমান) 


2 ৯% টা ০১৩১ ঠা ৫৬০ হুজুর রি 
ছক তত তু পর্বটি নি প্কিতি 
রি দি সিন 23১৬০৩১৮১৮৮ ০৬ 


পপি এ পাপা 
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সূরা আলে-ইমরান ৮৫ 


পর্ব এপার তে তে 25৩৩ ৬ 2৫৬ পণ 2005 চে শক: 
৮০) 235 ০১০01৬৪৯১১৯ ৩) ও) ০ 1-১৬৮১৩ 
পা ১০9 পা 28 এপার পা রি ॥।) পা 


0৮১১৯৯৯৯৯০৫ ৬০৬৫সতঞ্ততা& 


৫260৫ 02. ত 1 2 পর্বঠঠপৃ্ প । পিঠ রর পঠঠঠরপ, ৫ ৩্ত 
৩৯১৯১১৬০৯৪ 90৬0৩ ১১1 ৬5 ১৩৮৯5 ১৯৭০১ ৮১৩০৪ 
2) 2৪৫ ঠা ৫০268 পারা পেঠপা টি অপা-5 4 


৪০৯১-৫ ৬৪8১০ 532৫৯১ 


(৮১) আর আল্লাহ্‌ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, “আমি যা 
কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল 
আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান 
আনবে এবং তার সাহায্য করবে ।' তিনি বললেন, “তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এই 
শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ ?' তারা বললো, “আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি 
বললেন, “তাহলে এবার সাক্ষী থাক । আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম!' (৮২) 
অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দীড়াবে, সেই হলো নাফরমান। (৮৩) তারা কি 
আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন তালাশ করছে ? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে 
স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত হবে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে । 
(৮৪) বলুন, “আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং খা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমার 
উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা 
কিছু পেয়েছেন মৃসা ও ঈসা এবং অন্য সমস্ত নবী-রাসূল তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে । 
আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না । আর আমরা তার অনুগত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আল্লাহ্‌ তা“আলা পয়গন্বরগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন 
যে, আমি তোমাদের যা কিছু গ্রন্থ ও শরীয়তের) জ্ঞান দান করি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা 
আছে, তার সত্যায়নকারী অন্য) পয়গম্বর আগমন করেন, (অর্থাৎ শরীয়তের) নির্ভরযোগ্য 
প্রমাণাদির মাধ্যমে তার রিসালাত প্রমাণিত হয়, তখন আপনারা অবশ্য তার (রিসালাতের) 
প্রতি আন্তরিক) বিশ্বাস স্থাপন করবেন এবং (বাস্তব ক্ষেত্রে) তার সাহায্যও করবেন। (এ 
অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর) তিনি বলেন ঃ আপনারা কি এতে স্বীকৃত হলেন এবং আমার শর্ত 
গ্রহণ করলেন ? তারা বললেন £ আমরা স্বীকার করলাম । (আল্লাহ্‌) বললেন ঃ তবে আপনারা 
€এ স্বীকৃতির ওপর) সাক্ষী থাকুন । (কেননা, সাক্ষ্যের বিপরীত করাকে সবাই সর্বাবস্থায় খারাপ 


গে 
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মনে করে। কিন্তু স্বীকারোক্তির বিপরীত করা তেমন অকল্পনীয় নয়। কারণ, স্বীকারোক্তিকারী 
স্বার্থ প্রণোদিতও হতে পারে । সেমতে. আপনারা শুধু স্বীকারোক্তিকারী হিসাবে নয় ; সাক্ষী 
হিসাবে এতে অটল থাকবেন)। আমিও আপনাদের সাথে অন্যতম সাক্ষী (অর্থাৎ ঘটনা সম্পর্কে 
অবহিত) রইলাম । অতএব, (উম্মতদের মধ্যে) যে ব্যক্তি (এ অঙ্গীকার থেকে) মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, সে-ই পুরোপুরি) অবাধ্য (অর্থাৎ) কাফির । যে ইসলামের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, তা 
থেকে মুখ (ফিরিয়ে) তারা কি আল্লাহ্‌র ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে ? অথচ আসমান ও 
যমীনে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্‌ তা“আলার (নির্দেশের) সামনে মাথা নত করেছে (কেউ) 
ইচ্ছায় (কেউ) অনিচ্ছায়। (এ মাহাত্মের দিকে লক্ষ্য করে তার অঙ্গীকারের বিরোধিতা করা 
উচিত নয় । বিশেষ করে যখন ভবিষ্যতে শাস্তিরও আশংকা রয়েছে । সে মতে সবাই আল্লাহ্‌র 
দিকে (কিয়ামতের দিন) প্রত্যাবর্তিত হবে । তখন বিরদ্ধাচরণকারীদের শাস্তি দেওয়া হবে। (হে 
. মুহাম্মদ! আপনি ইসলাম ধর্ম প্রকাশের সারমর্ম হিসাবে একথা) বলে দিন £ আমরা আল্লাহ্‌র 
প্রতি, এ নির্দেশের প্রতি, যা আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে, এ নির্দেশের প্রতি যা (হযরত) 
ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব (আ) ও তত্বংশীয় নেবী)-গণের প্রতি প্রেরিত হয়েছে। এবং এ 
নির্দেশ ও মু'জিযার প্রতি, যা (হযরত) মুসা ও ঈসা (আ) এবং অন্যান্য পয়গন্বরকে দান করা 
হয়েছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে, তৎ্প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । (বিশ্বাসও এমন যে) আমরা 
তাদের মধ্য থেকে (কোন একজনের ব্যাপারেও) বিশ্বাসের কোন পার্থক্য করি না (যে, 
একজনকে বিশ্বাস করবো আরেকজনকে বিশ্বাস করবো না) আমরা আল্লাহ তা“আলারই 
অনুগত, (তিনিই আমাদের ধর্ম বলে দিয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করেছি) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আল্লাহ্‌ তা'আলার তিনটি অঙ্গীকার $ আলাহ্‌ তা“আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার 
নিয়েছেন। একটি সুরা আ“রাফের ?১১ ০... আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য 
এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্‌ ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে । কেননা, ধর্মের গোটা 
প্রাচীর এ ভিত্তির ওপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধময়ি ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ 
প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে। 

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ১৮৫45: 5 31 ০3 3৪০ ৪ 3511) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। 
অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব আলিমদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন 
নাকরে। 

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত 3: 41 3.5; , 01 3১ ১1-এ উল্লিখিত হয়েছে। এর 
বিবরণ পরে আসবে ।__(তফসীরে আহমদী) ূ 

3৯০১-_ এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেওয়া হয়েছে $ এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে 
অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে।-__(বয়ানুল কোরআন) 

কি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেওয়া 
হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী (রা) ও হযরত 


সত 
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সূরা আলে-ইমরান ৮৭ 


ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা সব পয়গন্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে 
অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তার আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তীর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেন এবং তার সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। 
হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্‌ প্রমুখ মনীষী বলেন ঃ পয়গন্বরগণের কাছ থেকে এ 
অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। -(তফসীরে 
ইবনে-কাসীর) 
নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে__ 
৮০৮০৩5০০৫6৯ ১5 2ম একি সি (096 
(১১৯১1) ১2১ (2: 1+৮৯ 0১১5 ₹2১১ 521 ৮০৪৩ 
কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য নেওয়া হয়েছিল । 
__(তফসীরে-আহমদী) 
উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে 
পারে। __(ইবনে কাসীর) 
পয়গন্বরগণকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলার উপকারিতা 8 এখানে বাহ্যত প্রশ্র হয় যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বজ্ঞ। তিনি ভালরূপেই জানেন যে, মুহাম্মদ (সা) অন্য কোন নবীর 
উপস্থিতিতে পৃথিবীতে আগমন করবেন না। এমতাবস্থায় তার প্রতি পয়গস্বরগণের বিশ্বাস 
স্থাপনের উপকারিতা কি ? একটু চিন্তা করলেই সুস্পষ্ট উপকারিতা বোঝা যাবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী যখন তারা হযরত (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সংকল্প করবেন, 
তখন থেকেই সওয়াব পেতে থাকবেন। ___(সাভী) 
মহানবী (সা)-এর বিশ্বজনীন নবুয়ত | 76., 20 31 1) আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য 
থেকে কোন পয়গন্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন-_যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী 
পয়গন্ধর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্য জরুরী হবে” 
নতুন নবীর সত্যতা ও নবুয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন 
করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া । কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দিবালোকের মত 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পয়গন্থরগণের 
কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন । আল্লামা সুবকী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-তা'জীম ওয়াল মেন্না'তে «: ০১২১ 
৭১১ ০:51 -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন. 8 এ আয়াতে রাসূল বলে মুহাম্মদ (সা)-কে বোঝানো 
হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হন নি, যার কাছ থেকে তার সম্পর্কে অঙ্গীকার 
নেয়া হয়নি । এমনিভাবে এমন কোন পয়গন্বর অতিবাহিত হন নি,'যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ 
(সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি । যদি মহানবী 
(সা) সে সব পয়গন্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তারা 
সবাই তার উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও 
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৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন | দ্বিতীয় খণ্ড 


নবী। এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন £ “আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার 
অনুসরণ করা ছাড়া তারও গত্যন্তর ছিল না।” 

অন্য এক হাদীসে বলেন £ যখন ঈসা (আ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও 
কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধান পালন করবেন । __(তিফসীরে ইবনে-কাসীর) 

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সা)-এর নবুয়ত বিশ্বজনীন । তার শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী 
সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে 8. 4 ০০ | ০৫ »; (আমি সমগ্র 
মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও ফুটে উঠেছে। মহানবী (সা)-এর 
নবুয়ত তার আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য__হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। 
বরং তার নবুয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদম (আ)-এর নবুয়তেরও আগে থেকে 
এর আরন্ত। এক হাদীসে তিনি বলেন ৪ ...1 05১41 ১১১15 0 ০৫ (আদমের দেহে 
আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম)। হাশরের ময়দানে শাফা'আতের জন্য অসর হওয়া, 
তার পতাকাতলে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে 
সব পয়গন্বরের ইমামতি করা তার বিশ্বজনীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ । 


পা 2 ৬৮৪৮৩ ১92. পা পঠিত 2প৫ ৮১ প্র 2১2১ ৫৩  পাড৫ এ তর্ত 

১০৪০৮ 3১১ ৫ ০০৮০ 42০৮5 ৬৯৪৯০ 7৮১: 

(৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কম্িনকালেও তা গ্রহণ 
করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিথস্ত 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা (সে ধর্ম) কখনও (আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে) গৃহীত হবে না এবং সে (ব্যক্তি) পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ 
মুক্তি পাবে না)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামই মুক্তির পথ £ “ইসলাম” শব্দের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য করা । পরিভাষায় একটি 
বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে 
মানবজাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন৷ কেননা, সব পয়গন্বরের শরীয়তে 'ধর্মের 
মূলনীতি এক ও অভিন্ন। 

অতঃপর ইসলাম" শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু 
সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে । কোরআনে 
উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান । পূর্ববর্তী পয়গস্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ 
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উম্মতকে “উম্মতে মুসলিমাহ্‌' বলেছেন__-একথাও কোরআন থেকে প্রমাণিত রয়েছে। শেষ নবী 
(সা)-এর উম্মতকে বিশেষভাবে মুসলিম বলেও কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে । ৫: ১ 
৬০১১০৬৮১০এ 

মোটকথা, যে কোন পয়গন্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই 
ইসলাম" বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসাবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে “ইসলাম' শব্দ দ্বারা কোন্‌ অর্থটি বোঝানো হয়েছে। 

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে ভাতে 
কোন পার্থক্য হয় না, কেননা, পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণের ইসলাম" একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং 
বিশেষ যমানার জন্য ছিল। এঁ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্য তখনও সেই ইসলাম 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সেই ইসলামও বিদায় 
নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য 
মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ 
(সা)-কে যে ইসলাম দেওয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। 
উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তার আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন 
পূর্বেকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হুযুর (সা)-এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌছেছে, তাই 
হলো ইসলাম । এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ্‌ হাদীসে মহানবী (সো) বলেছেন £ আজ যদি হযরত 
মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যত্তর ছিল না। অন্য 
এক হাদীসে বলেন $ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ) যখন অবতরণ করবেন, 
তখন নবুয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন। 

এতএব, এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। 
অর্থাৎ শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তার আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে । এ ধর্মই 
বিশ্বাসীর মুক্তির উপায় । আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি 
ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে তা গ্রহণীয় নয়। 
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(৮৬) কেমন করে আল্লাহ্‌ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার 
পর এবং রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার 
পর কাফির হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। 
(৮৭) এমন লোকের শাস্তি হলো আল্লাহ্‌, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত 
(৮৮) সর্বক্ষণই তারা তাতে থাকবে । তাদের আযাব হালকাও হবে না এবং তারা এতে 
অবকাশও পাবে না। (৮৯) কিন্তু যারা অতঃপর তওবা করে নেবে এবং সৎকাজ করবে 
তারা ব্যতীত, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ৷ (৯০) যারা ঈমান আনার পর 
অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে, কম্মিনকালেও ভাদের তওবা কবৃল করা 
হবে না__-আর তারা হলো গোমরাহ । (৯১) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে 
দেওয়া হয় তবুও যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের 
তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ! পক্ষান্তরে তাদের 
কোনই সাহায্যকারী নেই। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(প্রথমে এসব ধর্মত্যাগীর কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা কুফরীতে কায়েম থেকে কুফরকে 
হেদায়েত মনে করছিল। তাদের বিশ্বাস অথবা দাবি ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এখন 
তাদের হেদায়েত করেছেন৷ এ কারণে তাদের নিন্দায় এ বিষয়টি খপ্তন করে বলেন) £ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এরূপ সম্প্রদায়কে কিরূপে হেদায়েত দান করবেন, যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর কাফির 
হয়ে গেছে ? তারা (মুখে) সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, রাসূল [(সা) রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদী] 
এবং তাদের কাছে ইসলামের সত্যতার) প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসেছিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 
জালিম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (এর অর্থ এই নয় যে, এমন লোকদের কখনও 
ইসলামের তওফীক দেন না ; বরং তাদের উল্লিখিত দাবি নাকচ করাই এখানে মূল উদ্দেশ্য । 
তারা বলতো, আল্লাহ্‌ আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন । তাই আমরা ইসলাম ত্যাগ করে এ পথ 
অবলম্বন করেছি। মোট কথা, যারা কুফরের গোমরাহ পথ অবলম্বন করে, তারা আল্লাহ্‌র 
হেদায়েতের অনুসারী নয়৷ কাজেই তারা একথা বলতে পারে না যে, আল্লাহ্‌ হেদায়েত 
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দিয়েছেন। কারণ এটা হেদায়েতের পথ নয় ; বরং তারা নিশ্চিতই পথত্রষ্ট)। তাদের শাস্তি এই 
যে, তাদের ওপর আল্লাহ্‌ তা“আলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানবজাতির অভিসম্পাত । তারা 
চিরকাল এতে অর্থাৎ অভিসম্পাতে) থাকবে । (এ অভিসম্পাতের পরিণাম ফল হলো জাহান্নাম । 
কাজেই অর্থ এই যে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে । তাদের শাস্তি প্রশমিত করা হবে না 
এবং তাতে বিরাম দেওয়া হবে না। অতঃপর তাদের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা পুনর্বার 
মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ।) কিন্তু অতঃপর (অর্থাৎ কুফরের পরে) যারা তওবা করেছে (অর্থাৎ 
মুসলমান হয়ে গেছে) এবং সংশোধিত হয়েছে (অর্থাৎ মুনাফিকের মত শুধু মুখে তওবা করাই 
যথেষ্ট নয়) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল ও করুণাময় । নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপনের 
পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাসে বর্ধিত হয়েছে (অর্থাৎ অবিশ্বাসেই রয়ে গেছে 
_ বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাদের তওবা (তা অন্য গোনাহর জন্য করলেও) কখনও গৃহীত হবে 
না (কারণ, তওবা গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান) । তারাই (এ তওবার পরেও যথারীতি) 
পথভ্রষ্ট । নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণও করেছে, তাদের 
কারও কাছ থেকে (কাফ্ফারা হিসাবে) পৃথিবী-ভর্তি স্বর্ণ ও নেওয়া হবে না___যদিও সে মুক্তির 
বিনিময়ে তা দিতেও চায় (আর দিতে না চাইলেই বা কে জিজ্ঞেস করে)। তাদের জন্য 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

একটি সন্দেহের অপনোদন £ 4]| এ + 73 “ ৫ এ আয়াত থেকে বাহ্যত সন্দেহ হয় 
যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত । কেননা, 
অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরও ঈমান এনে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে যায়। 

উত্তর এই যে, আয়াতে হেদায়েতের সন্তাবনা নাকচ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের 
বাচনভঙ্গিতে এর উদাহরণ, যেন কোন বিচারক নিজ হাতে কোন দু্কৃতকারীকে শাস্তি দিলেন। 
দুঙ্কৃতকারী বলতে লাগলো £ বিচারক নিজ হাতে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। এর উত্তরে 
বিচারক বললেন ঃ এমন দুরাচারকে আমি কেন মর্যাদা দান করতে যাবো ? অর্থাৎ এটা 
মর্যাদাদানের ব্যাপারই নয় । অর্থ এই নয় যে, এ ব্যক্তি শিষ্টতা অবলম্বন কত্নার পরেও মর্ষাদাপ্রাপ্তির 
যোগ্য হতে পারে না'। (বয়ানুল-কোরআন). 


০5 275 ৮১৮ -৬৯১৮ 


শি ৃ 





(৯২) কম্দিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে 
তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্‌ তা জানেন। 
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৯২ তফসীরে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


ব্যাখ্যাসহ পূর্বাপর যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফির ও মুশরিকদের 
সদকা ও খয়রাত আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় নয়। আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জন্যে গ্রহণীয় 
সদকা ও তার রীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সঠিকভাবে হুদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে 
সু শব্দের অর্থ ও স্বরূপ জানা আবশ্যক। 

*_, এর শাব্দিক অর্থ অন্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করা । অনুগ্হ ও সদ্যবহারের অর্থেও এ 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ এবং ০ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজ দায়িত্বে আরোপিত যাবতীয় 
হক পুরোপুরি আদায় করে । কোরআনে ৬11৯3 (৮? এবং 4107 (0 এ অর্থেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি, যে পিতামাতার হক পুরোপুরি আদায় করে। 

*. শব্দের বহুবচন 41 “1 কোরআনে এর ব্যবহার বিস্তর । এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 

(১১৫ (৫৯1০ ০৫ 4৫ ১০ ১৮: 9121 ৩। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তি 
2: $ 55081 4157 ৮৮০ ৮1009 আরও এক আয়াতে আছে ৪ (০ 714 | 
+ ১৯ ৬৮১1০৮৯১০39) এই শেষ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, ০ এর 
বিপরীত শব্দ হচ্ছে ১৬৯৪ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ “সিদক' তথা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে থাক । কেননা, সিদক ৬ 
এর সঙ্গী । এরা উভয়েই জান্নাতে থাকবে এবং মিথ্যাবাদিতা থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা, 
মিথ্যাবাদিতা ১৯৯৪ তথা পাপাচারের সঙ্গী ৷ এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে । (আদাবুল-মুফরাদ, 
ইবনে মাজাহ, মসনদে আহমদ) 

সূরা বাকারার এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
১০০ ০2৭। ১০1৩ ০৮১এ)৩ ৩১৩৭ ০৫৯৬৯৩ 1155 ১1 41 ০০০ 

-১৯$। 75019 415 5৭1 

এ আয়াতে সতকর্মের একটি তালিকা দিয়ে সবগুলোকে » আখ্যা দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য 
আয়াত থেকে জানা যায় যে, সতকর্মসমূহের মধ্যে সর্বোস্তম হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করা । বলা হয়েছে, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা ৯» অর্জন 
করতে পারবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা“আলার হক পুরোপুরি আদায় হবে না, 
ররর রাডার 
কাতারভুক্ত হওয়াও এরই উপর নির্ভরশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(মুসলমানগণ !) তোমরা পূর্ণ অের্থাৎ বিরাট কল্যাণ) কখনও অর্জন করতে পারবে না, 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় না করা পর্যস্ত। তোমরা যাই ব্যয় কর (অপ্রিয় 
বস্তু হলেও) আল্লাহ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত 'রয়েছেন। (তিনি এতেও সওয়াব দেবেন, কিন্তু পূর্ণ 
সওয়াব পেতে হলে তার পন্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরা আলে-ইমরান ৯৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপ্রেরণা £ সাহাবায়ে-কিরাম ছিলেন কোরআনী 
নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রত্যক্ষ সঙ্গী । কোরআনী. নির্দেশ পালনের 
জন্য তারা ছিলেন চাতক-সম । আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তীরা প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোন্টি তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর 
আল্লাহর পথে তা ব্যয় করার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন । 
মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তাল্হা (রা)। মসজিদে নববী 
সংলগ্ন বিপরীত দিকে তার একটি বাগানে “বীরহা" নামে একটি কৃপ ছিল৷ বর্তমানে বাগানের. 
মদীনা যিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর-পূর্ব কোণে “বীরহা” কৃপটি অদ্যাবধি 
স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা 
কূপের পানি পান করতেন । এ কুপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবূ তালহা রো)-এর এ 
বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তীর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল । আলোচ্য 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ 
আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি একে আল্লাহ্‌র 
পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, একে খরচ করুন। হুযুর (সা) 
বললেন £ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন 
করে দিন। হযরত আরু তালহা (রা) এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও 
চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন। -(বুখারী ও মুসলিম) 

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না-স্বীয় পরিবার- 
পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ। 

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) তার আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে উপস্থিত হন এবং 
আরয করেন 8 আমার সম্পত্তির মধ্যে এটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় । একে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ 
করতে চাই । মহানবী (সা) তার ঘোড়াটি গ্রহণ করে তারই পুত্র উসমানকে দান করলেন । দান 
করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) কিছুটা মনঃক্ষুগ্ন হলেন। কিন্তু 
মহানবী (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ তোমার দান গৃহীত হয়েছে। -(তফসীরে-মাযহারী, 
ইবনে জারীর, তাবারী) 

হযরত উমর ফারূুক (রা)-এর একটি বাদী ছিল সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি তাকে আল্লাহ্‌র 
ওয়াস্তে মুক্ত করে দেন। | 

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি মাস“আলা প্রণিধানযোগ্য । 

সব ফরয ও নফল দান আলোচ্য আয়াতের অন্তর্তৃক্ত £ (এক) কোন কোন আলিমের 
মতে আলোচ্য আয়াতে ফরয দান-খয়রাত, যথা যাকাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। 
আবার কারো মতে আয়াতে নফল দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । কিন্তু বিজ্ঞ 
আলিম সমাজের মতে আয়াতের অর্থে ফরয -ও নফল উভয় প্রকার দান-খয়রাতই অন্তর্ভূক্ত 
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৯৪ তফসীরে মা“'আরেফুল-কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


রয়েছে। (সাহাবায়ে-কিরামের উল্লিখিত ঘটনাবলী এ মতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় । কেননা, তাদের 
দান-খয়রাত নফল শ্রেণীভুক্ত ছিল)। 

কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পথে ফরয-নফল ইত্যাদি যে কোন দান-খয়রাত 
কর, তাতে পূর্ণ সওয়াব ও কল্যাণ পেতে হলে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু দান করতে হবে। 
দান-খয়রাতকে জরিমানা মনে করে গা এড়ানোর জন্য উদ্ৃত্ত অকেজো অথবা খারাপ বস্তু দান 
করা উচিত নয়। কোরআনের অপর একটি আয়াতে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত 
হয়েছে। 

১ ০৯০৯। (১৯১১ ৮৯০৯০ 1১52১1 15০1 9231 646 
১.5 01 9,45590505 09885 ৭5 ০০ 1$০525 9১১০1 

4১৪ 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ ! নিজেদের উপার্জন থেকে এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য 
জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, আল্লাহ্‌র পথে তা থেকে উত্তম বন্তু ব্যয় কর এবং ব্যয় করার জন্য 
এমন বাজে জিনিসের নিয়ত করবে না, যা প্রাপ্য হিসাবে তোমাদের দিলে তোমরাও কখনও 
গ্রহণ করবে না। তবে কোন কারণবশত চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা । 
সারকথা এই যে, বেছে খারাপ ও অকেজো বন্তু দান করলে তা গৃহীত হবে না। বরং 
প্রিয়বস্তু দান করলেই গৃহীত হবে এবং তাঁর পুরোপুরি সওয়াব পাওয়া যাবে। 

মধ্যপস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ঃ (দুই)-আয়াতে 1 শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
সমস্ত প্রিয় বস্তু নিঃশেষ করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য এই যে, 
যতটুকুই ব্যয় করবে, তার মধ্যে ভাল ও প্রিয় বস্তু দেখে ব্যয় করবে। তবেই পুরোপুরি 
সওয়াবের অধিকারী হতে পারবে। 

(তিন)-_প্রিয় বস্তু ব্যয় করার অর্থ শুধু অধিক মূল্যবান বস্তু ব্যয় করা নয় ; বরং স্বল্প এবং 
মূল্যের দিক দিয়ে নগণ্য-এমন কোন বস্তুও কারও দৃষ্টিতে প্রিয় হলে, তা দান করলেও 
পুরোপুরি সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে । হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির 
জন্য খাটি মনে যা দান করা হয়, তা একটি খেজুরের দানা হলেও তাতে দাতা আয়াতের বর্ণনা 
মতে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে । 

(চার)__আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যারা গরীব নিঃসন্বল এবং দান করার মত 
অর্থ-কড়ির মালিক নয়, তারা আয়াতে বর্ণিত কল্যাণ ও বিরাট পুণ্য থেকে বঞ্চিত হবে । কারণ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করা ব্যতীত এ পুণ্য অর্জিত হবে না। গরীব-মিসকীনদের 
হাতে এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নেই যে, তা ব্যয় করে তারা এ পুণ্য অর্জন করতে পারে। 
কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়াতের অর্থ এপ নয় যে, প্রিয় অর্থ-কড়ি ব্যয় করা ব্যতীত এ 
লক্ষ্য অর্জিত হবে না ; বরং এ পুণ্য ইবাদত, যিকর, তিলাওয়াত, অধিক নফল ইবাদত ইত্যাদি 
উপায়েও অর্জন করা যায়। কোন কোন হাদীসে এ বিষয়বন্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

প্রিয় বস্তুর অর্থ £ (পাচ)-প্রিয় বস্তু বলে কি বোঝানো হয়েছে £ কোরআনের অন্য আয়াত 
থেকে জানা যায়, যে বস্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজে লাগছে, যা ব্যতীত সে তার অভাব বোধ করে 
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এবং যা উদ্ৃত্ত ও অকেজো নয়, তাই প্রিয় বস্তু। কোরআন বলে ৪4১ 42 2৮11 ১০৮5 
যান (৩ :-.* - অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দার খাদ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও অভাব্স্তদের 
খাদ্য দান করে। এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ 
4-৯১6305 ১1458145035 _ অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা নিজের উপর 
অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা স্বয়ং অভাবত্স্ত। 

প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যয় করাও সওয়াবমুক্ত নয় ঃ ছেয়)__আয়াতে বলা হয়েছে, প্রিয় 
বস্তু দান করার উপর বিরাট পুণ্য অর্জন ও পুণ্যবানদের মধ্যে অন্তর্তক্ত হওয়া নির্ভরশীল । কিন্তু 
এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়.করলে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। 
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 8: 121410৮8405 ৮8৮৮ ০57- 
অর্থাৎ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। আয়াতের এ অং 
উদ্দেশ্য এই যে, কোন দান-খয়রাতই সাধারণ সওয়াব থেকে মুক্ত হবে না, প্রিয় বন্তুর 
দান-খয়রাত হোক কিংবা অতিরিক্ত বস্তুর । তবে যখনই ব্যয় করতে হয়, তখনই যেন বেছে 
বেছে অকেজো বস্তু ব্যয় করা হয়_এমন রীতি অবলম্বন করা মাক্রূহ ও নিষিদ্ধ । কিন্তু যে 
ব্যক্তি প্রিয় বন্তুও ব্যয় করে এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু যেমন উদৃত্ত খাদ্য, পুরাতন 
পোশাক, দোষযুক্ত পাত্র এবং ব্যবহারের বস্তুও দান করে দেয়, সে এতে গোনাহগার হবে না; 
বরং এ জন্যও সে সওয়াবের অধিকারী হবে। 

আয়াতের শেষাংশে এ কথা বলা হয় যে, মানুষ যা ব্যয় করে, তার আসল স্বরূপ আল্লাহ্‌র 
অজানা নয়। প্রিয় কি অপ্রিয়, খাটি মনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছে, না লোক দেখানো 
ও সুখ্যাতির জন্য ব্যয় করছে ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌র জানা । আমি প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় 
করছি__মুখে এরূপ দাবি করলেই শুধু হবে না ; বরং যে আল্লাহ্‌ অন্তরের গোপন ভেদ জানেন, 
তিনিই দেখছেন এ দান কোন্‌ পর্যায়ের দান। 


ঘিরন হো হেকে রাত্রে লে 


৪ রন ৩ 1৩১৩ 
উল ত উদ 
ও (5/915206৩ 


(৯৩) তওরাত নাধিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে 
; নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল। 
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৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তুমি বলে দাও, “তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তওরাত নিয়ে এসো এবং তা 
পাঠ কর ।' (৯৪) অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তারাই জালিম___সীমা 
লংঘনকারী । (৯৫) বল, “আল্লাহ্‌ সত্য বলেছেন । এখন সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুগত 
হয়ে যাও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সত্য ধর্মের অনুসারী । ভিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন না।' 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | 

যে (সব খাদ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা, সে), সব খাদ্য বন্তু হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে 
কখনও হারাম ছিল না, বরং এসব খাদ্যবন্তু) তওরাত অবতরণের পূর্বে হেষরত) ইয়াকুব (আ) 
(বিশেষ কারণে) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন (অর্থাৎ উটের মাংস। এ মাংস তার 
সন্তানের জন্যও হারাম ছিল)। তাছাড়া (অবশিষ্ট) সব খাদ্যবস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল 
ছিল। (এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে এগুলো হারাম হওয়ার দাবি কিরূপে শুদ্ধ 
হতে পারে ? তওরাত অবতরণের পূর্বে বলার কারণ এই যে, তওরাত অবতরণের পর উল্লিখিত 
হালাল বস্তৃস্বমৃহের মধ্য থেকেও অনেকগুলো হারাম হয়ে গিয়েছিল। এর বিবরণ সূরা আনৃ'আমের 
এ আয়াতে রয়েছে ঃ * ১৯১৮৮ ৪১০৬ ৮১৯9১৮১১৮25 এখনও যদি ইহুদীরা 
প্রাচীনকাল থেকে হারাম হওয়ার দাবি পরিত্যাগ না করে; তবে হে মুহাম্মদ ! (তাদের) 
বলে দিন ঃ তবে তওরাত উপস্থিত কর। অতঃপর তা পাঠ কর___যদি তোমরা (স্বীয় দাবিতে) 
সত্যবাদী হও। (তওরাত থেকে এ বিষয়ের কোন আয়াত বের করে দেখাও। কেননা, বর্ণিত 
বিষয় আয়াত ছাড়া প্রমাণিত হয় না। অন্য কোন আয়াত অবশ্যই নেই । কাজেই তওরাতের 
আয়াতই দেখাও । দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তাই বলেন ৪) 
অতএর, যারা এর পরেও (অর্থাৎ মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরেও) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা 
আরোপ করে (যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে উটের গোশত হারাম 
করেছেন), তারা বড়ই অত্যাচারী । আপনি বলে দিন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা. সত্য বলেছেন। 
সুতরাং (এখন) তোমরা (কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ 
ইসলামের) অনুসরণ কর__যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই। তিনি (ইবরাহীম) মুশরিক ছিলেন 
না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে- কোথাও 
ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খৃষ্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের 
বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রূহুল-মা*আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) না আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং 
অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী । এ কথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি 
উত্থাপন করে বলল £ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত 
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ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বললেন $ ভুল কথা, এগুলো 
তাঁর প্রতি'হালাল ছিল'। ইহুদীরা বলল '৪ আমরা যেন্সব বস্তু হারাম মনে করি, তা সধই হযরত 
নৃহ (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং 
আমাদের নিকট পর্যস্ত পৌছেছে । এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় । এতে 
ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । বলা' হয়েছে ঃ তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের 
গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের' জন্যও হালাল ছিল । তবে উটের গোশত 
বিশেষ কারণবশত হযরত ইয়াকুব (আ) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন । পরে 
তার বংশঘরের জন্যও তা' হারাম ছিল। 

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আ) “ইরকুন্নাসা' রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত 
করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু 
পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবন্তু উটের 
গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রূহুল-মা“আনী) মানতের কারণে যে উটের 
গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী ইসরাঈলের জন্য পরবতীকালেও অব্যাহত 
ছিল। এতে ৰোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বন্জুও হারাম হয়ে 
যেতো। আমাদের শরীয়তে মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত 
করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা 
ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে । কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন 3 ₹১ ১541 
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(৯৬) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, 
যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও' বরকতময় । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় (ইবাদতালয়সমূহের মধ্যে) যে গৃহ সর্বপ্রথম মানবজাতির (ইবাদতের) জন্য আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট করা হয়, তা এ গৃহ, যা বাক্কা শহরে অবস্থিত (অর্থাৎ মক্কার কাবাগৃহ)। 
তার অবস্থা এই যে, তা বরকতময় (কেননা, তাতে ধরয়ি কল্যাণ অর্থাৎ সওয়াব রয়েছে)। এরং 
(বিশেষ ইবাদত, যথা নামাযের দিকনির্দেশে) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক । (উদ্দেশ্য এই 
যে, সেখানে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় এবং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে নামাযের সওয়াব অনেক 
বেশি হয়। এগুলো ধর্মীয় কল্যাণ । আর যারা সেখানে উপস্থিত নয়, এ গৃহের মাধ্যমে তারা 
নামাযের দিক জানতে পারে, এটাও পথপ্রদর্শন)। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__১৩ 
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৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরজান ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক-ভ্ঞাতব্য বিষয় । 

জালোল্য আয়াতে সারা বিশ্বের গৃহ, এমন লি, রিল নিলা 
কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠতৃ বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্ব কারণ একাধিক 

কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাগ-ইতিহাস ঃ প্রথমত, এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। 

--দ্বিতীয়ত, এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার । 

তৃতীয়ত; এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক ।. ২. : 

.. আয়াতের সারমর্ম এই যে» মানবজাতিগাজনয সম যে গৃহ নান পুল থেকে লি 
করা হয়, তা এ গৃহ, যা বান্কায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাকী) অবস্থিত । অতএব ক্কাবাগৃহই 
বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদতালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম-গৃহ ইরাদতের 
জন্যই নির্মিত: হয়েছিল ।. ইতিপূর্বে কোন ইবাদূতগৃহও ছিল না এবং বাসগৃহও-ছিল না। হযরত 
আদম (আ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী । তীর পক্ষে এমনটি অকল্পনীয় নয় য়ে, পৃথিবীতে আগমনের 
পুৰ্‌.তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের-আগেই আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ ইবাদতের গৃহ নির্মাগ্ 
কর্ন. এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুন্দী প্রমুখ সাহারা ৪ 
তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ.। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের 
গৃহ পূর্বেই, নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদতের জন্য কা'বাগৃহই- সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল । এ 
মতটি হযরত আলী (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। 

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীস_ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন..ঃ রর: অল্ম জো): বিনি 
হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্‌ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তীদের কা'বাগৃহ 
নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তা প্রদক্ষিণ (তিওয়াফ) করার আদেশ দেওয়া 
হয় এবং'বলা হয়, ১৮৬29554595 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে। -(ইবনে কাসীর) - 

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত জাদম (জো) কর্তৃক নির্মিত এ কা'যাৃহ-হেরসহা্লাবন 
পর্যন্ত অক্ষত- ছিল। মহাগ্রাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন পর্যন্তও নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীন ভিত্তির ওপর, এ গৃহ পুননির্মাণ করেন । পরবর্তীকালে 
এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনর্নির্মাথ করেন। এভাবে 
কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরায়শরা এ.গৃহ নির্মাণ 
করেন। এতে মহানবী (সা)-ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। 
কিন্তু কুরায়শদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমত, 
কাবার একটি অংশ 'হাতীম”কাঁঁবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম (আ)-এর 
নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দুইটি_একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে 
বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরায়শরা শুধু পূর্বদিকে একটি 'দরজা রাখে। তৃতীয়ত, তারা সমতল 
পারে ।'বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একবার 
হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেন £ আমার ইচ্ছা হয়, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে 
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সূরা আলে-ইম্নরান ৯৯ 


ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কাবাগৃহ ভেঙে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ 'লোকদের 
মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। 
এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। 

“কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) 
মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন 
মক্কার ওপর তার কর্তৃতু প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাকে কার্ষে-পরিণত করেন এবং 
কা'বাগৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু ম্কীর ওপর তীর কর্তৃতৃ 
বেশিদিন টেকেনি। অত্যাচারী হাজ্জীজ ইবনে ইউসূফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ 
করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সেঁ'আবদুগ্লাহ্‌ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ চিরস্মরণীয় 
কীর্তিটি মুছে ফেলতে মনস্থ করে ! সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, 
আবদুলাহ্‌ ইবনে যুবায়র (রা)-এর এ কাজ ঠিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বাগৃহকে যে 
অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য । এ অজ্জুহাতে কা"বাগৃহকে আবার. 
ভেঙে জাহিলিয়াত আমলের কুরায়শরা যেভীবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো । 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন বাদশাহ উল্লিখিত হাদীসদৃষ্টে কা“বাগৃহকে ভেঙে হাদীস 
অনুযায়ী-নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন । কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে জানাস 
(রা) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কাঁবাগৃহের ভাঙাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী খাঁদশাহদের 
জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এঁবং কা'বাগৃহ তাদের হাঁতে একটি খেলনায় 
157855722 সেই অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। 

বিশ্বের মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ.করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাঁজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের নির্মাপই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখট ভা্াগড়ার কাজ সব 
সময়ই অব্যাহত থাকে। 

এসব. রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে-কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ..এবং 
কমপক্ষে সর্বপ্রথমূ ইবাদতালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) 
ও ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বাগৃহ নির্মিত হওয়ার কৃথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত 
রয়েছে যে, তারা কাঁবাগৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেন নি, বরং সাবেক ভিত্তির ওপরই 
নির্মাণ করেন । আয়াত 45১০১ ০১ ০ ০০০গ্র। ১১৯11 5:১0 থেকেও বোঝা যায় যে, 
কা'বাগৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্জের এক আয়াতে বলা হয়েছে 830 
৩৫ ১৫০1১১০১06 অর্থাৎ যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম । 
এতেও বোঝা ঘাম যে, কা“বাগৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল। 

কোন কোন:'রেওয়ায়েতে আছে, হযরভ ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ 
9545507745959054585 
দেওয়া হয়। 

মোট কথা, আলোচা আয়াত ছারা কা'বাগৃহের একটি শ্রেষ্ট প্রানি হলো যে, এ হচ্ছে 
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১০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ! দ্বিতীয় খগ 


জগতের সর্বপ্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম ইবাদতালয় । বুখারী-ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত 
আৰু যর (রা) হুযূর (সা)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্ব প্রথম মসজিদ 'কোন্টি? 
উত্তর হলো ঃ মসজিদে-হারাম। আরার প্রশ্ন করা হলো £ এরপর কোন্টি £ উত্তর হলো £ 
মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। স্বাবার জিজ্ঞেস করলেন £ এই-দুটি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে 
কতদিন ব্যবধান ছিল ? উত্তর.হলো £ চল্লিশ বছর। রও 

এ হাদীসে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে কাবা গৃহের পুননির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল- 
মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, ৰিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে 
যে, বায়তুল-সুকাদ্দাসের প্রথম্‌- নির্মাণও হয়রত ইবরাহীম. (আ)-এর হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের 
চল্সিশ বছর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়ম্কান (আ) বায়তুল মুক্রাদ্দাসের পুননির্মাণু 
করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায় ।. 

আদিকাল থেকেই কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন. অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে & _.$ 
০ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-্ধর্ম-নির্বিশেষে সম মানৰগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করবে । আল্লাহ্‌ তাআলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন হে, মানুষের 
অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে. উল্লিখিত 'বান্কা' শব্দের অর্থ মকা। 
এখানে “মীম' অক্ষরকে “বা অক্ষর ছারা পরিবর্তন করা হয়েছে । আরবী ভাষায় এর তুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত রয়েছে । অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম “বাকা । 

কা+বাগৃহের বরকত. ঃ আয়াতে দবিতীয় শেষ্ঠত্র র্ণনা প্রসঙ্গে কা'বাগৃহকে 'মুবারক' 
(বরকতময়) বলা হয়েছে। “সুবারক" শব্দটি বরকত থেকে উদ্ধৃত । “বরকত: শব্দের অর্থ বৃদ্ধি 
পাওয়া । কোন বন্ধু দুইভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে । এক. প্রকাশ্যত বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া । 
দুই. তন্দারা এত বেশি কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশি বস্তু দ্বারা সাধারণত সন্ভব হয় না। 
একেও অর্থগত দিক দিয়ে “বৃদ্ধি পাওয়া” বলা যেতে পারে । 

কা'বাগৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে বাহ্যিক 
বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় অনুর্বর মরুভূমি হওয়া স্তেও এতে 
সব সময়, সব খতুতে সব রকম ফলমূল, তরি-তরকারি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল 
পরিমাণ মজুত থাকে, যা শুধু মক্কাবসীদের জন্যই নয়_ বহিরাগতদের জন্যও যথেষ্ট । 
বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে । বিশেষত হজ্জের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়৷ তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসীদের চার-পাঁচ গুণ বেশি হয়ে 
থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু-চার দিন নয়__কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্জের 
মওসুম 'ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন টখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভিড় 
না থাকে । বিশেষত হজ্জের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাধেশ হয়, তখনও 
এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্যসামঘীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌছে 
কোন কোন হাজী শত শত ভেড়া-দুন্বাও কুরবানী করেন । গড়ে জনপ্রতি একটি কুরবানী- তো 
অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বাইরে থেকে 
আমদানি করার ব্যবস্থা'করতে হয় না। 
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সূরা আলে-ইমরান ১০১ 


এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা _যা-উদ্দিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি 
পরিমাণ, তা নির্ণয় করা সন্তব নয়। কতিপয় প্রধান ইবাদত বিশেষ করে কাঁবাপৃহেই করা য়ায়। 
, এসব ইবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বাগৃহের কারণেই হয়ে থাকে। 
উদাহরণত হজ্জ ও ওমরাহ । আরও কিছু ইবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়ার 
বহুগুণে বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, বাসগৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব 
পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচশ 
নামাঘের, মসজিদে-আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ 
হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। 
_ (ইবনে মাজাহ, তাহাতী) 

হজ্জের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশদ্ধভাবে হজরত পালনকারী মুসলমান 
বিগত গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত-ও পবিত্র হয়ে যায়, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্পাপ 
অবস্থায় ভূমিষ্ঠ. হুয়েছে.।..এগুলো কাঁ“বাগৃহেরই অর্থগত ও আধ্যাত্মিক. বরকত.। আয়াতের 
শেষাংশে ৬৯ বলে এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে। 


53280232888 এত 
৪51 90386025858 417525৬ ৬ু। 
২১৩৯০ ৬১ পল হি পলা শি 
)৬:৮আ। ৩ 


(৭) এতে রয়েছে “মকামে-ইবরাহীমের” মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর যে লোক এর 
ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাউ করেছে। আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের 
উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা 
মানে না-আল্লাহ্‌ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এতে শ্রেষ্ঠত্বের কিছু আইনগত ও কিছু সৃষ্টিগত) প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ (মজুদ) রয়েছে 
(আইনগত নিদর্শনসমূহের মধ্যে বরকতময় ও পথপ্রদর্শক হওয়ার বিষয় তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত 
হয়েছে। আর কিছু মাকামে-ইবরাহীমের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ-এতে প্রবেশকারীর 
পক্ষে নিরাপদ হওয়া এবং শর্তসহ এর হজ্জ ফরয হওয়া । এ চারটি নিদর্শন এখানে আইনগত । 
এখন মাঝখানে সৃষ্টিগত নিদর্শন উল্লেখ করা হচ্ছে। এই নিদর্শনসমূহের) একটি হচ্ছে মাকামে- 
ইবরাহীম । (আরেকটি আইনগত নিদর্শন. এই যে,) যে ব্যক্তি এর (নির্ধারিত সীমার) মধ্যে 
প্রবেশ করে, সে (আইনত) নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়। আরেকটি আইনগত নিদর্শন এই যে,) 
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১০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআঁন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য মানুষের ওপর এ গৃহের,হজ্জ করা ফরয । (তেবে সবার ওপর নয়, বরং 
এ ব্যক্তির ওপর) ঘে এ পর্যন্ত পৌছার জন্য সামর্থ্যবান। আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নির্দেশ) 
অস্বীকার করে, (তাতে আল্লাহ্‌র কি ক্ষতি £ কেননা) আল্লাহ্‌ বিশ্বজগত €থকে বে-পরওয়া 
(কারও অন্বীকারে তীর কিছুই আসে যায় না; বরং স্বয়ং অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কা*বাগৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য 8 আলোচ্য আয়াতে কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্‌ বর্ণিত 
হয়েছে। প্রথমত, এতে আল্লাহ্র কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 
মাকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়। 
কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্জব্বত 
পালন করা ফর যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। 

কাবাগৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্‌ তাআলা এর বরকতে শক্রর 
আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন । বাদশাহ আবরাহা বিরাট: হস্তিবাহিনীসহ 
কা'বাগৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ 
করে দেন.।-মক্কার হেরেমে প্রবেশকারী মানুষ এমনকি, জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে 
যায়। জন্ত-জানোয়াররাও-এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ্ব করে তারাও নিজেদের 
নিরাপদ মনে করে । সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না। স্রাধারণভারে দেখা 
যায়, কা'বাগৃহেব্র যে পার্্ে বৃষ্টি হয়, সে পার্থস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিপাত হয়খ. আরেকটি 
বিন্বয়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী সেথানে একত্রিত হয়। তারা. জামরাত 
নামক স্থানে প্রত্যেকেই প্রতিটি নিদর্শন লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিনদিন পর্যন্ত 
নিক্ষেপ করে যদি এসব কংকর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বছরেই কংকরের স্তূপের 
নিচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বছরে সেখানে কষ্করের,বিরাট পাহাড় গড়ে 
উঠতো । অথচ হজ্জের তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কক্করের খুব একট্যভ্তুপ 
দৃষ্টিগোচর হয় না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কংকর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ প্রসঙ্গে হুযুর (সা) 
বলেন ঃ ফেরেশতারা এসব কষ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু 
তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কতকর তুলে নিক্ষেপ করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ উক্তির সত্যতা 
প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন । জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয় । অথচ 
সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিফার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; 
জনগণের পক্ষ থেকেও নেই। 

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুযুতী (র) খাসায়েসে-কুবরা গ্রন্থে বলেন ঃ রাসূলুল্াহ 
(সো)-এর কতক মু'জিযা তীর ওফাতের পরও দেদীপ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, 
প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআনের । সমগ্র বিশ্ব এ 
অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম । এ অক্ষমতা যেমন তীর জীবদ্দশায় ছিল, 
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সূরা আলে-ইমরান ১০৩ 


তেমনি আজও রঞ্জেছে এবং কিয়ামত পর্ন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশ্বকে একথা বলে 
চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, &+ ১ £১--5 7 কোরআনের সূরার অত একটি সূরা তৈরি কর 
দেখি! এমনিভাবে জীমরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কংকর 
অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে: নেয়। যাদের হজ্জ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের 
কংকরই থেকে যায়। তার এন্টক্তির সত্যতা প্রতি 'যৃগেই প্রমাণিত হচ্ছে এ্রবং কিয়ামত পর্যন্ত 
হবে । নিঃসন্দেহে এটা তার অক্ষয় মুজিযা এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি কিরাট নিদর্শন । 

'মাকামে ইবরাহীম $ মাকামে ইবরাহীম কা'বাগৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই 
কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা' হয়েছে'। মাকামে ইবরাহীম এঁকটি পাথরের নাম । এর 
ওপর দীড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বাগৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়ায়েতে বলা 
হয়েছে ঃ নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে প্রস্তরটিও আপনা-আপনি উঁচু হয়ে যেতো এবং নিচে 
অবতরণের সময় নিচু হয়ে যেতো । এ প্রস্তরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গভীর পদচিহ 
অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। একটি অচেতন ও জড় প্রস্তরের প্রয়োজনানুসারে উচু ও নীচু হওয়া 
এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা-এসবই আল্লাহ্র অপার কুদরতের 
নিদর্শন এবং এতে কা'বাগৃহের শ্রেষ্ঠতৃই প্রমাণিত হয় । এ প্রস্তরটি কা“বাগৃহের নিচে দরজার 
'নিকটে অবস্থিত ছিল । যখন কোরআনে মঁফামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয় 
(৬০ ১৯১১৯ ১০৪৯ ০০1১3-550) তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে প্রস্তরটি সেখান থেকে 
অপসারিত করে কা'বাগৃহের সামান্য দূরে যম যম কৃপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ 
স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল । কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত 
নামায এর পেছনে দীড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মাকামে-ইবরাহীমকে একটি 
কাচ-পাব্রে সংরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ প্রস্তরটিকেই মাকামে-ইবরাহীম 
বলা হয়। তওয়াফ পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক 
অর্থের দিক দিয়ে মাকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায় । এ কারণেই ফিকহবিদগণ 
বলেন £ মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ-পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব 
আদায় হয়ে যাবে। 

কা*বাগৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা ঃ কা“বাগৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তী একেত শরীয়তের 
আইন হিসাবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি 
এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা 
"অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রঘেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে 
রর নি রি রে সাজি রাড হেরে 
প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইনানুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়। 

দ্বিতীয়ত, এ নিরাপত্তা ৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আর্লহ্‌ তা'আলা সষ্টিতভাবেই প্রত্যেক জাতি 
ও সম্প্রদায়ের অন্তরে ক্ষাবাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন,। ফলে বিস্তুর 
মতবিরোধ সত্বেও তারা সৰাই এ বিশ্বাস্বে এক মত যে; কা'বাগৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যত বড় 
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১০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অপরাধী ও শক্রই হোক, কা'“বাগৃহের সম্মানের প্রতি. লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; 
হেরেম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহিলিয়াত 
যুগের আর্রু.ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সব্বেও কা'বাগৃহের সম্মান 
রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুষ্ঠিত ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে 
প্র্নিদ্ধ ছিল। কিন্তু হেরেমের প্রতি. সম্মান প্রদর্শন করতে পিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে 
দেখেও মাথা হেট করে চলে যেতো; কিছুই বলতো না। 

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেরেমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি 
দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহকে পবিত্র করা । বিজয়ের পর হুযুর (সা) ঘোষণা 
করেন যে, এ অনুমতি কা'ৰাগৃহকে পবিভ্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যই ছিল। এরপর 
পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্য হেরেমে যুদ্ধ-বিথহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন £ 
আমার পূর্বে কারো জন্য হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো 
জন্য হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে আবার 
হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 

রাসূন্দুল্লাহ্‌ (সা)-এর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়রের 
বিরুদ্ধে মক্কায় সৈন্যাভিযান, হত্যা ও লুটতরাজ করেছিল । এতে কা'বাগৃহের সাধারণ নিরাপত্তা 
আইন এতটুকুও ক্ষুণ্র হয়নি । কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে হাজ্জাজের 

এ কাজ হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্য তাকে ধিক্কার দিয়েছে। এ 
ঘটনাকে কা'বাগৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাজ স্বয়ং 
এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে-ও একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো । কিন্তু 
রাজনীতি ও রাষ্ত্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। 

_ মোট কথা একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানবমণ্ডলী কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে 
অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবিকে জঘন্যতম 
পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য । 

কা*বাশৃহে হজ্জ ফরয হওয়া $ আয়াতে কা'বাগৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে $ আল্লাহ্‌ তাআলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীনে কা'বাগৃহে হজ্জ ফরয করেছেন। শর্ত 
এই যে, সে-পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকতে হবে । সামর্ঘ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
সংশিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্ারা সে 
কা'ৰাগৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে । দৈহিক দিক দিয়ে : 
হাত-পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের. এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় 
বাড়িঘরে চলাফেরা করাই দুষ্কর । এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা 
তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে ? 

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাঁড়া সফর করা শরীয়তমতে নাজায়েয । কাজেই মহিলাদের 
সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে । নিজ খরচে করুক 
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সুরা আলে-ইমরান ১০৫ 


অথবা মহিলাই তার খরচ- বহন করুক । এমনিভাবে কা“বাগৃহে পৌঁছার জন্য রাস্তা নিরাপদ 
হওয়াও সামর্্যের একটি অংশ । যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জানমালের ক্ষতির প্রবল 
আশংকা থাকে, তবে হজ্জের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে। 

আরাফাত ও মুযাদালিফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ বলা 'হয়। এ ব্যাখ্যা কৌরআন 
প্রদত্ত। হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রাসূলুল্লাহ (সা) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছেন । আলোচ্য আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর বলা হয়েছে £ ১৪৫ ১১ 
০৯৯০০ ৩ এ। ০৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌ সমথ 
বিশ্ব থেকে বেপরওয়া। 

. সে ব্যক্তিই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিষ্কারভাবে হজ্জকে ফরয মনে করে না। সে যে 
ইসলামের গণ্ডি-বহির্ভূত, তা সবারই জানা । পক্ষাস্তরে যে ব্যক্তি হজ্জকে ফরয বলে বিশ্বাস 
করে; কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ করে না, সে-ও একদিক দিয়ে অবিশ্বাসী । আয়াতে 
শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে “কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, সে কাফিরদের মত 
কাজেই লিগ্ত। অবিশ্বাসী কাফির যেমন হজ্জের গুরুত্ব অনুভব করে না, সেও তন্ত্রপ। এ 
কারণেই ফিকহ্‌-শাস্্রবিদগণ বলেন ঃ যারা সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ করে না, তাদের জন্য এ 
আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। কারণ সে কাফিরদেরই মত হয়ে গেছে (নাউুবির্লাহ)। 


89598 8809০455530 
রেজি ভর উর 
৩)4৩১78৬৩ 2৮৮৬5০552)058৩ নে 
১৪ ৩2১১99)৩এ 2255 455 ৫1 ৫৫% 15%05095০ 5৮5) 2 
গলা মি তা ৩০ | 1 পারাপার 15721 পা ও চেটে পপি পাপে 
০১ ৮০০০০৮৩৪, 240৩ সের 2৩১৮০ ঃ 85 
রর ৩৪৮ 9১৫৯৩০৪১১০৪ 
7 হে আহলে-কিতাবগণ! কেন চিলির যারাজার তে 
অথচ তোমরা যা কিছু কর, তা আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে । (৯৯) বলুন, হে আহলে 


কিতাবগণ ! কেন তোমরা আল্লাহর পথে ঈমানদারদের বাধা দান কর-_ তোমরা তাদের 
দীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা এ পথের 
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১০৬ তফসীরে মা'আরেফুল (কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বন্তুত আল্লা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন। (১০০) 
হে ঈমানদারগণ! ভোমরা যদি. আহলে-কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে 
ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফিরে. পরিণত করে দেবে । (১০১) আর তোমরা 
কেমন্‌ করে কাফির হতে পরার, অথচ তোমাদের. সাযনে পাঠ করা হয় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ 
সির 
তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল. পথের । 


_জোগসূত্রঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ আহলে-ক্তাবদের ভনত বিশ্বাস ও তাদের সন্দেহ 
সম্পর্কে আলোচনা চলছিল । মাঝখানে কা'বাগৃহ ও হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা. হয়েছে। আলোচ্য 
আয়াতে পুনরায় আহ্লে-কিতাবদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে এই সম্বোধনের বিষয়টি একটি 
বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত। ঘটনাটি এই যে, সাম্মাস ইবনে কায়স নামক জনৈক ইহুদী 
মুসলমানদের প্রতি. অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। সে. একবার এক মজলিসে আউস ও 
খাযরাজ গোত্রের লোকজনকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একত্রিত দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো এবং 
তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির ফন্দি আঁটলো। ইসলাম _ পূর্বকালে এ দুই গোত্রের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী 
কলহ্‌-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ অব্যাহত ছিল। এ যুদ্ধ-সম্পর্কে উভয় পক্ষের রচিত বীরতৃপূর্ণ 
গৌরবগাথা তখনো পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে, প্রচলিত ছিল। অনেক চিস্তা-তাবনার পর সাম্মাস 
জনৈক ব্যক্তিকে বললো $ তাদের মজলিসে পৌছে সে সব গৌরবগাথা আবৃত্তি কর। পরিকল্পনা 
মোতাত্বক কবিতা পাঠ করার সাথে সাথে যেন আগুন জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরের মধ্যে 
সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যুদ্ধের দিম-ভারিখও সাব্যস্ত হয়ে গেল। 
অংবাদ পেয়ে হুযূর আকরাম. (সা) তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌছে বললেন ঃ একি মূর্খতা ! আমার 
জীরদ্দশায় মুসলমান হায়ে পরস্পর বন্ধ-ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা এ কি করছ £ তোঙ্গরা কি 
এ অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও ? এতে উভয় পক্ষের চৈতন্য ফিরে এলো । তারা 
বুঝতে পারলো যে, এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা ৷ এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে 
ধরে কীর্নীকাটি করলো এবং তওরা করলো। এ ঘটনা অ্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়। -_ (হুল মা'আনী)। 

কয়েক আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রথমে ঘটনার সাথে জড়িত 
আহ্লে-কিতাঁবদের ভর্ঘসনা করা হয়েছে । এতে চমৎকার ভাষালঙ্কারের সাথে সংশ্লিষ্ট অপকর্মের 
জন্য ভর্সনা করার পূর্বে তাদের কুফরীর জন্যও ভর্সনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দীড়ায়, 
যে ক্ষেত্রে তাদের স্বয়ং মুসলমান হওয়া উচিত ছিল,-তা না করে তারা অপরকে পথভ্রষ্ট করার 
ফিকিরে লেগে থাকে । অতঃপর মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন ও আদেশ করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
-. হে সুহাম্মদ! আপনি (এসব আহলে-কিতাবকে) বলে দিন ৪ হে আহ্লে-কিতাবগণ, তোমরা 
(ইসলামের সত্যতা প্রকাশিত হওয়ার্র-পর) কেন আল্লাহ্র নির্দেশারলীর প্রতি-অবিশ্বাস করছ ? 
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(মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সমস্ত নীতিমালাই শ্ররঅন্তর্ভুক্ত)। অথচ আল্লাহ্‌' তোমাদের সব কাজ 
সম্পর্কেঅবগত । (তোমাদের কি ভয় হয় না £.হে মুহাম্মদ, তাদের আরও) বলে দিন যে, হে 
'আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা কেন সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছ আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ সত্য. ধর্ম) 
থেকে এমন ব্যক্তিকে, যে বিশ্বাস “স্থাপন করেছে? তোমরা এ পথে বক্রতা সৃষ্টিতে তৎপর । 
(যেমন, উপরোক্ত ঘটনায় তারা মিশ্লাতের সুদৃঢ় বাধনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে এঁক্যের 
শক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং এসব ঝামেলায় ফেলে তাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখতে প্রয়াসী ছিল)। অথচ. তোমরা স্বয়ং অবগত (রয়েছ যে, এ কাজটি মন্দ)। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন। (যথাসময়ে এর সময়োচিত শাস্তি দেবেন) । হে 
মুসলমানগণ! যাদের গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান), যদি. তোমরা তাদের 
কোন এক দলের আনুগত্য কর, তবে তারা. তোমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তোমাদের 
(বিশ্বাসগত অথবা কার্যগত) অবিশ্বাসীতে-পরিণত করে দেবে। তোমরা অবিশ্বাস কিনূপে 
করতে পার (অর্থাৎ অবিশ্বাস করা তোমাদের জন্য বৈধ হতে পারে না)। অথচ (অবিশ্বাসবিরোধী 
কারণ সবই উপস্থিত রয়েছে। কেননা) আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশাবলী তোমাদের (কোরআনে) 
পাঠ করে শোনানো হয়। (এ ছাড়া) তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল বিদ্যমান রয়েছেন। 
“বিশ্বাসে কায়েম থাকার 'জন্য এ দুইটি শক্তিশালী উপক্করণ রয়েছে। এ দুই উপায়ের শিক্ষা 
' অনুযায়ী তোমাদের বিশ্বাসে কায়েম থাকা দরকার । মনে রেখো,) যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃচুরূপে 
ধারণ করে (অর্থাৎ বিশ্বাসে পুরোপুরি কায়েম থাকে) নিশ্চয়ই এরপ ব্যক্তি সরল পথ প্রদর্শিত 
হয়। (অর্থাৎ সে সরল পথে থাকে । সরল পথে থাকাই যাবতীয় সাফল্যের মূল। সুতরাং এ 
557575587 


পতি টরিত হর 9- 222 1? পাত ্্ 


পণ ১৮5) 


প্র দাতের 2০০ ০2 রেকা 4 0০52157555 ৫) 
2 তত 
উস উড 

০১৩৩৫:৫৩৩ %১4 

€১০২) হেলদি রবে নেন চিত তি তেমনিভাবে ভয় 


করতে থাক । এবং অবশ্যিই. সু্লমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।-(১০৩) আর তোমরা 
সকলে আল্লাহ্‌র রজ্ছুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর ; পরস্পর বিছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে 
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১০৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


'নিয়ামতের কথা স্বরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন । তোমরা পরস্পর শত্রু 
ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তার 
অনুগ্রহের”কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান 
করছিলে । অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন । এভাবেই আল্লাহ নিজের 
নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, সাতে তোমরা হেদায়েত প্রীঞ্ হতে পার। 


ূ্‌ যোগসুর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুগনমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছিল যে, ৃষ্টান, 
ইহুদী ও অন্যান্য লোক তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চায়। তোমরা সঙ্ঞানে তাদের এ পথভ্র্টতা 
থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও। আলোচ্য দুটি. আয়াতে মুসলমানদের দলগত শক্তিকে 
অজেয় করে তোলার দু'টি: প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। 
প্রথমত, আল্লাহ্‌-ভীতি (তাকওয়া), দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক এঁক্য। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হেবিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ তা*আলাকে যঘার্থভাবে ভয় কর। (যথার্থভাবে ভয় করার 

অর্থ এই যে, তোমরা শিরক ও কুফ্কর থেকে যেমন আত্মরক্ষা করেছ, তেমনি গোনাহ্র কাজ 
থেকেও-আত্মরক্ষা কর। শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত ঝগড়া-বিবাদ করা গোনাহ্‌র কাজ । এ 
থেকেও আত্মরক্ষা করা ফরয)। এবং (পূর্ণ) ইসলাম (এর অর্থও তাই, যা”'যথার্থ-ভয় করা“র 
অর্থ ছিল) ব্যতীত:অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না (অর্থাৎ পূর্ণ আল্লাহ্‌-ভীতি ও. পূর্ণ 
ইসলামের ওপর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কায়েম থেকো)। তোমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র ব্রজ্জুকে (অর্থাৎ 
আল্লাহর ধর্মকে মৌলিক ও আনুষঙ্গিক নীতিমালা সহযোগে) আকড়ে থাক এবং পরস্পর 
অনৈক্য সৃষ্টি করো না (এ ধর্মেই এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে), তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র (যে) 
অনুগ্রহ (হয়েছে তা) স্বরণ কর__যখন তোমরা (পরস্পর) শক্র ছিলে, (অর্থাৎ ইসলাম-পূর্ব 
কালে, তখন আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ হচ্ছিল। সাধারণভাবে 
অধিকাংশ আরববাসীর অবস্থাও তাই ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্‌ (এখন) তোমাদের অন্তরে (একে 
অন্যের প্রতি) সম্ত্ীতি স্থাপন করেছেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র €এ) অনুগ্রহে (এখন) 
পরস্পর ভাই ভাই (-এর মত) হয়ে গেছ। বস্তুত (এ অনুগ্রহের ওপরও একটি মুল অনুথহের 
বর্ণনা. করে বলেন ৪) তোমরা (একেবারে) জাহান্নামের গর্তের কিনারায়...দণ্ডায়মান), ছিলে 
(অর্থাৎ কাফির হওয়ার কারণে জাহান্নামের এত নিকটে ছিলে যে, মৃত্যুই শুধু ব্যৰধান ছিল), 
অনন্তর আল্লাহ্‌ তা থেকে (অর্থাৎ সে গর্ত প্রেকে) তোমাদের রক্ষা করেছেন । (অর্থাৎ ইসলামের 
মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন । অতএব, এখন তোমরা এসব অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং 
পারস্পরিক যুদ্ধ-বি্রহের গোনাহ্‌ দ্বারা এসব অনুঘহকে নস্যাৎ করে দিও না । কেননা, পারস্পরিক 
যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে প্রথম অনুগ্বহ অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতি আপনা-আপনি বিনষ্ট হয়ে যাবে । 

' দ্বিতীয় অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলামও এতে ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে । আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
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দেশ যে খোলা করেন? তেমনি আলা তোমাদের নয জাল) নির্দেশ (০ 
বর্ণবা করেন-+ যাতে,তোমরা সৎপথ '্রাপ্ত হও। 


আনৃহর্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় | 

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ভিত্তি £ আলোচ্য দুটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে প্রথম 
মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা 
আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় করা অর্থাৎ তার অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা । 

“তাকওয়া” শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ 
'ভয়-করা'ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেগুলো 
ভয় করারই বিষয়। কারণ তাতে খোদায়ী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা. বেঁচে থাকার 
কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্ধ্যে সর্বনষন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা । এ অর্থে 
প্রত্যেক মুসলমানকেই “মুত্তাকী (আল্লাহ্তীরু) বলা যায়__যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ 
অর্থ বোঝানোর জন্যও কোরআনে অনেক জায়গাধ “মুত্তাকীন' ও “তাকওয়া” শব্দ ঝঁবহৃত হয়েছে। 

দ্বিতীয় স্তর__যা আসলে কাম্য__তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আত্রাহ্‌ 
তা'আলা ও তীর রাসূলের পছন্দনীয়-নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফযীলত ও 
কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে,'তা এ স্তরের “তাকওয়ার" ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে। 

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আহ্িয়া আলায়হিস্সালাম, ও তাদের বিশেষ 
উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত 
সব কিছু থেকে বাচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তীর সন্তুষ্টি কামনার ছারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ 
রাখা । আলোচ্য আয়াতে || (৯ বলার পর “50৪ 3 বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার এ স্তর 
অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। 

তাকওয়ার হক কি £ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, রবী, কাতাদাহ 
ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ (রাসূলুল্লাহ ।সা] থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে) ঃ 


- ১৪3১০৪৯৫৩০০ 9০ ১৫383 পাঁশি 6০৯৪০ 1৪ 8 
(৮৯১৯৯) 

-__তাকওয়ার হক এই যে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে 
ক্লোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা-__কখনো বিস্বৃত না হওয়া এবং সর্বদা তার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া । __(বোহ্‌রে মুহীত) 

তফসীরবিদগণ এ উদ্দেশ্যকেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন । উদাহরণত কেউ বলেছেন $ 
তাকওয়ার হফ হলো আল্লাহ্‌র কাজে কারো ভর্বসনা বা তিরক্কারের তোয়াক্কা না করা এবং সর্বদা 
পিতামাতার ক্ষতি হয়। কেউ কেউ বলেছেন £ রসনা সংযত না করা পর্ধস্ত কেউ তাকওয়ার হক 
আদায় করতে পারে না। 
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১১০ তফসীরে মা'আন্লেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


. . কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে_ 15:12 41 1488।অর্থাৎ _ সাধ্যমত 
আল্লাহকে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস:(রা) বলেন ৪. এ আয়াতটি বাস্তবে 
তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ থেকে বেচে.থাক। 
এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে । অতএব, কোনু ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার 
জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করা সত্তেও কোন অবৈধ কাজে রপ্ত হয়ে পড়লে-তা তাকওয়া হকের 
পরিপন্থী হবৈ না। 

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে £ 2১:4:51880 81 5:55 এতে বোঝা যায় যে, পর্ণ 
ইসলাম প্রকৃত পক্ষে তাকওয়া । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রাসূল সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য 
করা এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকাই হলো তাকওয়া । একেই বলা হয় ইসলাম ।. 

আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে.যে, তোমাদের মৃত্যু ইসলামের ওপরই হতে হকে_ইসলাম 
ব্যতীত অন্য কোন্‌ অবস্থায় মৃত্যু আসা উচিত নয়। বু 

এখানে প্রশ্ন উ্থাপিত্‌ হতে পারে যে, ত্য কারও ই্ছাীন ব্যাপার নয়।, যে কোন স্ময়, 
যে কোন অবস্থায় মৃত্যু আসতে পারে । কাজেই আয়াতের নির্দেশের অর্থ কি? উত্তর এই যে, 
হাদীসে আছে- ০১. 455০5 ৮৮5১ ১১১৬০ ০৬২৯০ ৮৯৫ অর্থাৎ তোমরা যে অবস্থায় জীবন 
অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যু আসবে "এবং যে অবস্থায় মৃত্যু আসবে সেই অবস্থায়ই 
হাশরের ময়দানে সমবেত হবে । অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামসম্মত, পন্থায় জীবন অতিবাহিত 
করতে কৃতসংকল্প থাকে এবং সাধ্যমত ইসলামের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কাজ করে, ইনশাআল্লাহ্‌ 
তার মৃত্যু ইসলামের ওপরই হবে । তবে কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক সৎ 
কর্মের মধ্যেই সারা জীবন.অতিবাহিত করবে, কিন্তু শেষ মুহুর্তে এমন কাজ করে বসবে যে, 
তার.সমগ্র সতকর্মকেই বরবাদ করে দেবে_এ কথা এরপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার কর্মে 
পূর্বেই আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা থাকে না। (41 41 

মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ছ্িতীয় ভিত্তি £ (১৯৯ | 4:০১ (৮. --:০1১ আয়াতে 
পারম্পরিক ক্র বিষয়টি অত্যন্ত সাবনীল ও বিজ্ঞজনোটিত ভিতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ 
এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর এক্যবন্ধনে আবদ্ধ করার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা 
হয়েছে। অতঃপর পরম্পরে এঁক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা 
সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

এর ব্যাখ্যা এই যে, এঁক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় শু কাম্য, তাতে জগতের জাতি-ধর্ম ও 
দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত । এতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই । সম্ভবত 
জগরতর. কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্ুহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও 
উত্তম মনে করে । এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে এক্যবন্ধ করার আহ্বান, 
জানায় । কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য. দেয় যে, এঁক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই 
একমত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদল-ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর 
দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা 
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সূরা আলে-ইমরান ১১১ 


অব্যাহতণ্রয়ে্ছে, যাঁতে সঠিক অর্থে দুই ্যক্তির এঁক্য কল্প-কাহিনীতে পর্যবঙ্গিত হতে ভলেছে। 
সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কৌন বিষয়ে এক্যবন্ধ"হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে' 
কিংবা স্থার্ধোদ্ধারে' অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের এক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শক্রতা 
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। টু 

'চিন্তা করলে এর কারণ বোঝা যায় যে, বররন হনিরারা 
একতাবদ্ধ করতে চায় । যদি অন্যদের কাছেও অনুরূপ পরিকল্পনা থাকে, তবে তারা তার সাথে 
একমত হওয়ার পরিবর্তে নিজের তৈরি করা পরিকল্পনার সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান 
জানায় । ফলে এঁক্যের প্রত্যেকটি আহবানের ফলস্বরূপ একই দলে ভাঙ্গন ও'বিভেদ অনিবার্য 
হয়ে পড়ে এবং মতরিরোধের পক্কে নিমজ্জিত মানবতার অবস্থা দীড়ায় এরূপ ৪৮৫ ১৯১২ ১৯১, 
5515 ২৯,০৩৯ (যতই ওষধ প্রয়োগ রুরা হলো, ব্যাধি ততই বেড়ে গেল)।- 

.এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই.দান 
করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখারজন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে। 
যা স্বীকার করে নিতে কারও আপত্তি থাকার কথা-নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের 
মস্তিফনিসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও,পরিকল্পনারে জনগণের ওপর চাপিয়ে 
দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাকে_বিবেক ও 
ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয় তবে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক 
প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; একথা কোন 
জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটিমাত্র ছিদ্রপথ 
খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কোন্টি ? 
ইহুদীরা তওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খৃশ্টানরা ইনজীলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় 
ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও হব সব ধর্মীয় আটার অনুষ্ঠানকে 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে। . ” 

কিন্তু মানুষ যদি গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণার উতধর্ব উঠে 
আল্লাহ্‌ প্রদর্ত বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারে, তবে তার সামনে এ সত্য দিবালোকের মত 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, শেষ নবী (সা) কর্তৃক আনীত আল্লাহ্‌ তা“আলার সর্বশেষ পয়গাম 
কোরআনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ 
থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে 'নিয়ে বলা যায় যে, আপাতত সম্বোধনের লক্ষ্য 'হচ্ছে মুসলমান জাতি। 
তাঁরা বিশ্বাস করে যে, আজ কোরআন পাকই এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা, যা নিশ্চিতরূপেই 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত । আল্লাহ্‌ তা“আলা নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ 
কারণে কিয়ামত পর্যন্ত এতে কোনরূপ পরিবর্তন: পরিবর্ধন ও বিকৃতি সাধনের আশংকা নেই। 
বলছি যে, তাদের জন্য এটাই একমাত্র কর্মপদ্ধতি ৷ মুসলমানের বিভিন্ন দল-উপদল কোরআন 
পাকের ব্যবস্থায় একমত হয়ে গেলে হাজারো দলগত, বর্ণগত ও অঞ্চলগত বিরোধ এক নিমেষে 
শেষ হয়ে যেতে পারে, যা মানবতার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকস্ববূপ । এরপর মুসলমানদের 
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১১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকলে তা হবে শুধু কোরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে। এরূপ মৃতত্রেদংস্্ীযার 
ভিতরে থাকলে তা নিন্দনীয় ও সমাজ জীবনের প্রক্ষে ক্ষতিকর নয়; বরং জ্ঞানীদের মধ্যে 
মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক । একে বশে রাখা ও সীমা অতিক্রম করতে না দেওয়া মোটেই কঠিন 
নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যকার দল-উপদলগুলো যদি কোরআনী ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে 
পরস্পর লড়াই করতে থাকে, তখন মতবিরোধ ও কলহ-বিবাদের কোন প্রতিকার. থাকবে না। 
এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে. নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 
বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শত্ধাবিভক্ত 
হয়ে'ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে। আলোচ্য আয়াতে এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থা 
এভাবে বর্ণিত হয়েছে £ (৮: 4। 2০ ১০০59 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই 
মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর । এখানে আল্লাহ্র রজ্জু'বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে হুযূর (সা) বলেন 8৭111; » ৯11 213৫ 
১৯১1 011 ০৮5এ। ১৯ ১১৬৮1 অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্‌ তাআলার রজ্ছু যা আসমান 
থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলফ্িত। __-(ইবনে কাসীর) 

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে $ ০1১৪॥ ৬৯ ২ অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র 
রঙ্ হচ্ছে কোরআন ।' __(ইবনে কাসীর) 

আরবী বাচন-পদ্ধতিতে 'হাবল' -এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন্‌ বস্তুকেই বলা 
হয়, যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে । কোরআন অথবা দীনকে 'রজ্জু* বলার কারণ-এই যে, 
এটা একদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে 
বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর এঁক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে। 

মোট কথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্রজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা 
প্রথমত আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা কোরআনকে কাজেকর্মে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক 
মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, সব মুস্লমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়ন করবে। 
এর অনিবার্ধ ফলন্বরূপ তারা পরস্পর এঁক্যবন্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণত 
একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যায়। কোরআন 
পাক অপর এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিফার রূপে ফুটিয়ে তুলেছে ঃ 


ঞ% ৯ 
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অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন. করে, দয়াময় আল্লাহ্‌ তাআলা 
অতি অবশ্যই তাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও ভালবাসা পয়দা করে দেবেন ।” 

এছাড়া আয়াতে একটি সুক্ষ দৃষ্টাস্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহ্‌র গ্রস্থকে 
সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে এঁ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ 
স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সন্তাবনা থেকে নিরাপদ 
থাকে । সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ষে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে 
থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় মুসলিম 
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সূরা আলে-ইমরান ১১৩ 


জাতির শক্তি সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যারে । বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্ুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন 
থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে. যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত 
জীবনও সুখকর হয়-না। 


এঁক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব $ এঁক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা 
অত্যাবশ্যক । এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে ; কোথাও বংশগত সম্পর্ককে 
এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কুরায়শকে 
এক জাতি ও বনু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো । কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই এঁক্যের 
কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে । ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে 
করা হয়েছে । কোথাও দেশগত, ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্র মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা এক 
জাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু 
নিয়ম-_প্রথাকে এঁক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা 
ভিন্ন জাতি । উদাহরণত ভারতের হিন্দু ও আর্য সমাজ। 


কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে এক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুললাহ্‌' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ প্রেরিত 
মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি-__যারা আল্লাহ্‌র রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন 
জাতি__যারা এ শক্ত রঙ্জুর সাথে জড়িত নয় ১০ 1২২,১84 14১০5 (58১ (তিনি তোমাদের 
সৃষ্টি করেছেন__অতঃপর তোমাদের একদল অবিশ্বাসী ও একদল বিশ্বাসী ।) আয়াতের 
উদ্দেশ্যও তাই। ভৌগোলিক সীমারেখার এঁক্য কিছুতেই জাতীয় এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার 
যোগ্য নয়। কারণ, এ এক্য সাধারণত মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এটা নিজস্ব চেষ্টায় অর্জন করা 
যায় না। যে কৃষ্ণা, সে ইচ্ছা করে শ্বেতাঙ্গ হতে পারে না। যে কুরায়শ বংশীয়, সে. তামীম 
বংশীয় হতে পারে না। যে হিন্দু, সে আরবী হতে পারে না। কাজেই এঁক্যের এ সব বন্ধন 
সীমিত অঞ্চলেই সম্ভবপর হতে পারে । এদের গণ্ডি কখনও সমথ মানব জাতিকে নিজের মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে বিশ্বজোড়া এঁক্য প্রতিষ্ঠার দাবি করতে পারে না। এ কারণেই কোরআন 
পাক 'হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ কোরআন তথা আল্লাহ্‌ প্রেরিত জীবন ব্যবস্থাকে এঁক্যের কেন্দ্রবিন্দু 
করেছে_যা অবলম্বন করা একটি ইচ্ছাধীন কাজ। প্রাচ্যের অধিবাসী হোক অথবা পাশ্চাত্যের, 
শ্বেতাঙ্গ হোক অথবা কৃষ্ণাঙ্গ, আরবী ভাষা বলুক অথবা হিন্দী__ ইংরেজি, যে কোন গোত্রের 
এবং যে কোন বংশের মানুষ হোক এ যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল কেন্দ্রবিন্দু অবলম্বন করতে পারে । এবং 
বিশ্বের সব মানুষ এ কেন্দ্রে একত্রিত-হয়ে ভাই ভাই হতে পারে, যদি তারা পৈতৃক নিয়ম-প্রথার 
উবে উঠে চিন্তা করে, তবে এছাড়া কোন যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল পথই পাবে না। আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে আল্লাহ্র রজ্জ্বকে শক্তরূপে ধারণ করা ছাড়া তাদের গতি 
নেই। এর ফলে একদিন সমগ্র মানব জাতিই একটি শক্ত ও অনড় এক্যস্ত্রে গ্রথিত হয়ে 
যাবে, অপরদিকে এ এক্যের ফলে প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-১৫ 
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১১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


স্বীয় কর্ম ও চরিত্র সংশোধন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সঠিক পথে পরিচালিত 
করতে পারবে । 

এ বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি নিয়ে প্রতিটি- মুসলমান বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে 'পারে 
যে, এটিই সঠিক ও নির্ভুল পথ ; এদিকে এস। এ মূলনীতির জন্য মুসলমান যতই গর্ব করুক, 
স্নুপযোগী হবে না। কিন্তু পরিতাপের. বিষয়, ইসলামী, ক্যকে শতধারিভজ. করার জন্য 
'ইউরোপীয়রা বহু শতাব্দী যাবত ষড়য়ন্ত্রের যে জাল বিস্তার করেছে, তা স্বয়ং মুসলমান পরিচয় 
দানকারীদের মধ্যেও বিপুল সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে । রর্তমানে মুসলমানদের এঁক্য আরবী, 
মিসরী, হিন্দী, সিহ্ধীতে বিভক্ত হয়ে খণ্-বিখণ্ড হয়ে গেছে। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত 
সর্বকালে, সর্স্থানে তাদের সবাইকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে ঃ এসব মৃূর্মতাসুলভ 
স্বাতস্ত্যবোধই প্রকৃতপক্ষে অনৈক্যের উদ্‌গাতা এবং এসবের ভিত্তিতে, প্রতিষ্ঠিত. এঁক্য কোন 
যুক্তিসঙ্গত এক্যই নয় । তাই আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ধারণ করার ভিত্তিতে এঁর্যের সঠিক পথ অবলম্বন 
কর। এ এক্য ইতিপূর্বেও তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর জয়ী, প্রবল ও উচ্চানে আসীন 
করেছিল এবং পুনর্বার যদি তোমাদের ভাগ্যলিপিতে কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা এ পথেই 
অর্জিত হতে পারে। 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও দ্বিতীয়ত একে সবাই মিলে শক্তভাবে 
ধারণ কর, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল এক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। 

৫5 পরমপর বিজ সৃষ্টি করো লা। কোরান পাকের বিজ্ঞজজনোচিত বর্ণনাভঙ্ি এই যে, 
যেখানে, ধনাত্মক, দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখান্নেই খণাত্মক 0 বিপরীত রাস্তায় 
“অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয় । অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


23855 42 1১০ ৮৮০৮০১০১৮০১৬০০০৮ ৪০০৯৬ ০৩ 
টি (02৮০০ ১০ 
এ আয়াতেও সরল পথে কান্রেম থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং রিপূর'তাড়নায 
উত্তাসিত পথে চলতে নিষেধ করা হয়েছে! অনৈক্য যে কোন জাতির ধ্বংসের সর্বপ্রথম ও 
স্বপ্রধান কারণ। এ.কারণেই কোরআন পাক বারবার বিভিন্ন ভা্গিতে অনৈক্যের বীজ বপন 
করতে.নিষেধ করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


৮৯০ ৪৪১০ ০ (০:০০ 394, 4-১:১ 1৯৪১ ০১১৫। ১। 
অর্থাৎ যারা রে বিেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভ্ি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে তাদের' সাথে 
আপনার কোন সম্পর্ক নেই। 
এ ছাড়া কোরআন বিভিন্ন পগ্বরেরউম্ঘতদের ঘটনারলী ব্দনা করে দেখিটেছে যে তারা 
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কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিছা হয়ে 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্কুনায় পতিত হয়েছে। 

হযরত রাসূলে করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্‌ তা"আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ 
করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় জিনিসগুলো এই $ এক. তোমরা 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। দুই. আল্লাহ্‌র কিতাব 
কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে । তিন. শাসনকর্তাদের 
প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে । ৃ 

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই.ঃ এক. অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্কানুষ্ঠান, দুই. বিনা 
প্রয়োজনে কারও কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং তিন. সম্পদ বিনষ্ট করা ।-_-(ইবনে কাসীর) :-. 

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি 
অনিন্দনীয় নেই ? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রবৃত্তির 
তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয় ।.কিন্ত্ু যদি 
কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের 
যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক 
নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেয়ীন এবং ফিকহৃবিদ আলিমগণের 
মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের । এমন মতভেদকেই রহমত: বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। হ্যা, যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয় এবং এসব: বিষয়ে 
মতভেদকে লড়াই-ঝগড়া ও বচসার কারণ বলে গণ্য করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয় । | 

পারস্পরিক ক্যের উউয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে এ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, ষাত ইসলাম-পূর্বকালে' আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় 
কথায় অহরহ খুন-খারাবি ইত্যাদি কারণে গোটা আরব নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌছে 
ধ758575555555555555585 
. থেকে উদ্ধার করেছে। তাই বলা হয়েছে ঃ 
১২405 78101 ০ এ 1১5১১ 

(৫৮০৫ 38005 ০৫৭1 ১০ ০১১৯৪ একি, (15112 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শক্র ছিলে, তখন তিনিই 
তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তার অনুথহে তোমরা পরস্পর ভাই-ভাইয়ে 
পরিণত হয়েছ! তোমরা জাহান্নামের গহবরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। অতঃপর তিনি 
তোমাদেরকে তা.থেকে রক্ষা করেছেন। . -. 
ৃ অর্থাৎ শতাব্দীর শক্রতা ও প্রতিহিংসার অনল' থেকে বের করে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলাম ও 
মুহাম্মদ. (সা)-এর বরকতে তোমাদের ভাই ভাই করে দিয়েছেন। এতে ইহকাল ও পরকাল 
সঠিক পথ ধরে অথথসর হতে থাকে এবং তোমাদের মধ্যে এমন অভাবিতি বন্ধুত্ব কায়েম হয়ে 
যায়, যা দেখে শক্ররা ভীত হয়ে পড়ে। এটা এমনই অনুষ্ধহ, যা ভূ-পৃষ্ঠের সমথ্ ধন-ভাণডার ব্যয় 
করেও লাভ করা যেত না। | 
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১১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, দুষ্ট লোকেরা আউস ও খাযরাজ গোত্রদয়ের মধ্যে বিগত যুদ্ধের 
স্থৃতি জাগরিত করে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এর পরিপূর্ণ 
প্রতিকার হয়ে গেছে। 
মুসলমানদের এক্য আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল £ কোরআন পাকের এ উক্ভি 
থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলা। 
সম্প্রীতি ও ঘৃণা সৃষ্টি করা তারই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারম্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি 
সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌ তা“আলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহ্‌র অনুগহ 
একমাত্র তার আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে । অবাধ্যতা ও গোনাহ্‌ দ্বারা এ অনুগ্ধহ 
অর্জিত হওয়া সুদূরপরাহত। 
এর ফল এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও এঁক্য কামনা করে, তবে এর 
একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেওয়া। এদিকে ইশারা 
করার জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ 28515 শি চাও হা হা ১5 এব 
এসির আহ তাআলা তোমাদের জন সা স্টেক করে বাড 
তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাক। 


€৫:2৫2৫৫5 ডি পণ ১4৮ রর এপি এত এটি 2 এ 
05 ১০০ 9575৬40০৮৩4 
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€১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে 
সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ.করবে অন্যায় কাজ থেকে__আর, 
তারাই হলো সফলকাম । (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং 
নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে__তাদের জন্যও রয়েছে বিরাট 
আযাব । 





রা জরা 
হয়েছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে স্বীয় অবস্থা সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া 
রর তেনে যেন আল্লাহ্‌-ভীতি ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র রজ্জু 
ইসলামকে শক্ত রূপে ধারণ করে । এভাবে ব্যক্তিগত সংশোধনের সাথে সাথে সমষ্টিগত শক্তিও 
আপনা-আপনিই অর্জিত হয়ে যাবে । আলোচ্য দুই আয়াতে এ কল্যাগ-ব্যবস্থারই উপসংহারে 
বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা শুধু নিজ কার্যধারাকে সংশোধন করেই ক্ষান্ত হবে না; বরং অন্য 
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ভাইদের সংশোধনের চিন্তাও সাথে সাথে করবে । এভাবেই গোটা জাতির সংশোধন হবে এবং 
এঁক্যও স্থিতিশীল হবে। 


তসফীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়া জরুরী, যারা (অন্য লোকদেরও) 
কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং মন্দকাজে নিষেধ করবে । তারাই 
(পরকালে সওয়াব লাভে) পূর্ণ সফলকাম হবে । তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকাশ্য" 
নির্দেশাবলী পৌছার পরও (ধর্মে) বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং (রিপুর তাড়নায়) পরস্পর মত্তবিরোধ 
করেছে। (কিয়ামতের দিন) তাদের কঠোর শান্তি হবে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ৫ প্রথমে ' 
আল্লাহ্‌-ভীতি ও আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়ত 
প্রচার বা তবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন । আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত 
হয়েছে। এ দুটি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র অঃল্লাহ্‌ প্রেরিত 
আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ 
বিষয়বন্ুটিই সূরা “ওয়াল-আসর'-এ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 
১০55১ ৯151৮-153 ০৮৯11 1শ5ঠ ডিএ ৮2০ ধা 

* ১৯০০৬] 

অর্থাৎ পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে 
এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের নির্দেশ দেয়। 

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী এক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য । 
পূর্ববর্তী আয়াতে “আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর” বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
এমনিভাবে এ এঁক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার.জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য । আলোচ্য 
আয়াতে তাই বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অপর ভাইদেরকেও কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন..কর্তব্য মনে, 
করকে__যাতে আল্লাহ্‌র রজ্জব তার হাত থেকে ফসূকে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল ইসলাম . 
মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী বলতেন £ আল্লাহ্‌র এ রঙ্জু ছিড়ে যেতে পারেনা । হ্যা, হাত 
থেকে ফস্কে যেতে পারে । তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিধেক্ষিতে “কোরআন 
পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমূন নিজে সৎকর্ম করা ও গোনাহ্‌ থেকে 
বেঁচে থাকাকে. জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরুকেও সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে 
নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে । এর ফল হবে এই যে, সবাই মিলে আল্লাহ্‌র 
সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে এবং পরিণামে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ 
তাদের করায়ত্ত থাকবে । প্রত্যেক মুসলমানের কাধে অপরকে সংশোধন করার এ দায়িতু 
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১১৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্পণের জন্য কোরআন মজীদে অনেক সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণিত হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানের 
এক জায়াগায় বলা হয়েছে £ 


০১ ১১৫১০৩৪০৮১৪ ১১৮৭৩ ১৭৫৭। ৪৯১ট না ৮৯৯০) 
-১৫৯]। 
“তোমরা সর্বোত্তম সম্প্রদায়, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা 
কে কালার কা নিযে 
এতেও গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর, “সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ” করার 
দায়িতু ন্যস্ত করা হয়েছে এবং একেই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু নির্দেশও বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজাহ্‌র রেওয়ায়েতে 
তিনি বলেন ঃ 
০৫৮৮1) ০০ ১৬৫১০৩১৬১৪০ ০৩৪৮০ ১৬০১৮৮৬১11৩, 
এ ১৬৬ 435 5০ ১ ১০১০ ০০ 3055 6৫2 ৬০৪ ০01 4411 ১০৬৪এ। 
১ 
অর্থাৎ ধার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম__-তোমরা অবশ্যই “সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ 
কাজে নিষেধ করতে থাক। নতুবা সত্রই আল্লাহ্‌ পাপীদের সাথে সাথে তোমাদের সবার. 
জন্যই শাস্তি প্রেরণ করতে পারেন। তখন তোমরা দোয়া করলেও কবৃল হবে না।' অন্য এক 
হাদীসে বলেন £ 
১1 01১ 495০ ৮৮১০৫ ৭:০৪৪ ১০৪ ১০৪৪৪ 1১৫৮৭০১৭1০৩ ০৯ 
রর ০৮৪১ । 2 8৯০০। ০1433 424৪ ৮০১০৪ 


অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে হাত ও শক্তি প্রয়োগের 
মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন । এতে সক্ষম না হলে, মুখে বাধা দেবে। আর যদি তাও 
সম্ভব না হয়, তবে অস্তত মনে মনে কাজটিকে ঘৃণা করবে । এটা ঈমানের সর্বনিঙ্ স্তর। 

উপরোক্ত আয়াত ও রেওয়ায়েত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, “সৎ কাজের আদেশ দান 
ও অসৎ কাজে নিষেধ' করা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য । তবে 
শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের মত এতেও প্রত্যেক ব্যক্তির সাধ্য ও সামর্থ্য বিবেচনা করা 
হবে? যার যতটুকু সামর্ধ্য এ দায়িতু তার প্রতি ততটুকুই আরোপিত হবে। উপরোক্ত হাদীসে 
সামর্থ্যের ওপরই এ দায়িত্ নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। 

প্রত্যেক কাজের সাধ্য ও সামর্থ্য ভিম্ন হয়ে থাকে । সৎ'কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে 
নিষেধ করার সামর্থ্য সর্বপ্রথম যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে সৎ ও অসতের বিশুদ্ধ 
জ্ঞান। যে ব্যক্তি নিজেই সৎ ও অসতের পরিচয় জানে না অথবা এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের 
অধিকারী নয়, সে অপরকে “সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ" করতে শুরু করলে 
হিতে বিপরীত না হয়ে পারে না। সে অজ্ঞতার কারণে হয়তো কোন সৎ কাজে নিষেধ এবং 
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কোন অসৎ কাজে আদেশ করে ফেলতে পারে । এ কারণে সৎ ও অসৎ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান 
নেই, তাদের প্রথম কর্তব্য হবে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা । অতঃপর তদনুষায়ী “সৎ কাজে 
আদেশ ও.অসৎ কাজে নিষেধ" সংক্রান্ত কর্তব্য পালনে অগ্রসর হওয়া । 

কিন্তু জ্ঞানলাভের পূর্বে এ কাজে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয় । আজকাল অনেক মূর্খ লোক : 
ওয়ায কয়ার জন্য দাড়িয়ে যায় । কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের মোটেই জ্ঞান নেই। 
অনেক সাধারণ লোকও শোনা কথাকে সম্বল করে অপরের সাথে তর্ক জুড়ে 'দেয়। এহেন" 
প্রবণতা সমাজকে সংশোধন করার পরিবর্তে অধিকতর ধ্বংস ও কলহ-বিবাদের দিকে ঠেলে: 
নিয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে “সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর সামর্থ্যের মধ্যে 
অসহনীয় ক্ষতির আশঙ্কা না থাকাও অন্তর্ভুক্ত । এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, পাপ কাজ হাত 
ও শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য না থাকলে মুখে বাধা দেবে এবং মুখে বাধা দেওয়ার 
সামর্থ্য না থাকলে অস্তর দ্বারাই ঘৃণা করবে। এখানে জানা কথা যে, মুখে বাধা দেয়ার সামর্থ্য 
না থাকার অর্থ বাকশক্তি রহিত হয়ে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ হলো সত্য কথা বলতে 'গেলে 
প্রাণ নাশের আশংকা থাকা অথবা অন্য কোন মারাত্বক ক্ষতির আশংকা থাকা । এমতাবস্থায় 
“সামর্থ্য নেই” বলা হবে এবং “সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ"-এর কর্তব্য পালন না. 
করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোনাহগার মনে করা হবে না। তবে আল্লাহর পথে স্বীয় 
জানমালের পরওয়া না ক্লরলে এবং ক্ষতি স্বীকার করে নিলে তা ভিন্ন কথা। এরূপ ঘটনা অনেক 
দুঃসাহসিকতার কারণেই তারা ইহকাল ও পরকালে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। কিন্তু এরূপ 
করা তাদের উপর ফরয বা ওয়াজিব কিছুই ছিল না।. 

সূরা “ওয়াল-আসর'-এর আয়াত, আলোচ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসসমূহ দা? মুসলিম, 
জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সামর্থ্যানুষায়ী “সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ বাধাদান'কে- 
ওয়াজিব করা হচ্ছে। কিন্ত্রু এর বিশদ বর্ণনা এই যে, ওয়াজির কাজের বেলায় “সৎ কাজে 
আদেশ.ও অসৎ কাজে নিষেধ' ওয়াজিব এবং মুস্তাহার কাজের ক্ষেত্রে তা মুস্তাহাব । উদীহরণত 
পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। সুতরাং বেনামাযীকে নামাযের আদেশ করা প্রত্যেকের উপর 
ফরয নফল নামায মুস্তাহাব; এর জন্য উপদেশ দেওয়াও মুস্তাহাব । এছাড়া আরেকটি জরুরী 
শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য.রাখতে হবে । তা হলো এই যে, মুস্তাহাব কাজের বেলায় সর্বাবস্থায় 
নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে এবং ওয়াজিব কাজের বেলায় প্রথমে নস্রতার সাথে এবং 
প্রয়োজনে কঠোর হওয়ারও অবকাশ আছে। অথচ আজকাল মুস্তাহাব ও মুবাহ্‌ কাজের বেলায়- 
বেশ কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়। ০০০৮০585555 
করে না।, 

এএছাড়া সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ' উবে ভেতর 
উপরু তখনই: আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখবে ৷. 
উদাহর়ণত কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা-চুরি করতে ফিংবা-ন্ডিন্ন নারীর সাথে ' 
অশালীন মেলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী ভা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে৷ কিন্তু 
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১২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে, তা ওয়াজিব নয় ; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব 
ইসলামী সরকারের । সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে। 

নবী করীম (সা)-এর +5১০ 51১ ১উক্তিতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে, এতে “তোমাদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি অসৎ কাজ হতে দেখে' বলা হয়েছে। 

“সৎ কাজে আদেশ'-এর দ্বিতীয় পর্যায় হলো মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি দল বিশেষভাবে 
তবলীগের কাজেই নিয়োজিত থাকবে । তাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের কথা ও কর্ম দ্বারা. 
মানুষকে কোরআন ও সুন্নাহর দিকে আহ্বান করা এবং মানুষকে সৎ কাজে উদাসীন ও অসৎ 
কাজে আথহী দেখলে সাধ্যানুযায়ী সৎ কাজের দিকে উৎসাহিত করা এবং অসৎ কাজ থেকে 
বিরত্ত রাখার চেষ্টা করা । “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' করার দায়ি, ও. 
কর্তব্যটি পুরোপুরি পালন করার জন্য মাসআলা-মাসায়েলের পূর্ণ জ্ঞান এবং সুন্নাহ অনুযায়ী 
তার নিয়ম-নীতি জানা পূরশর্ত। তাই এ কর্তব্যটি পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য মুসলমানদের 
একটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন সম্প্রদায়কে এ কাজে আদিষ্ট করা হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে 
রিল এুরতি বিলের পুয়োজযজ গ্তুজার কনুনুলা হযেছে 
০০ ০৩453 -৪১১০৭৪ ১9555 ১০৯৭। ০] ১১22 +২১৯১৪৭০ 

১4511 
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় থাকা জরুরী, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে 
আহ্বান করবে, সৎ কাজে আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে । £ 21 ০৫: ১8%) 
বলেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরূপ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব খুবই জরুরী । যদি কোন সরকার এ 
কর্তব্য সম্পাদন না করে, তবে এরূপ সম্প্রদায় গঠন করা মুসলমান জনগণের ওপরই ফরয । 
কারণ, যতদিন এ সম্প্রদায় কায়েম থাকবে ততদিনই তাদের জাতীয় জীবন নিরাপদ থাকবে । 
অতঃপর এ সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রধান গুণ ও স্বাতন্ত্র্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে 82১০4 
১১া। এ অর্থাৎ এ সম্প্রদায়ের প্রথম বৈশিষ্ট্যমূলক স্বাতন্ত্য হতে হবে এই যে, তারা ৯ বা 
কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং এটাই হবে তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। “খায়র' শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ৬০-...$ 01১ | 6151 ৬৯ ১১০|। অর্থাৎ 'খায়র'-এর অর্থ হলো 
কোরআন এবং আমার সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা। __-(ইবনে কাসীর) 

“খায়র' শব্দের এর চাইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টি হতে পারে না। সমগ্র শরীয়ত এর 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর ১০. -কে € ১৮২১ ক্রিয়াপদে ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, 
কল্যাণের প্রতি আহ্বানের অব্যাহত প্রচেষ্টাই.হবে এ সম্প্রদায়ের কর্তব্য । 

“সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ” বাক্যের দ্বারা এরূপ বোঝার সম্ভাবনা ছিল যে, 
এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে । অর্থাৎ যখন চোখের সামনে অসৎ কাজ হতে 
দেখা যায়। কিন্তু ১ ১ | ১৯ 43 বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে 
কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা ; তখন অসৎ কাজ হতে দেখা-যাক বা না যাক অথবা কোন ফরয 
আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণত সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে 
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সূরা আলে-ইমরান ১২১ 


ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার 
উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী । অথবা রোযার সময় আসেনি । 
রমযান মাস এখনও দৃরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন, হবে না; বরং পূর্ব 
থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয । মোটকথা, এ 
সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করতে থাকা! 

কল্যাণের প্রতি আহ্বানেরও দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর অ-মুসলমানদেরকে “খায়র' তথা 
ইসলামের প্রতি আহ্বান করা । প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লিখিত সম্প্রদায়টি 
বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে ।' মুখেও এবং কর্মের 
মাধ্যমেও। সে মতে জিহাদের আয়াতে সাচ্চা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে 8 
1১১০5 8899111১538৮-51 1০৩ ১৮১ ০৪৪ (৫5 51 9১ 

-০৪১০1৯০ ৯৩১৯১৮০৭৪ 

অর্থাৎ তারা সাচ্চা মুসলমান, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা রাজত দান করলে তারা 
প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে-_যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায । তারা 
স্বীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং “সৎ কাজে 
আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে । আজকাল মুসলিম. 
সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহ্বান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তবে. 
বিজাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভারে. 
তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একব্রিত.হুয়ে গেলে তাদের. 
অনৈক্য দূর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে. যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিরু দিয়ে বিশ্বের, 
অন্যান্য জাতির. উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এরং 
আল্লাহ্র আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমাদের নিতেহবে, তখন 
সমথ জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)ও সাহাবায়ে-কিরামের . 
সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ₹€ * « 0531১. 
আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন £ এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে 'সাহাঝ্হয় কিরামের 
ই ভি হরি রিরেদ্রকি নিহিত ন কা হত নে 
করতেন। 


বির িি না যাভি কেরি 
মুসলমান (সাধারপভাবে) এবং উল্লিখিত সম্প্রদায় বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্ধ 
চালাবে । এ আহ্বানও দুই প্রকার ৷ একটি ব্যাপক আহ্বান, অর্থাৎ সব মুসলমানকে শরীয়তের 
প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি 'বিশেষ 
আহ্বান । অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার বিশেষজ্ঞ তৈরি করা । 
অপর একটি আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-১৬ 
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১২২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 
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__ “প্রতিটি সপুদায় থেকে একটি দল কেন দীনী ইল্মে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য 
বের হয়ে আসে না, যেন তারা ফিরে এসে স্ব স্ব সম্প্রদায়কে সাবধান করতে পারে এবং 
এভাবেই তারা হয়তো সাবধানী জীবন অবলম্বন করতে সমর্থ হবে।” | 

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছেঃ 

১৫১০ ১০ ০১৫১৩ বি ৩৪১, 
অর্থাৎ তারা সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। | 

ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে 
সতকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লিখিত “মারূফ'-এর (সৎ কর্মের) অন্তর্ভূক্ত । 
“মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্মও সাধারণ্যে পরিচিত । তাই এগুলোকে 
“মারূফ' বলা হয়। 

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেসব সৎ কর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে 
খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লিখিত “মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত । এ স্থলে 'ওয়াজেবাত” (জরুরী 
করণীয় কাজ) ও “মাআসী" (গোনাহ্‌্র কাজ)-এর পরিবর্তে মারফ' ও “মুনকার' বলার রহস্য 
সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত "ও সর্বসম্মত 
অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে ।' এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত 
নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষণ প্রতি ইদানীং উদাসীনতা প্রদর্শন করা 
হয়। আজকাল ইজতিহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে 
পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা' হয় এধং একেই সর্মবৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। 
অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গৌনাহ্‌র কাজে বাধা দানের প্রতি তেমন মনোনিবেশ করা হয় 
না! আয়াতের শেষাংশে এ আহ্বানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা 
হয়েছে ৫০১০8 41175 এট জেরা কি ভুরইরা দ্রায়া হও 
পরফালৈর মঙ্গল ও 'সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য ৷: 

' আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে-কিরামের দল । তারা কল্যাণের 
প্রতি আহ্বান এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ-এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা “শুরু 
করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিংকরেন ; রোম. ও পারস্যের রিশাল সাম্রাজ্য 
পদানত করেন ; বিশ্বাকে নৈতিকতা ও পবিভ্রতার শিক্ষা দেন এবং পুণ্য ও আল্লাহ্ভীতির প্রদীপ 
জ্বালিয়ে দেন। 

৮ “কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার 
পর আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য দ্বিতীয়'আয়াতে মুসলমানদের পারম্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা 
থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন 
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সূরা আলে-ইমরান ১২৩ 


০0115 ও ০ এত 14251515555 350041555%, 
_ অর্থাৎ তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর' পরম্পরে মতবিরোধ 
করেছে। 

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিষ্কার 
নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি হতে 
বিচ্ছিন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দন্দু-কলহের মাধ্যমে আযাবে পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি 
প্রকৃতপক্ষে (২7 41১/7 ৯ 1১০51 আয়াতের পরিশিষ্ট । প্রথম আয়াতে এঁক্যের 
কেন্ত্রবিন্দু আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহ্বান কুরা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা 
হয়েছে যে, এক্যবদ্ধতা সমর জাতিকে একক সম্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি 
আহ্বান এবং “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' দ্বারা এ এক্যবদ্ধতাকে -শ্রক্তিশালী, 
এবং লালন করা হয়েছে। এরপর. 1১ £) $ 54) এবং ১১ 4.1 ৫5 % আয়াতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে 
গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ 
করতে দিও না। 

আয়াতে যে বিচ্ছিন্রতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে সমস্ত মতবিরোধ যা 
দীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা ্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয় । আয়াতে 
“উজ্জ্বল নির্দেশাবলী আসার পর” বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দীনের মূলনীতি 
উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে । কিছু শাখা-প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে স্বার্থপরতা না. 
থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন 
আয়াত, ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার_কারণে, 
যদি ইজতিহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে. তা আয়াতে উল্লিখিত নিন্দার আওতায় পড়বে না). 
বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ্‌ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি 
পাওয়া যায়. হাদীসটি এই ঃ যদি কেউ ইজতিহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে 
সে দরিগুণ সওয়াব পাবে! আর যদি ইজতিহাদে ভুল করে তবু একটি সওয়াব পাবে। | 

এতে বোঝা যায় যে, ইজতিহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও যখন এক সওয়ার 
পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম ও মুজতাহিদ 
ইমামগ্রণের মধ্যে যেসর ইজতিহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোন না.কোন্‌ পূর্যায়ে 
আলোচ্য আয়াতের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত উমর 
ইবনে আবদুল আজীজ বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্য রহমত ও 
মুক্তির কারণস্বরূপ ৷ __(কুহুল-মাআনী) 

ইজতিহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জায়েয নয় ৪ এখান থেকে একটি 
গুরুতৃপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়তসম্মত ইজতিহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে 
পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপর পক্ষ সঠিক 
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১২৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ৷ তিনি হাশরের ময়দানে সঠিক 
ইজতিহাদকারী আলিমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন এবং যার ইজতিহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, 
তাকে একটি সওয়াব দান করবেন। ইজতিহাদী মতবিরোধে কারও এ কথা বলার অধিকার নাই 
যে, নিশ্চিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত । অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির 
আলোকে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তাঁ মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে 
পারে যে,আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক ; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার আশংকাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি 
্ান্ত; কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতি কথাটি ইমাম ও ফিক্হবিদগণের কাছে 
স্বীকৃত। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইজতিহাদী-মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না 
যে, “সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে 
পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক । আজকাল 
অনেক আলিমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তারা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের 
গালিগালাজ করতেও কুষ্ঠিত হন না । এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র ছন্দ-কলহ, বিচ্ছিন্নতা 
ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। 

ইজতিহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করার পরও যদি ইজতিহাদী মতবিরোধ দেখা 
দেয়, তবে তা আলোচ্য 1১ ৪১ 5 % আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল 
মুসলমানদের মধ্যে কি' হচ্ছে ঃ আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককেই দীনের 
ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া, মারামারি ও গালিগালাজ পর্যন্ত 
সংঘটিত হচ্ছে। এ কর্মপন্থা অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং 
সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের রীতির পরিপন্থী । পূর্ববর্তী মনীষিগণের মধ্যে ইজতিহাদী 
মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায় নাই। উদাহরণত 
ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন মুজতাহিদের মতে জামাতের নামায ইমামের পেছনে 
মুক্তাদিগণও নিজে নিজে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে তার নামাযই হবে না। এর বিপরীতে 
ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা জায়েয নয়। এ 
কারণেই হানাফীগণ ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের 
কোথাও দেখা যায় না ধে, শাফেয়ী মীযহাবের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের মুসলমানগণকে 
বেনামাধী বলেছেন বা শরীয়ত বিরোধী কার্যাবলী আখ্যায়িত করে তাদের এ মতবাদকে নাকচ 
করে দিয়েছেন। 

ইমাম ইবনে আবদুল বার 'জামেউল-ইল্ম' সে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষিগণের কর্মপন্থা 
বর্ণনা করেন ঃ 
9৯0১05855811181653:51/8 58 52২2 ০০ 
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আসছেন। একজন হয়তো ইজতিহাদের মাধ্যমে এক বন্তুরে হালাল সাব্যস্ত. কয়েছেন এবং 
অন্যজন হয়তো সেটা হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হারাম ফতোয়াদাতা এরূপ মনে করেন না 
যে, ঘিনি হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন এবং হালাল. ফতোয়াদাভাও 
এরূপ মনে করেন না যে, যিনি হারাম বলে ফতোয়া 'দিয়েছেন, তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। 

একটি জরুরী হুশিয়ারি 8 এ প্রসঙ্গে ইজতিহাদের নীতিমালা সম্পর্কে কিছু আলোচনা'করা 
দরকার । ইজতিহাদের প্রথম শর্ত এই যে, যেসব মাসআলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন 
মীমাংসা পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও তা এমন অস্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম 
হতে পারে অথবা একাধিক আয়াত ও হাদীস থেকে পরস্পর-বিরোধী বিষয় বোঝা যায়, শুধু এ 
জাতীয় মাসআলা সম্পর্কেই ইজতিহাদ করা যেতে পারে। 

যে কেউ ইজতিহাদ করতে পারে না; বরং এ জন্যও কয়েকটি শর্ত রয়েছে। উদাহরণত 
কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে পুরোপুরি দক্ষ হওয়া: আরবী ভাষা সম্পর্কে 
বিশেষজ্ঞ হওয়া, সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণের উক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ইত্যাদি। 
অতএব, যে মাসআলা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে মীমাংসা রয়েছে, সে মাসআলায় কেউ 
নিজস্ব মত প্রকাশ করলে তা ইজতিহাদী মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং নিন্দনীয় হবে।, ' 

এমনিভাবে ইজতিহাদের শর্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি ইজতিহাদ করার যোগ্য নয়, তার 
মতবিরোধকে ইজতিহাদী মতবিরোধ বলা হয় না। সংশ্লিষ্ট মাসআলায় তার উক্তির কোন প্রভাব 
প্রতিফলিত হবে না। ইসলামের ইজতিহাদও একটি স্বীকৃত মূলনীতি__এ কথা শুনে আজকাল 
অনেক শিক্ষিত লোক এমন বিষয়েও মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে, যে সম্পর্কে কোরআন. ও 
হাদীসে মীমাংসা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব মুজতাহিদ ইমামেরও কথা বলার অধিকার 
নেই। __-(নোউযুবিল্লাহ্‌) 
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১২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


গিয়েছিলে.? এবার সে কুফরীর ব্রিনিময়ে আযাবের আহ্বাদ গ্রহণ কর । (১০৭) আর যাদের 
মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে । তাতে তারা অনস্তকাল অবস্থান করবে । 
€১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ঘা তোমাদেরকে ষথাযখ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। 
আর আল্লাহু বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করতে চান না । (১০৯) আর যা কিছু আসমান 
ও ষ্মীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র প্রতিই সব কিছ্ছু প্রত্যাবর্তনশীল । . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

. & দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) কতক মুখ শুভ্র (ও উজ্জ্বল ) হবে এবং কতক মুখমণ্ডল 
হবে কালো (ও অন্ধকারময়)। যাদের মুখ কৃষ্ণব্ণ হবে তাদের বলা হবে ঃ তোমরা কি বিশ্বাস 
স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছিলে ? অতএব (এখন) শস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা 
অবিশ্বাসী হয়েছিলে। আর যাদের মুখমগ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতে (অর্থাৎ জান্নাতে) 
প্রবেশ করবে। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। এগুলো (যা উল্লিখিত হলো) আল্লাহ 
তা'আলার নিদর্শন_যা আমি বিশুদ্ধরূপে আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাই। (এতে উল্লিখিত 
বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতাই বোঝা যাচ্ছে) আল্লাহ্‌ ত তা“আলা সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা 
করেন না। (কাজেই যার জন্য যে পুরস্কার ও শান্তি ঘোষণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। 
এতে পুরস্কার ও শাস্তির ন্যায়ভিত্তিক হওয়াই প্রতিফলিত হয়েছে)। যা কিছু নভোমগুলে রয়েছে 
এবং যা কিছু ভূমগ্ুলে রয়েছে সবই আল্লাহ্‌ তা'আলারই মালিকানাধীন । (সুতরাং যখন তারই 
মালিকানাধীন, তখন তার আনুগত্য করা ওয়াজিব ছিল। এতে সবার গোলাম হওয়া ও আনুগত্য 
ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হলো)। আল্লাহ্র দিকেই সব বিষয় পরত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কেউ 
ক্ষমতাসীন হবে না)। 


রে মুখ শ্েতবর্ণ ও কৃষর্ হওয়ার অর্থ সুখ খেতবরণ ও কৃষ্ণ হতয়ার কথা 
কোরআন ম্জীদের অনেক্‌ জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরপত ঃ 
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কুক্বর্ দিখুতে পাবেল1০--:.১,১ ১৫. .কুঠ ০ ুযুিরা যুসার) 


4 ুডে৬ ১৪ ০ 5 ৮ 2 
৯০৪৪5, ১৯১৮০৬2 ২১৬৯৬ ১০০১০০৮ 5৯০০ ৯০৮০৭ ১০১১৪ দি 
5955 162১5 
বনী ভর হাসি ও আনন্দে ভরুর। আর কতই না 
হার সদিনগুলিমলন হয়ে পা _.--€আবাসা) 
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এসব আয়াতে একই অর্থবোধক-বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশিষ্টস্উফষসীরবিদগণের 
মতে শুভ্রতা ছারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনদের মুখমণ্ডল ঈমানের 
নূরে উজ্জ্বল, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্প ও হাস্যোজ্জ্বল হবে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবর্গ ছ্বারা:কুফরের 
কালো বর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের মুখমণ্ুল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হুত্ে। 
তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধফারময় হয়ে যাবে । 
"উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা ? ঃ এরা কারা__এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন 
- উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ আহ্‌লে সুন্নত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল 
: শুভ্রহবে এবং বিদআতীদের মুখমণ্ডল কালো, হবে । হযরত আতা (রো) বলেন ঃ মুহাজির ও 
রা ররর হিজর 
হবে ।_-(কুরতুবী) | 
জিমিহী পরীকে ইত জর রানী) বত উন হালি বলা রেছেঃ ৈ, 
সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে । আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে। 
০০০ ১১৯১ প৮117841 ০০৯০ 1০৪১ ০০41 ০১৩ 4০51 ৬51 ০৮৬৪ 
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আবধৃ“উমামা (রাট-কে জিজ্ঞেস করা হলো £ আপনি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছ 
থেকে শুনেছেন ? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন £ হাদীসটি যদি অন্তত 'সীত বার তাঁর কাছ 
থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না। ১9 -তিরমিহী) 
হযরত, ইকরামা রো) বলেন 8 আহ্‌লে কিতাবগণের এ্রক অংশের মুখমগুল “কালো হবে 
অর্থাৎ যাঁরা হুযূর (সা)-এর নবুয্পত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে-রিশ্বাস কল্পতো, কিন্তু 
ইয়া জহি গরতুহ্যা হাস্য নি গা নিহাহির ভিত 
করে। (কুরতুবী) 
রিড িভাহে ভি ালিড 
বৈপরীত্য নেই । সবগুলোর মর্মার্থই এক। ইম্বাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াত 
প্রসঙ্গে বলেন £ একমাত্র খাঁটি মু'মিনদের মুখমণ্ডলই সাদা হবে। যারা ধর্মে-পরিরর্তল,স্াপ্রন 
করে,.এরপ্রবু-কাফির হয়ে যায় কিংবা অন্তরে কপটতা রাখে, তাদের মুখমণ্ডল কালো হবে! 
কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য £ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা 
পু করা হচ্ছে। এক..আল্লাহআ'আলা?১-১ 1২-7১-১৯১৯ বাক্যে প্রথমে উজ লতার 
উল্লেখ. কা পুরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু ১১:১১:১5: নকাক্যে 
র্ণনাভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন জ্খচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এখানেও শভ্রতাে আগে 
উল্লেখ করাই উচিত ছিল অ্াতের ধারাবাহিকতা পাল্টে দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্ভবত সৃষ্টির 
লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেনা সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শাস্তি 
₹ দেওয়া নয় । এ কারণে আল্লাহ্‌ তাঁ“আলা সর্বপ্রপ্নষ শুভ্র মুখমণ্ডলের কথা বর্থনা- করেছেন । কারণ 
" প্ররাই আল্লাহ্‌র অনুকল্পা.ও সওয়াব লাভের যোগ্য-; অতঃপর মলিন মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ 
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১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


করেছেন। কারণ এরা আল্লাহ্র শাস্তির যোগ্য । এরপর আয়াতের শেষাংশে 4। ২2:২১:5৫ বলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও. শেষাংশে 
উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমগ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন। 
এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানব জাতিকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে 
সৃষ্টি করা হয়নি ; বরং আল্লাহ্‌ তা“আলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। 

দুই. শুভ্র মুখমগ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার 
মধ্যে অবস্থান করবে । হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, এখানে আল্লাহ্র অনুকম্পা বলে 
জান্নাত বোঝানো হয়েছে । তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদতই 
করুক, আল্লাহ্র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ ইবাদত করা মানুষের 
নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয় ;-বরং আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ ইবাদত করে । সুতরাং ইবাদত 
করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে 
প্রবেশ করা সম্ভব হবে। _ (তফসীরে-কষীর) 

তিন. আল্লাহ্‌ তাআলা এ॥ ১১. 28 বাক্যাংশের পর ১১১. 4:31 বলে একথা ব্যক্ত 
করেছেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌ তা'আলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে 
সাময়িক হবে না-_বরং সর্বকালীন,হবে । এ নিয়ামত কখনো বিলুপ্ত অথবা হ্থাসপ্রাপ্ত করা হবে 
না। এর বিপরীতে মলিন মুখমগুল বিশিষ্টদের জন্য একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে 
অবস্থায় চিরকালই থাকবে। 

'্মানুষ নিজের গোনাহের শান্তিই লাভ করে £ 2:45 74: (০১50 19839 __ আয়াতে 
বলা হয়েছে যে, অদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয় ;-বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা 
পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে । কেননা জান্নাত ও দোযখের বিপদ ও 
নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের 
শেষাংশে আরও বলেছেন ঃ ০২] (৮ ঞ|। 0 অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি 
অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেওয়া হয়, সুবিচার ও 
অনুকম্পার দাবি হিসেবেই দেওয়া হয়। 


পর ঠপর্ঠিতরর্টে ৩ সুধু, ৮ পা 


৯ (৫076 তে? 217: 
:৯৩১০১১০৯০ ০0১১০ ১৯9৩ 212 ৮৯০০ 
ঠগর্প 5 রা 242 
পপ ০৬455 তি বির ০০ 
ও ৮2515 ৮ ট্রে পপ তে এছ রে 255 


€১ ৩৯৮৮ ৯০ 19৯৩৮ পতি 


(১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উদ্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের 
উত্তব ঘটালো হয়েছে । তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে 





//4.1091019021-0017 


সূরা আলে-ইমরান ১২৯ 


এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে । আর আহলে-কিতাবরা ষদি ঈমান আনতো, তাহলে তা 
তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো । তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই 
হলো পাপাচারী। 





যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে এবং “সৎ কাজে 
আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ” করার প্রতি বিশেষ যত্বুবান হতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশটিকে অধিকতর জোরদার করা হচ্ছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
মুসলিম সম্প্রদায়কে জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। 
এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্য । রঃ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ!] তোমরাই মানবমগুলীর (হেদায়েতের উপকারের) জন্যে 
সমুখিত শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় । (উপকার করাই এ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব কারণ। এই উপকারের 
ধরন এই যে,) তোমরা (শরীয়তানুযায়ী অধিক যত্বসহকারে) সৎকাজে আদেশ করবে এবং 
অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে । আর (নিজেরাও) আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে । (অর্থাৎ 
বিশ্বাসে অটল থাকবে । এখানে আল্লাহ্র .পক্ষ থেকে বর্ণিত যাবতীয় আকীদা ও আমল “আল্লাহ্র 
প্রতি বিশ্বাস'-এর অন্ত্ভুক্ত)। যদি আহলে কিতাবগণ (যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে, 
তারা যদি তোমাদের ন্যায়) বিশ্বাস স্থাপন করতো, তবে তাদের জন্য অধিক মঙ্গল হতো। 
(অর্থাৎ তারাও সত্যপন্থীদের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতো । কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়, তারা সবাই মুসলমান হয়নি, বরং) তাদের কেউ বিশ্বাসী, যোরা রাসূলুল্লাহ্‌ [সা]-এর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে) এবং অধিকাংশই অবিশ্বাসী (রোসূলুল্লাহ [সা]-এর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়নি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ $ মুসলিম সম্প্রদায়কে "শ্রেষ্ঠতম 
সম্প্রদায়” বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। 
এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ £2114 10 ₹ 16, 
(.:.4 আয়াতটি । সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান 
কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপস্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত 
হয়েছে। __(মা'আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড) 

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা 
হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থেই সমুখিত হয়েছে । আর তাদের প্রধান উপকার এই 
যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্‌ ও কর্তব্য । 
পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে “সৎ কাজে আদেশ দান এবং 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-১৭ 
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১৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআল | দ্বিতীয় খণ্ 


অসৎ কাজে নিষেধ, করাক্ক দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণতালাভ করেছে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বর্ণিত 
আছ ষে, এ কর্তব্যটি- পূর্ববর্তী সন্প্রদায়সমূহের দায়িস্তেও ন্যস্ত ছিল । কিন্তু বিগত অনেক 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দাকাই “সৎ কাজে 
আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে'র কর্তব্য পালন করতে পারতো । মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও 
এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জিহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির 'মাধ্যমে ইসলামী 
আঁইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভূক্ত । এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ওঁদাসীন্যের 
দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্ধাবলীর “ন্যায়' সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ 
করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে মহানবী (সা) 
ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত্‌ পর্যস্ত এমন একটি দল থাককে___যারা 
“সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে । 

41) 2১48৮ _বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন 
হয় যে, , আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গন্বর ও উন্মতেরও অভিন্ন গুণ। একে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরূপে আখ্যা দেওয়া হলো ? উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ 
বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্বব্তী 
উন্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্ের অধিকারী | ' 

আয়াতের শেষাংশে আহ্লে-কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের 'কেউ কেউ 
মু'মিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রযুখ। এরা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। 


উতর 
ভাত *) 55095 ১০5৩৫ 9155551 চা ০ 


(১১১) যৎ্সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। 
আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে । অতঃপর 
তাদের সাহায্য করা হবে না। 


টিজন্র্ভা দহন রসরাজ নর 
মুসলমানগণের ধর্মীয় ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে 
মুসলমানগণের পার্থিব ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। 


ভ্ফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা (অর্থাৎ আহ্লে-কিতাবগণ) তোমাদের (মৌখিক ভালমন্দ বলে অন্তরে) সামান্য দুঃখ 
প্রদান ব্যতীত রুখনও কোন.ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা (এর বেশি ক্ষতি করার 
দুঃসাহস করে এবং) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে পিঠটান দিয়ে পালিয়ে ষাবে। অতঃপর 
(আরও রিপদ হবে এই যে,) কোন দিক থেকে তাদের-সাহায্য করা হবে না? 
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সূরা আজে-ইমরান ১৩১ 


১ নর ব্রা 
সাথে নবুয়তের যমানায় কৌন ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদীরা জয়লাভ করতে পারেনি? 
ূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে' বিভেদ সৃষ্টির 
অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাঙ্িত ও অপমানিত 
হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের ওপর জিষিয়া কর 
ধর্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। /* 


(32 কে উড বা 
1১ 2 9 ৩ত 2 তি 4৫ 23865০৫ 
০৪৫ ৪০ টু এ) 5৬ 99 1১৮৮৪5৩ 


পরতে তর পদ ১৮ 


. ৬১১৬৩০০৪ 1265 1৮৮৩১ 


(১১২) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান 
করেছে সেখানেই তাদের উপর লাঙ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ওয়া উপার্জন করেছে 
আল্লাহ্র গধব । তাদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা । তা এজন্য যে; তারা আল্লাহ্‌র 
জিন রর নীরা ররর লহ্রগার তা রাযছে 
তার কারণ তারা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লংঘন করেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

”” "তারা যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য লাঞ্কুনা অবধারিত করে দেওয়া 'হয়েছে; কিন্তু দেই 
উপাল্পে তারা এ লাঙ্না থেকে অব্যাহতি পেতে পারে । [এক] এমন উপায়ে ফা আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে এবং [দুই] এমন উপায়ে,) যা মানুষের পক্ষ থেকে । (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উপায় এই যে, 
কোন আহ্‌লেঃকিতাৰ অমুসলিম যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, না করে এবং নিঁজ 
ধর্মমতে ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, তবে জিহাদে মুসলমানরা তাকে হত্যা করবে না_যদিও 
তার কাফিরসুলভ সে ইবাদত পরকালে কোন উপকারে আসবে না! এমনিভাবে কোঁ্ন আহ্‌লে- 
কিতাব নাবালেগ অথবা স্ত্রীলোক হলে ইসলামী শরীয়তের আইন তাকেও জিহাদে হত্যা-করার 
অনুমতি নেই । মানুষের পক্ষ থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় এই যে, আহ্লে-কিতাবরা' যদি 
মুসলমানদের সাথে সন্ধিদুক্তি সম্পাদন করে, তবে শরীয়তের আইন অনুযায়ী তারা নিরাপদ 
হয়ে যাবে__-তাদের হত্যা করা জায়েয নয়)। তারা আল্লাহ্‌র কোপের যোগ্য হয়ে গেছে। 
তাদের জন্য দারিদ্র অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। (ফলে তারা সাহসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। 








///.091019021-0017 


১৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


এ ছাড়া জিযিয়া ও খেরাজ দিয়ে রসবাস করাও দারিদ্র্য, গলগ্রহতা এবং অধঃপতনেরই লক্ষণ) 
এগুলো..অর্থাৎ লাঞ্না ও কোপ).এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অস্বীকার করেছে 
এবং পয়গন্বরণকে (তাদের জ্ঞান মতেও) অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। (এই লাঞ্ক্না ও কোপ) 
এই.কারণে (ও) যে, তারা আনুগত্য করেনি, বরং আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করেছে। 


ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থ £ সূরা বাকারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রুম নেই। সূরা আলে-ইমরানের 
আলোচ্য আয়াতের ১৫] ০১১0 ০3 4 ১2৮ -এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ 
তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে__(মা'আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় 
এই যে, কাশৃশাফ গরস্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্কুনা ও 
অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে। এক. 
- আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার । উদাহরণত নাবালেগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে হত্যা 
থেকে নিরাপদে থাকবে । দুই ১৫৭1 ০০: অর্থাৎ অন্যের সাথে সঙ্ধিচুক্তির কারণে তাদের 
লাগ্ুনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না। ১. ০+১/১-১ শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফির উভয়ই 
অন্তর্ভূক্ত ।.কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত 
হশ্ডয়্াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাথে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে 
পারে। বর্তমান, ইসরাইল রাষ্ট্রের অবস্থা. যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেরই অজানা নয়। 
ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টান পাশ্চাত্যের একটি সামরিক ছাউনি । এর যা কিছু শক্তিমদমন্ততা 
দেখা যায়, সবই অপরের কৃপায় । আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর ওপর, 
থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। 
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.০১৩) ফকরা সবাই সমান নয় । আহলে-কিতাৰদের মধ্যে কিছু লোক এমনও জাছে, 
যারা অবিচুলভাবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ.পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে। 
(১১৪) তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ে 
নির্দেশ. দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং অথকাজের জন্য সাধ্যমত.ছ্েটদ কম্ততে 
থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল ৷ (১১৫) তারা যেদব সৎ কাজ করবে; 'কোন জবস্থাতেই 
সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবেনা । আর আল্লাহ্‌ পরহিযগারদেন্স বিষয়ে-অবগত | 
১১৬) নিশ্চয় যারা কাফির হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি: আল্লাহ্‌র সামনে 
কখনও কোন কাজে আসবে না । আর তারাই হলো দোযখের আগুনের অধিবাসী তারা 
সে আগুনে চিরকাল থাকবে । (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা 
হলো ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা নে জাতির শস্যক্ষেতভে পিয়ে 
লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। 
বন্তুত আল্লাহ তাদের উপর কোন অন্যায় করেন নি__কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের 
উপর অত্যাচার করছিল। . 


৮ 
৫১, 


_ যোগসূত্র £ ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আহ্লে-কিতাবদের কিছু সংখ্াক সু্দলমান এবং 
বেশির ভাগ কাফির । আলোচ্য আয়াতসমূহে এ বিষয়বস্তুরই বিস্তারিত বিবরণ 'দেওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

তারা (আহলে-কিতাবরা) সব সমান নয় । (বরং) আহ্লে-কিতাবদের মধ্যেই এক দল. 
রয়েছে, যারা (সত্যধর্মে) প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহর আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন) রাব্রিবেলায় পাঠ 
'করে এবং নামাধও পড়ে। তারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি (পুরোপুরি) বিশ্বাস রাথে 
এবং (অর্পরকে) সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং পুণ্য কাজে তৎপরতা 
প্রদর্শন করে। এরা আল্লাহ্‌র কাছে 'সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত । তারা যেসব সৎ কর্ম করবে তা 
থেকে (অর্থাৎ তার সওয়াব থেকে) তাদের বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্‌ তা“আলা পরহিযগারদের 
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১৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


-যোগ্য)। নিশ্চয় যারা অবিশ্বাসী- হয়েছে, তাদের ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততি স্াল্লাহ্‌র (শ্মস্তির) 
মোকাবিলায় বিদ্দুমাত্রও -ফলপ্রদ হবে না। তারা দোযখের অধিবাসী__তাতে তারা সর্বদা 
অবস্থান-করবে (কখনও মুক্তি পাবে না)। তারা (কোফিররা) পার্থিব জীবনে যা' ব্যয় করে, তার 
দৃষ্টান্ত (নিক্ষল ও বরবাদ হওয়াব্র-ব্যাপারে) এ. বাতাসের অনুরূপ, যাতে প্রধল- শৈত্য (অর্থাৎ 
'তুষার) থাকে, বাতাসটি এসব লোকের শস্যক্ষেতে 'লাগে যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার 
করেজ্ছ. অতঃপর তা (বাতাসটি) একে (অর্থাৎ শস্যক্ষেতকে) ধ্বংস রল্পে দেয়৷ (এমনিভাবে 
তাদের ব্যয়ও' পরকালে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধ্রংস. করার ব্যাপারে) আল্লাহ তা*আলা তাদের 
প্রতি (কোন) অন্যায় . করেন নি; বরং তারা স্বয়ং (কুফর করে- যা কবুল হতে দেয় না) 
নিজেদের ক্ষতি করছিল। (তারা কুফর না করলে তাদের বয় নিক্ষল হতো না) 


চর রে রে 
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(১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে 
গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না__তোমরা কষ্টে থাক, 
তাতেই তাদের আনন্দ । শ্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু 
তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশি জঘন্য । ভোমাদের জন্য নিদর্শন 
বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও । (১১৯) 
দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও.সত্ভাব পোষণ.করে 
না। আর ভোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে 
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সূরা আলে-ইমদ্রানূ: ১৩৫ 


মিশে, বলে- “আঙ্গরা ঈমান এনেছি ।' পক্ষান্তরে তারা "যখন পৃথক হয়ে যায়, হখন তোমাদের 
ওপর 'রোষবঙ্গত আঙুল কামড়াতে গ্বাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশেই মরড়ে থাক আল্লাহ্‌ 
মনের কথা ভালই: জানেন ।.€১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল-হয় ; জাহলে. তাতে 
যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের গ্রতারণায় তোমাদের 
কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই-_তারা যা কিছু করে, 5 


চর 

ডিন রা রিলে ভঞ্যাা 
কাউকে মৈষ্রসুলভ আচরণে) ঘনিষ্ঠ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না । (কেননা,) তারা তোমাদেক্স সাথে 
অঘটন ঘটাতে কোন ক্রটি করবে না। তারা মেনেপ্রাণেও) তোমাদের (পার্থিব ও ধময়ি) ক্ষতি 
কামনা করে। (তোমাদের প্রতি শক্রতায়) তাদের মন এতই ভরপুর যে, মোঝে মাঝে) তাদের 
মুখ থেকেও-(অনিচ্ছাকৃত কথাবার্তায়) শক্রতা বের হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে যা গোপন 
রয়ৈছে, 'তাআরও গুরুতর ৷ আমি (তাদের শক্রতার) লক্ষণাদি তোমাদের সামনে প্রকাশ করে 
দিয়েছি।'যদি 'তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক. (তবে এসব নিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা বুঝে নাও) । শোন, 
তোমরা তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও ভালবাসা রাখে না: (অন্তরেও না 
এবং বাহ্যিক ঝ্টবহাঁরেও না)। আর তোমরা 'সর (খোদায়ী) গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখ ।. (তাদের 
গ্ন্থও এ সবেরহ অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু তারা তোমাদের গ্রন্থ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না । 
তোমাদের এ বিশ্বাস সত্ত্বেও তারা তোমাদের প্রতি ভালবাসা রাখে না, অথচ তোমরা তদের এ 
বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের প্রতি ভালবাসা রাখ । তাদের বাহ্যিক দাবি শুনে তোমরা মনে করো না 
যে, তারা তোমাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে । কেননা,) তারা যখন তোষাদ্দের সারে মিলিত 
হয়,তখন (শুধু তোমাদের দেখাবার জন্য.কপটতার সাথে) বলে ঃ আমরা বিশ্বাষ স্থাপন করেছি 
এবং খন: (তোমাদের. কাছ থেকে) পৃথরু হয়, তখন তোমাদের প্রতি আাক্রোশে আতুল 
কামড়াতে থাকে (এটা তীব্র ক্রোধের পরিচায়ক)। আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ তোমরা স্বীয় 
আক্রোশে মরে যাও (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মরে গেলেও তোমাদের অনোবীষ্থা পূর্ণ হবে 
'না)। নিশ্টয় আল্লাহ অন্তরের কথা গভীরভাবে অবগত আছেন। (এ কারণেই তাদের মনৈর 
দুঃখ, হিংসা ও শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করে দিয়েছেন । তাদের অবস্থা এই যে, যদি 
-তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হও, (িদাহরণত ভোমরা যদি পরম্পরে এক্যবদ্ধ "হয়ে 
যাও, শক্রর বিরুদ্ধে জয়লাভ কর ইত্যাদি) তবে তারা অসস্তুষ্ট হয় (তীব্র হিংসাই এর কারণ)। 
আর যদি তোমরা অমঙ্গলজনক অবস্থার সম্মুখীন হও, তবে তারা (খুব) আনন্দিত হয়। (তাদের 
অবস্থা যখন এন্ধপ, তখন তারা বন্ধুতু ও বন্ধতৃপূর্ণ আচরণের যোগ্য কি করে 'হবে ? তাদের 
উল্লিখিত অবস্থাদৃষ্টে এরূপ ধারগা করা. অযৌক্তিক ছিল না যে, মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে 
তান্রা.কোন কটি করবে না। তাই পরবর্তী আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য বলেন ৪). যদি 
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তোমগ্লা ধৈর্য ধারগ কর এবং-সংমী হও, তবে তাদের চক্রান্ত, তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে 
পারবে না। (তোমরা নিশ্চিন্ত থাকলে দুনিয়াতে তারা অকৃতকার্য হবে এবং পরবদলে দোষখের 
শান্তি ভোগ করবে । কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের কর্মকাণ্ডকে (জানার দিক দিয়ে) বেষ্টন 
করে আছেন ।.(তাদের কোন কাজ আল্লাহ্র অজানা নয় । কাজেই পরকালে শাস্তির হাত থেকে 
রেহাই. পাবার কোনই উপায় নেই)। 


শানে নযুল £ মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদীদের সাথে আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুতৃপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত ও গোত্রগত-_উভয় 
পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মুসলমান 
হওয়ার পরও ইহুদীদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের লোকেরা ইহুদী বন্ধুদের 
সাথে ভালবাসা ও আত্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে । কিন্তু ইহুদীদের মনে ছিল মহানৰী 
(সা) ও তার দীনের প্রতি শত্রতা। তাই তারা এমন কোন ব্যক্তিকে আন্তরিকতার সাথে 
ভালবাসতে সম্মত ছিল না, যে এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আউস ও 
খাযরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যত পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে 
তাদের শক্র হয়ে গিয়েছিল । বাহ্যিক বন্ধুত্বে আড়ালে তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ 
বিসংবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতে এবং তাদের দলগত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌছে 
দিতে চেষ্টা করতো । আলোচ্য আয়াত নািল করে আল্লাহ্‌ তাঁআলা আহ্লে-কিতাবদের. এহেন 
দুরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি গুরুতৃপূর্ণ নীতি 
বর্ণনা করেছেন। 

₹১১০০৪৫১ 9১ 9০ এ (450 অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের 
ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। 2১৮. শব্দের অর্থ অভিভাবক, 
বন্ধু বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও 24, বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে 
থাকে । এ শব্দটি ০$ শব্দ থেকে উদ্ভূুত। এর বিপরীত শব্দ ৮ কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে 
১ এবং অভ্যন্তরীণ দিককে ১৮১ বলা হয় । এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে 96৮ এবং 
ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে তাকে ২, বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি ঃ 
সে তার জামা-চাদর । অর্থাৎ সে তার খুব প্রিয় । এমনিভাবে ২১৮, বলে রূপক অর্থে বন্ধু, 
বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রস্থ 
“লিসানুল-আরাব'-এ ২১ শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে ঃ 
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অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, 
এরূপ ব্যক্তিকে তার ২3৮৮ বলা হয়। আল্লামা ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআন গ্রন্থে এবং 
কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই লিখেছেন। এর সারমর্ম এই যে, যাকে বিশ্বস্ত, অভিভাবক 
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ই রি পটার বুজি রিনি জানা দক তাকেই 
২, বলা হয়। 

অতএব, জানিতে নিল ছে স্বধর্মাবলব্বীদের ছাড়া 
অন্য কাউকে এমন মুরুববী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রানী গোপন 
তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না। 

ইসলাম বিশ্বব্যাপী স্বীয় করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, 
শুডেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার নির্দেশ দিয়েছে । এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয় ; বরং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে । কিন্তু মুসলমানদৈর 
নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও 
দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার 
বাইরে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেওয়া যায় না।. কারণ, এতে ব্যক্তি ও 
জাতি__উতয়েরই সমূহ ক্ষতির আশংকা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও 
জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি-_উভয়েরই হিফাযত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম 
রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের 
গরুতবপূরণ 7575 

রতি জো বি লি রা জনি বাসিরাকে কিয়ামতের 
দিন আমি তার বিপক্ষে.বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ 
অবধারিত। 

অন্য এক হাদীসে বলেন £ 

৯১৯৪১১1১৯৬০ 201 ৩। ১০১৬৮ অর্থাৎ কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য 
কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন। আর এক হাদীসে 
বলেন ঃ 
নিউ 1১৮০৮15 ০০। 

টনি রা বালির ভাবত ভতি দার 
প্রাপ্য ত্থাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে 
উকিল হবো. । 

কিছু এদব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজ জামাত ও জাতিসতার হিফাযতের 
স্বার্থে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শক্রদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা 
বিশ্বত্ত সুরুব্বিরূপে গ্রহণ করো না। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্)-_১৮ 
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১৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


ইবনে আবী হাতেম রর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ফন্ধক (বরা)-কে বলা হলো যে, এপ্রানে 
877৮৮ 855 
72787 ৃ 
না যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী ৃ 

ইমাম কুরতুবী .হিজরী পঞ্চম শাত্রান্ধীর বিখ্যাত্র আলিম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ 
ও বেদনার. সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার,বিরুদ্ধাচরণ ও তার্‌ অশুভ পরিণাম এভাবে 
বর্ণশা করেন্‌ 8 
৮০০1৩ 22545805411 ৯1 ১৮৯৮51050৮5 021 ৬১৪৪৪ ০1৬৯১) 554৪০1৪ 
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অর্থাৎ আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ওবৃষ্টানদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূে 
শ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে তারা যূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসছে। রোডে 
এ অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে 
বিশ্বাসী নয়-_এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুবিবরূপে গ্রহণ করা হয় না। ্ 

ব্াশিয়া ও চীনে কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না-এমন. কোন ব্যক্তিকে কোন দায়িতৃশীল পদে 
নিয়োগ করা হয় না। এমন কাউকে রাষ্ট্রের উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করার-কথা চিন্তাও করা যায় 
না। ইসলামী রাষট্রসমূহের পতনের কাহিনী পাঠ করলে পতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও 
দেখা যাবে যে; মুসলমানরা নিজস্ব 'কাজকর্মে অমুসলিমদের বিশ্বস্ত আমলা, উপদেষ্টা এবং 
অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল ।' ওসমানী সাম্রাজ্যের পতনের মূলেও এ কারণটির যথেষ্ট 
প্রভাব ছিল। 

আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে £ 31:1:3 অর্থাৎ 
তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে-না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা 
করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে । কিন্তু অন্তরে যে শক্রতা 
গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক । আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; 
এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার। 
উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক 
ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিধ অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে । তোমরা কষ্টে থাক এবং 
কোন-না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য । 
তাদের অন্তরে যে শক্রতা লুকায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক । কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় 
জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, খা 'ভাদের গভীর শক্রতার পরিচায়ক । 
শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্র কথা বৈর হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন 
শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্‌ তাআলা শক্র-মিত্রের 
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পরিচয় ওসম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, নিপা 
হওয়া খুবই সমীচীন চা 

:383০ ০ (৫. বাকাটি কাফরুল মনোভানের পূণ পরিচারক এর মধ্যের 
গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অদুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সাক 
ও হিতাকাজ্্ষী হতে পারে না। 
এ... এরপর বলা হয়েছে... ১ 280 অর্থাৎ তোমরা তো তাদের ভালবাস-কিছু 
ত্বারা তৌ তোমাদের তালবাসে না।“এছাড়া তোমরা সব এঁশী গ্রস্থেই বিশ্বাস.কর। তারা যখন 
তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে $ আমরা মুসলমান । কিন্তু য্ধন একান্তে .গমন. করে, 
তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙুল কামড়াতে থাকে । বলে.দিন, ভোমরা ক্রোধে 
নিপাত যাও! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত |. অর্থাৎ -এটা কেমন 
বেখাপ্পা বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের 
বন্ধু নয়। বরং মূলোৎপাটনকারী শক্র ৷ আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা সব খোদায়ী গ্রন্থে বিশ্বাসী ; 
তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গন্রের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন, কিন্তু এর 
বিপরীতে তারা তোয়াদের পয়ূগন্বর ও গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না.।-এমন কি তাদের নিজ 
এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদবেভাব থাকা উচিত ছিল, কিনতু খানে ব্যাপার হচ্েউল্টো। 

এ কাফিরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, ০৯৫৮০ 3। অর্থাৎ তাদের 
অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা 
কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে । 

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শব্দের ক্রতার অশুভ পরিণাম. থেকে 
নিরাপদ থাকার জন্যু একটি সহজলভ্য ব্যবস্থা বাতলে দেওয়া হচ্ছে $ রা 


র্‌ 


০৮০১০ ০৯ থ1 21705851856 1৫০551554 ৪55 ১০৮52 
৮5 
অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহিষ্বগারী অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত 
তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না। . 
ধৈর্য ও পরহিষগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও. সাফল্য $'যাবতীয় বিপদাপদ ও 
অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য কোরআন ধৈর্য ও তাকওয়া-পরহিযগারীকে শুধু এ আয়াতেই 
97718152555 
পরবর্তী রুকৃতে বনপা হয়েছে ঃ 
১ +৫১:3১1৯১৬৪ ০১৫95 1৮০২ হু | 
১১০৮০ 9০0 ০০০০৯ 
__ হ্যা যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, পরহ্যিগার হও “এবং শক্রসৈন্য' তোমাদের ওপর 
আকম্মিক আক্রমণ করে, তবে তোমাদের প্রতিপীলক পাচ সহস্র চিহিত: ফেরেশতা দ্বারা 
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১৪০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তোমাদের সাহায্য করবেন।” এখানে ধৈর্য ও তাকওয়ার "উপরই অদৃশ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে 
নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে $ +_১---25 5: ১০5০1 এখানেও ধৈর্য ও 
পরহিযিগারীর সাথে সাফল্যকে জড়িত করা হয়েছে! আলোচ্য সূরার শেষভাগে এভাবে ধৈর্যের 
শিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৪ 

০ 4) 1৬551১1১195 1১১/-১1১১২-০। 191 ১১২41 40 


০ 
নে 


অর্থাৎ-হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর, সহিষ্ণু ও সুসংগঠিত হও এবং 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর__যাতে তোমরা সফলকাম হও । এতে ধৈর্য ও খোদাভীতির ওপর সাফল্যকে 
নির্ভরশীল রলা হয়েছে। 

ধৈর্য ও তাকওয়া- দুটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম! কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের 
পতিটি বিভাগ এবং সাধারগ ও সামরিক নিয়ম-শৃঙ্শলার একটি চমহুকার নীতি পূর্ণাঙ্গরূপে 
অন্তর্তক্ত'রয়েছে। 

হাদীসে আছে ঃ র 
2217428 ০১175৩ 43০ ৭01 ৪৮৪:4১। ০৯০০ ৩০৩ ৩৮5 ০৩ ঠা ০৪ 

5331 0৯৯০ এএ এলী 441 3১০ ০০৩৮৪ ৪ ০৭এ। ১৬৬ 

অর্থাত -আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি মানুষ একে অবলম্বন করে তবে ইহকাল ও 
পরকালের জন্য যথেষ্ট । আয়াতটি এই ঃ (২১১, 4৩০৯ ৭|। ও৬ ০৩ যে ব্যক্তি আল্লাহকে 
ভয় করে, আল্লাহ্‌ তার জন্য নিষৃতির পথ করে দেন। " বর 

৪৮3 হে এতেও রর পরপর 2১৫ 
230১, ১০15, 0 

নি রি রত (2514 ই 2৫02 22৫ 5 তা 


21 ১১৯)১৪৩। ৩৮৯১/৫) 0 (৮:১৮7৮৭ 
০ 
89১০52। মা ও ৩৮৮০ ৬৪4 28455 
€9৬ 2014865, 3 


(১২১) আরু আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে__ 
যুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যত্ত করলেন, আর আল্লাহ্‌ সব বিষ্বয়েই শুনেন এবং 
জানেন । (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো অথচ আল্লাহ্‌ 
তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা মু“মিনদের উচিত। (১২৩) 
বস্তুত আল্লাহ্‌ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। 
কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। 
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- যোগসূত্র ঃ পূর্বরতী আয়াতসমূহে বলা. হয়েছিল যে,-মুসলমানরা ধৈর্য-ও.তাকওয়ার পথে 
দে ভি ডা 
সাময়িক পরাজয় ও কষ্ট্রের সম্মুখীন হয়েছিল, তা-কিছু সংখ্যক লোকের সাময়িক-বিছ্যুতির 
কারণেই হয়েছিল আলোচ্য আরাতে ও যুদ্ধের ঘটনা ও বদর বুধের সাফল্য বি হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(সে সময়টিও স্বরণযোগ্য) যখন আপনি যুদ্ধের দিনের পূর্বে মুললমালনেরকে কারিগর 
সাথে) যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত. করার জন্য সকাল বেলায় ঘর থেকে বের হয়েছিলেন 
(অতঃপর ' সবাইকে যথাস্থানে সংস্থাপিত করে দিয়েছিলেন)। আল্লাহ্‌ তা“আলা (তখনকার 
কথাবার্তা) শুনছিলেন (এবং তখনকার) সব অবস্থা জানছিলেন। (এর সাথে এ.ঘটনাটিও ঘটে 
যে) তোমাদের .সুসলমানদের) মধ্য থেকে দুটি দল (বনী সালমা ও .বনী-হ্থারেসা--গোত্রদবয়) 
ভীরুতা প্রদর্শনের সংকল্প করে (যে আমরাও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই মুনাফিকের মত নিজ গৃহে 
ফিরে যাবো)। আল্লাহ্‌ তা“আলা এ দুই দলের সাহায্যকারী ছিলেন। (তাই তাদেরকে ভীব্ুতা 
প্রদর্শন করতে দেন নি। তিনিই তাদেরকে এ সংকল্প কার্ষে পরিণত করা থেকে বিরত রাখেন। 
অরয্মতের জন্যও আমি সবাইকে ইপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা যখন মুসলমান, তখন), মুসলমানদের 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই উচিত (এবং এমন ক্কাপুরুষতা প্রদর্শন করা উচিত নয়)। এটা 
নিশ্চিত. যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন। অথচ তোমরা (তখন 
একেবারেই) দুর্বল ছিলে । (কেননা, কাফিরদের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা কম ছিল। তারা ছিল এক্র 
হাঁজার আর মুসলমানরা ছিল মাত্র তিনশত তেরো । অন্ত্রশস্ত্রও ছিল অনেক কম)। অতএব (ধৈর্য 
ও খোদাভীতির বদৌলতেই যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য পেয়েছিলেন, তখন ভবিষ্যতের জন্য) 
তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর- যাতে তোমরা (এ অনুগহের জন্য) কৃতজ্ঞ হও । (কেননা, শুধু 
মুখেই কৃতজ্ঞতা হয় না। বরং মুখ ও অন্তর উভয়টির সমবয়েই কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হয়। তৎসঙ্গে 
যথারীতি ইবাদতও হওয়া দরকার । এ অনুগ্ধহ লাভে ইবাদতের প্রভাবও প্রমাণিত)। 
-.. ওছুদ যুদ্ধের পটভূমিকা $ আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহুদ যুদ্ধের পটভূমিকা 
হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন । | 

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কুরায়শ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের 
মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরায়শদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় এবং সমসংখ্যক 
কুরায়শ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় । এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে 
খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি । এতে কুরায়শদের প্রতিশোধস্পৃহা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে । 
আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব না। তারা 
মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ 
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১৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ছ্িতীয় খণ্ড 


নিয়ে এসেছে, তা সবই এ অভিযানে ব্যয় করা হোক-যাতে আমরা মুহাম্মদ (সা) ও তার 
সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি । এ আবেদমে সবাই যোগও 
দিল । সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কুরায়শদের সাথে অন্যান্য আরব পোত্রও মদীনা আক্রমণের 
উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো-। এমনকি; স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো যাতে 
প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে । তিন হাজার 
যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অন্বরেশস্্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন-চার মাইল দূরে ওহুদ 
পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ 
করলেন । তীর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনীর ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রশক্তিকে 
প্রতিহত করা । তখন মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই বাহ্যত মুসলমানদের অন্ততর্ত। 
এব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো । তার অভিমতও হুযুর (সা)-এর 
অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ 'সাহাবী যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারেন নি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে 
গিয়েই শক্র-সৈন্যের মোকাবিলা করা উচিত। নতুবা শক্ররা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে 
মনে করতে গারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো। 

' ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সা) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের 
হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে মদীনার বহিরে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তারা নিবেদন করলেন £ 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন ঃ একবার 
লৌহ্বর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্র ধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা 
পয়গন্থরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। 
অর্থাৎ পয়গন্বর কখনও রবলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উন্মতের জন্যও বিরাট শিক্ষা 
রয়েছে। 

মহানবী (সা) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার 
সাহাবী । আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই প্রায় তিনশ লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে 
ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শমত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন 
নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে 

অধিকাংশই ছিল মুনাফিক । তবে কিছু সংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে 
ফিরে গেল। 

অবশেষে হুযূরে আকরাম (সা) সর্বমোট সাতশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন । তিনি 
স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য স্থাপন করলেন যাতে ওহুদ পাহাড়টি থাকলো পেছনের 
দিকে । তিনি হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র (রা)-এর হাতে পতাকা দান করলেন । হযরত 
যুবায়র ইবনে আওয়াম (রো)-কে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযা (রা)-এর হাতে 
বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পণ করলেন। পশ্চাদৃদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় 
পঞ্চাশজন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলৈন এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন 
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সূরা আলে-ই্মরান ১৪৩ 


মে তীর দন পঁচাদদিকে টিলার উপর ইঁ হফামতেরদারিত্‌ গালন করন নাদের 

জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেইতীরা স্থানঘ্যুত 
. হবেন না। আবদুললাহ ইবনে যুবায়র (রা) এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক' নিযুক্ত স্থলৈন? 
চি 55845078 
সমাবেশ করলো । প্র 

জান দিন সা লাকা রা নল 
কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় 'বে, একজন 
কামেল পথপ্রদর্শক ও পৃত-পবিভ্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ-স্মনাধ্যক্ষ হিসারেও তার 
তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যুহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন তখনকার. জগৎ সে 
সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সুমরবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পৃরিগ্রত্‌ হয়েছে। 
এ যুগের সমরকুশলীরাও মহানবী (সা) প্রদর্শিত রণ-নৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে.থাকে। 
জনৈক খৃষ্টান এতিহাসিকের ভাষায় ৪ “একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, শুধু সাহস ও 
বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সা) শত্র্পক্ষের মোকাবিলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ 
আবিষ্কার করেছেন । তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃজ্খল ও এলোপাতাড়ি যুদ্ধের মোকাবিলায় চমত্কার 
দূরদ্র্িতা ও. কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।” এ কথাটি, বিংশ. শ্রতাব্দীর 
ইতিহাসবিদ টম '্যান্ডারসনের ।.(লাইফ অফ মোহাম্মদ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) ৪৮ 

যুদ্ধের সূচনা ঃ অতঃপর যুদ্ধ আর হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। 
শক্রসৈন্য ইতস্তত পলায়ন করতে লাগলো । বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা 
গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহুদ পাহাড়ের 
পেছন দিকে হুমূর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ.করে পাহাড়ের পাদদেশের "দিকে 
আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কঠোর 
নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ. করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া 
সবাই বলল: ঃ হুযুরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত- হওয়া 
উচিত। এ সুযোগে কাফির বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ, যিনি তখনও 'মুসঙ্মমান 
হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন । আবদুল্লাহ 
ইবনে যুবায়র (রা) অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন কিন্তু ব্যর্থ 
হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর-পতিত-হলো । অপরদিকে 
পলায়নপর শক্র সৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । এভাবে যুদ্ধের পতি 
সম্পূর্ণ পাল্টে পেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূড় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ 
অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্েও কিছু সংখ্যক সাহাবী অমিততেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন 
ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন.:এ সংষাদে 
মুসলমানদের অবশিষ্ট. চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এ্রবং তারা সাহস হারিয়ে ফেললেন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারোজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান । 
হুযূর স্বয়ং-আহত | পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার 'তেঞ্ন কিছুই বাকি ছিল না। এমনি সময়ে 
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১৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


সাহাবীগণ জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা).জীবিতই রয়েছেন । তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে 
এসে তার. চারপাশে সমবেত হলেন এরং তাকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু এ 
পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক 
পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফল। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা 
শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে। 
এ.যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে__যা মুসলমানদের জন্য 
অত্যন্ত মূল্যবান। 
ওহুদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা 
১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কুরায়শরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পশ্চাদপসরণ রোধ করার জন্য 
নারীদেরও সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সা) দেখলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে 
মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ঃ 
৩৮১১) ০৪০৬১৪ : 3১৮৮১191295 9। 
০15 31১৪ 2১৮১১ ।৩৮7৭০৪। 
অর্থাৎ যুদ্ধে অনড় থাকলে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করবো এবং নরম শয্যা বিছিয়ে 
দেবো । আর যদি পশ্চাদপসরণ কর, তবে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবো । 
সিনা রা হর হা 


টির াডিজ তত 5 
পরিচালনা করি এবং তোমার দীনের জন্যই লড়াই করি । আমার জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলাই 
যথেষ্ট _তিনি উত্তম অভিভাবক ।” এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক নিবিড় 
করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকা এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ-বিগ্হ 
থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। 

২২. দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এযুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের জ্লত্ত 
স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নযীর ইতিহাসে দুর্লভ । হযরত আবূ দাজানা (রা) নিজ দেহ দ্বারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন । শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তার 
দেহে বিদ্ধ হচ্ছিল । হযরত তালহা (রা)-ও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিলেন; 
কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। হযরত আনাস (রা)-এর চাচা আনাস ইবনে নসর 
(রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তার অভিলাষ ছিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন ওহুদ যুদ্ধ 
সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং 
কাফির বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। 
ঘটনাক্রমে হযরত সাদ (রো)-কে পলাফ়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চিতকার করে 
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সূরা আলে-ইমরান ১৪৫ 


বললেন ৪ সা'দ কোথায় যাচ্ছ ? আমি ওহুদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি । 
একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন:। “(ইবন কাসীর) 

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে 
মাত্র এগারজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত ভালহা (রা) ছিলেন তাদের অন্যতম । কুরায়শ 
সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ কে এদের 
প্রতিরোধ করবে ? হযরত তালহা (রা) বলে উঠলেন £ আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! অন্য একজন 
আনসার সাহাবী বললেন £ আমি হাযির আছি। মহানবী (সা) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ 
দিলেন । তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে 
তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন । এবারও হযরত তালহা (রা) পূর্বের ন্যায় উত্তর 
দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন; কিন্তু মহানবী (সা) 
এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহা (রা)-এর বাসনা. পূর্ণ 
হলো না। এভাবে সাতবার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা রো) প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্য্ 
হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তারা শহীদ হয়ে যেতেন।.. রি 

বদর যুদ্ধে সংখ্যাল্পতা সত্তেও মুসলমান্রাঁ জয়লাভ করেন। ওহুদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় 
সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তবুও পরাজয় বর্ণ করতে হলো । এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা 
এই যে, 'সাজ-সরঞ্জামের প্রাচূ্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয় বরং এরূপ মনে করা দরকার 
যে, বিজয় আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তীর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে। 

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও সুস্লমানদের 
কার লেখ টিপ হর জন মা এরা 
তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন £ 


1১৯১ ১০। ৬৯ ০৮০০ রি ও 28688585521. 
45541115151. ৬৪-৯০১450৯3)51155 2415 
সি 355৮5 ০৭ এ ০৯ ০৯৪৩৯ ০৯ ১০০ ০৪০০৪ 
১৯১০৪৩1৪15৯ 
_ “তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেছ 
কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি, যার সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং 
প্রার্থনা কর । মুহাম্মদ (সা) বদর যুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তার-কাছ 
থেকে-সাহাত্্য লার্ত করেছিলেন । আমার এ পন্র-পৌছা মাত্রই তোমরা শব্র টসন্যের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন লেই.।” 
এ ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন £ এ পত্র-পেয়ে আমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ:ক্ররে অগণিত 
কাফির বাহিনীর উপর অকন্থাৎ-কঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শক্ররা শোচনীয় -পরাজয় বরণ করল । 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খ্ড)___১৯ 
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১৪৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হযরত-ফারূকে আযম জানতেন, মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য.ও সংখ্যাল্পতার ওপর 
নির্ভরশীল নয়,. বা জাএকিজারা রানি ভিনযাযাতি 
যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক. এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে ঃ ৮ 


টাটা 

অর্থাৎ হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হয়ে 
পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই' আসেনি। | 

এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুন 8. . 

445০ 555 8- অর্ধাৎ আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয় য্ধারথ মুসলমানদের 
বিভিন্ ব্যুহ সংস্থাপিত করছিলেন। এ 

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ অলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন 
ঘটনা খুঁটিনটিসহ সবিস্ারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত 
থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য, আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত 
কখন গৃহ. থেকে বের হয়েছিলেন, তা. 2. £ শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা। . . 
... এরপর বলা হয়েছে, .এ সফর কোথা থেকে আরনত হয়েছিল। ৫1,। :. বলে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, সে সময়'তিনি পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি 
বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রম্ণটি মদীনার উপরই হওয়ার কথা ছিল। এসব খুঁটিনাটি 
ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্র. নির্দেশ এসে গ্রেলে তা পালন.করতে পরিবাঁর-পরিজনের 
ময়ামতা অন্তরায় না হওয়াই উচিত। এরপর গৃহ থেকে বের হয়ে রণা্ন পরত, পৌছার 
খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গনের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে 84551 ১০৫ ১১.১। 195 

অর্থাৎ আপনি ধুর মু্গলমানদেয উপযুক্ত স্থানে সস্থাপিত করছিলেন: বঅত:সির আয়ািটি 
এভাবে শেষ করা হয়েছে'3::-.:441/_ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা এব শ্রবপকারী; মহাজ্ঞানী । 
এ দুটি গুণবাচক শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শক্র.ও মিত্র উভয় পক্ষ নিজ 
নিজ. অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার জানা হয়ে গেছে। তাদের 
পরস্পরের মে যা বিছু ঘটেছে তার. কোনটিই তার অজানা নয়। এমনিভাবে এ যুদ্ধে 
7 ৯ 

“” দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে: ৪ এ 2১) অর্থাৎ তোমীদের দুটি দল 
তীর রফাশের সং করেছিল অথচ অরিহি াদেরহ় ছিলেন এ দুই দল হলো আউগ 
গোত্রের বনী হারেসা এবং খায্লাজ -গোত্রের বনী সালমা । এরা উভয়ে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উবাইয়ের দৈখাদেখি দুর্ধলতা প্রদর্শন-করছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, 
রং স্বদলের সংখ্যাল্লতা-ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ'ফাঁরণার বশবর্তী-হয়ে 
পড়েছিল । শ্রীতিহাসিক ইবনে হিশাম এ বিষয়টি "যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। 1231) 0 


র্ 
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, সুরা আলে-ইমরান ১৪৭ 


আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু (-.+ 3১41 বাক্যাংশের 
সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে। 

এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে £ আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করাই মুসলমানদের কর্তব্য । 
এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জামের ওপর ভরসা কযা মুসলমানদের 
উচিত নয়। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর. ভরসা' একমাত্র 
আল্লাহ্‌ পাকের ওপরেই করা দরকার । সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই. রনী হারেসা ও বদী 
সালমার মনে দুর্বলতা ও তীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি জর্রদা.দ্বারা“এর 
প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কু্ন্ত্রণার- অমোঘ 
প্রতিকার । 

“তাওয়াকুল' (আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যমত শ্রেষ্ঠ গুণ। সূফী বুযর্গগণ এর 
স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক 
উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াকুল 
নয়। বরং তাওয়ান্ুল হলো. সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপয়ি অবলম্বন করার পর 
ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায্াদির জন্য গর্ব না-ফরে 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা । এ ব্যাপারে মবী করীম (সা)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে 
রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও-অন্যান্য 
সমরোপরুরণ সংগ্রহ করা, রথাঙগনে-পঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি .করা; বিভিন্ন 
ব্যহ রচনা করে সাহ্াবায়ে-কিরামকৈ তথায় সংস্থাপিত.করা ইত্যাদি. বন্তুনিষ্ ব্যবস্থা বৈ-তো 
নয় ম্হানবী-(সা) স্বহস্তে এসর ব্যবস্থা সম্পন্ন করে-্রকারান্তরে-এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, 
বাহ্যিক উপায়াছিও ফযাল্লাহ্‌ ভা'আলার অবদান এগুলো থেকে পর্রুছেদ করা তাওয়ারুলগময়। 
এক্ষেত্রে-মুসলিম-ও-অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সর সাজ-স্রঞজীম 
জ্যয়িক শ্তি-*সামর্ঘ অনুযায়ী সংগহ-ররার পরও- ভরসা একমার আল্লাহর উ্পরই:ক্রে। 
পক্ষান্তরে -সুসলিম্রা এ আখ্যা্ধিকতা থেকে, বঞ্চিত তারা বৈষিক্ির উপরই'তসা 
রে. স্বগুলো ইসলাসী যুদ্ধে এ পার্থরুটি প্রকাশ. পেতে দেখা গেছে 1... ২. ৩.৮ 

অতঃপর, এঁ যুদ্ধের দিকে করা হচ্ছে_যাতে মুসলমানরা ররর ১৮৬ 
৯ ৮ 

38005 $814১-5১ টরথৎ স্বরণ কর, মনা্ারহ আগার 
তোমাক ্লাহায়্য করেছিলেন; অথচ .তোমরা-সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য: .: ৮২. ২7 

কদরের গুরুত্ব -ও অবস্থানঃ নি লেডি 
বণিজ কেনে নাম ন্তখনকার দিনে এখানে পানির পারব থাকার স্থির ও ছিল 
অত্যপ্লিক:্‌-এরধানেই -তত্হীদ ও. শিরকের "ধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ, ঘটে দ্বিতীয় হিজ্রীর. ১৭ 
রমধাঁন্গ €মাতাৰেক, ৬২৪ -শৃষ্টাব্দের.১১ মার্চ-শুক্রবারু।, টি বাহ: একটি সথন্দীয়তমু্থ মনে 
হলেও বাস্তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সুঁটিত হয়েছিল । এর কীরিরৈই 
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১৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোরআনের ভাষায় একে “ইয়াওমুল ফুরকান' বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদরাও এর 
গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। 

আমেরিকার প্রফেসর হিট্রি “আরব জাতির ইতিহাস" রথে বলেন__ এটি ছিল ইসলামের 
সর্বপ্রথম প্রকাশ্য.বিজয় । 

পর) 80 অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে নগণ্য ছিলে? সহীহ রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাদের সঙ্গে অশ্ব ছিল মাত্র ২টি এবং উট 
৭০টি । সৈন্যরা পালাক্রমে এগুলোর ওপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন ্ 

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে £ 35:৫4 | [90 __অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর-_যাতে 
তোমরা কৃতজ্ঞ হও । 
-. কোরআন পাক স্থান স্থানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও শক্রদের শত্রুতার অশুভ পরিণাম 
ঘ্রেকে আত্মরক্ষার জন্য ধৈর্য ও খোদাতীতিকে প্রতিকার হিসাবে বর্ণনা করেছে। বলা বাহুল্য, এ 
দুটি বিষয়ের মধ্যেই সমগ্র সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত । পূর্বেও 
একগ্রা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র প্রতি তয় এই দুই বিষয়ের উল্লেখ না.করে 
শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র প্রতি 'ভয়-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া 
প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক শুণ। ধৈর্যও এর অতর্ূ্ত। 

১৮৫৩2 বি তের 

৩৩৫৮০ ঠা 


এ ও এরও চহ 
৮৩ ৬৫০14 ১1৯,১৩৫ ) 95৩4 ৩12৫ 
ঞ ৫2৬ পর স্উতি চা রা পাঠ১পা2৯৮০ পাঠে 
কযা 1525551-5৩) পু রর (০৩০৬ 28 
রি ৫ ৫) পাঠ পারছ ৪ 1 পাও | তে টি ৫. চির € 
09 %55-289141 ৩১৩) ভি 
2 12-94 


উর ৬৯:২৯) 
৮ 2৫ াধিি 2) ৫ কের টি ৪ 


9 পার পার্ট 2৮প এপ € এত রত 











































28 পাঠ পাপা 


প৫১০-০৯৯৪। 25৮০1 ৩০ €) ৪ ৩৫৮৬ 1১১১১ 





রর 


৮ 302590% ৫ ৩১৮১৮৭% নে 


€6১ ৫2554 ৩. তি কত ৬ পট৮ পট 22৫. 
৮১৪5৮495৮4৩ ১৯ এরি 
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*- জরা আলে-ইমরান র্‌ "১৪৯ 


(১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মু“মিনগণকে__“তোমাদের জন্য কি েষ্ট নয় 
যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার 
ফেরেশতা পাঠাবেন ! ! ১২৫) অবশ্য. তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা 
যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার 
উপর পীঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন । (১২৬) বন্ধুত. এটা তো 
আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সাস্তন্ আনতে 
পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, (১২৭)-যাতে ধ্বংস 
করে দেন কোন কোন কাফিরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন__যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে 
যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আধাঁধ দেবেন? 'এ 
ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর” (১২৯) আর যা 
কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সে সবই আল্লাহ্র । তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে 
ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আত্লাহ্‌ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময় । 





যোগস্থুত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে- ওহুদ-সুদ্ধের বর্ণনায় প্রসঙ্গক্রমে বদরে আল্লাহ্‌ তামালার 
১ ১৮ 
বিবরণ ও ফেরেশতা প্রেরণের.রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ১২ 

25815 থেকে2-%:5 9 পয দর যুদ্ধ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহা 
তখন,হন্েছিল যখন জাপনি (হে-সুহাম্মদ) মুললমানদের বলছিলেন ৫ তোমাদের (মনোবঞ দৃঢ় 
করার) পক্ষে এ্রটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের পালনকর্তা তিন হাজার ফেরেশতা ছারা 
তোমাদের সাহায্য কব্রবেন_.যাদের (এ কারণেই আকাশ 'থেকে) নাযিল করা হবে.। (এতে 
বোঝা. যায় যে, তারা উচ্চস্তরের ফেরেশতা হবেন। নতুবা পৃথিবীস্থিত ফেরেশতাদেরও এ ক্লাজে 
লাগানো যেতো । [রূুহুল-মা “আনী] অতঃপর এ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলেন ৪) হ্যাঁ, (কেন 
যথেষ্ট. হুবে না+ অতঃপর সাহায্য আরও বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াদা করে বল্মু হয়েছে. সংঘর্ষের 
সময়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং খোদাভীতিতে অটল থাক (অর্থাৎ আনুগত্য বিরোধী 
কাজে লিপ্ত না হও?) এবং তারা আকস্মিক তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, (যাতে 
স্বভাবতই কোন মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পৌঁছা কঠিন। তবে তোমাদের পালনকর্তা পীচ 
হাজার বিশেষ চিহিত ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন সাধারণ যুদ্ধে নিজ নিজ 
সেনাদলের পরিচয়ের জন্য যেমন বিশেষ চিহ্ন ও পোশাক থাকে । অতঃপর এ সাহায্যের রহস্য 
বর্ণনা করে বলী হয়েছে যে) আল্লাহ্‌ তা'আলা (ফেরেশতাদের দ্বারা) উপরোক্ত সাহায্য শুধু 
এজন্য করেছেন, যাতে তোমাদের (বিজয়ের) সুসংবাদ হয় এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তর 
সুস্থির হয়। সাহায্য €ও প্রাধান্য) একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে-...ধিনি 
পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী । (পরাস্রীন্ত ওয়ার কারে এমনিতেও জয়ী করতে পারেম। কিন্তু মহাজ্ঞানী 
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১৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


হওয়ার. কারণে জ্ঞানের দাবি মোতাবেক বাহ্যিক উপায়াদি সর্রুরাহ করেন। এ পর্যন্ত ফেরেশতা 
বার, সাহায্য করার রহস্য বর্ণিত হলো । অতঃপর মুসলমানদেরকে বিজয় কেন দেওয়া হলো, 
তার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে) যাতে তিনি কাফিরদের একটি দলকে নাস্তানাবুদ.করে 
দেন। (এ কারণেই সত্তরজন কাফির সরদার নিহত হয়েছিল) জ্থবা তাদেরকে (অর্থাৎ কিছু 
সংখ্যককে) লান্থিত করে দেন অতঃপর তারা অকৃতকার্ধ হয়ে ফিরে যায়। (অর্থাৎ এতদুভয়ের 
একটি হর্বে। উভয়টি হলে আরও উত্তম। কার্যক্ষেত্রে উভয়টি হয়েছিল । সত্তরজন কাফির 
সরদার নিহত এবং সনতরজন বন্দী হয়ে লা্িত হয়েছিল। অবশিষ্টরা অকৃতকার্য অবস্থায় 
পলায়ন করেছিল) ৷ 


আনুষঙ্গিক জবাতব্য বিষয়. 

- ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য ৪ এখানে স্বভাবতই প্র উঠে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের 
প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। 
উদাহরণত কওমে-লুতের..বস্তি একা জিবরাঈল (আ)-ই উল্টে দিয়েছিলেনু। এমতাবস্থায় 


এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী পরের করার কি প্রয়োজন ছিল? 

- শ্রছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই “করেছিল, তখন একটি কাফ্িরেরও প্রাণ 
নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কুরআন পাক. চাপা 
4১১ আয়াতে দিয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল: 
না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মন্দোবল, দৃঢ় রুরা- এবং 
বিজয়ের-সুসংবাদ দেওয়া । আয়াতের শব 4৮১4 $। এবং 139 ১:৮৪ থেকে এ কথাই ফুটে 
উঠেছে। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আনফালেআরও স্পষ্ট ককে-বলা হয়েছে 204: 5:30 1:59 
ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ-__অস্থির 
হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সূফীবাদী 
সাধকগণের নিয়মমাফিক “তাসাররুফ' উনারা নাত রন রত 
দেওয়া। 

_. আরেকটি পন্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে এ কথা ফুটিয়ে তোলা যে, 
আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যরথে দাড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্ুখে আত্মপ্রকাশ 
করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে । বদরের রণক্ষেত্রে এ সব 
উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। ১5654. 3৮ $ 1:১৯. $ __আয়াতের এক তফসীর অনুযায়ী এতে 
ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের 
ওপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপনা-আপনি তার মন্ত্রক দেহ থেকে বিচ্ি্ন হয়ে যেতো। 
(হাকেম). 

. কোন কোন সাহারী জিবরাঈল, (আ)-এর আওয়াজও জরনেছেন যে, 0 

ধলেছেন (কেউ কেউ কতক ফের্েশতাকে দেখেছেনও ।:_ (মুসলিম). 
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সুরা. আলে-ইমরান ১৫১ 


উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই- সাক্ষ্য বহন করে যে'কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ 
মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভারাও যেন যুদ্ধে অংশথহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের 
কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্তনা দেওয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় 
করানো কঞ্ধনো: উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্র্থাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ 
ও জিহাদের দায়িত্ব মানুষের ্কন্ধে অর্পণ-করা-হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফফীলত ও 
উচ্দমর্যাদা লাভ করে। ফেব্রেশ্বতআা বাহিনী ছার! দেশ জয় করা যদি. আল্লাহ্‌র, ইচ্ছা, হতো,তাহলে 
পৃথিবীতে কাফিরদের, রাষ্ট্র দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ই খুঁজে পাওয়া যেক্তো না। এ বিশ্ব 
চরাচরে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদত. ও. গোনাহু মিশ্রভাবেই 
চলতে থাকবে । এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্য হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে... ৃ 
. বদরের যুদ্ধ, ফেরে প্রেরণের ওরা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখা নিভর সূরায় 
বিডবিূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফাল্রে আয়াতে এক হাসার, সূরা আলে-ইমরানের 
আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা রুরা হয়েছে। 
এর রহস্য কি ? উত্তর এই যে, সূরা আন্ফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের 
সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে? 
এতে এক হাজ্জার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয় অর্থাৎ শক্র সংখ্যা যত, তত 
সংখ্যক ফেরেশতা, প্রেরণ করা _হুবে। আয়াতের ভাষা এক্ূপ ঃ রিরন ৰ 
১০ 1৬১১০ ০ এ ০৯০০1৫০০558, 
১০০৪৭ 

-১.স্যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন-তিনি তোমাদের জবাঁব 
দেন ষেঁ জাঁমি এক'হাজার অনুসরণকারী -ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো । 

“" এ আয়াতের, পন্লও ফেরেশতা প্রেরণের:উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে-_সুসলমানদের মনোবল 
টা এ বি দরদ করা পরব টি এই 


০:98 0 উরি 


0:44 ২৬,755 19 0৮৮519৮৮281 00 পুএউিব 57 

এল ভি জে ভাজোল তিন রাডার কেরোসিন 
সনররত-াই এ, বদরে মুসলমানদের কাছে.সংবাদ পৌঁছে যে; কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী 
স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরায়শদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে ।ক্িহুল মাঁ'আনী) * --: 

পূর্বেই শক্রদের-সংখ্যা মুসলমানদের তিন. গুণ.বেশি ছিল। এ. সংবাদে মুসলমানন্দর-মৃধ্যে 
কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা. প্রেরণের ওয়াদা .করা হয়__যাতে শত্রুদের 
/5555588/75152875 

- অগ্ঃপ্ক-এ আয়াতের শেখ ভারে ঁয়েকটি র্ত' যোগি করে এ সংশার্কে বৃদ্ধি করে গীচ 
হাজার করে দেওয়া হু শর্ ছিল দুইটি£(একা মুসবামানগণ ধৈর্য ও আল্াহীতির উচ্চতর 
গৌঁছিলে: (দুই) শক আকম্মিক, আক্রঈ চালাল । দিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকন্মিক'আক্রমণ 
বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না 
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১৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হওয়া সত্বেও আন্মাহ্র ওয়াদা পাচ হাজারের আকারে, পূর্ণ. করা. হয়েছে, না তিন হাজারের 
আক্রারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রূহুল-মা“আনী গ্রন্থে বর্ণিত 
হয়েছে। 

1০5 ১০%। ১5 এ ০44 এখান থেকে আবারো ওছুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। 
মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই 
যে; ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সন্মুখস্থ উপর ও নিচের চারটি দাতের মধ্য থেকে নিচের 
পাটির ডান দিকের একটি দীত শহীদ এবং মুখমগ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল । এতে দুঃখিত হয়ে 
তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে ? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান 
করেন। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াউ.অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা' হয়েছে যে, তিনি 
কোন কোন কাফিরের জন্য বদদোয়াও" করেছিলেন । এতে আলোচ্য আয়াত নাধিল হয়। 
আয়াতে রসূবুররাহ্‌(সা)-কে ধৈর্ঘ ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 


তফলীরের সার-সংক্ষেপ -. দড়ি 
2 চি ৬.০ 


1:55 423 আ85 _ পাত হা কারও মলম হল 
ও কাফির থাকার ব্যাপারে আপনার" নিজের কোন দখল নেই (জানার দখল হোক অথবা 
সামথেরি)। এগুলো সবই আল্লাহ্র জ্ঞান ও অধিকারের আওতাভুক্ত আপনার উচিত ধৈর্য 
ধারণ করা। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি হয় (অনুগহের) দৃষ্টি দান করবেন (অর্থাৎ 
মুসলমান হওয়ার তওফীক দেবেন। তম আপনার ধৈর্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে) 
না হয় তাদেরকে (দুনিয়াতে) কোন শাস্তি দেবেন। (তখন ধৈর্য মনের শান্তিতে পরিবর্তিত হয়ে 
ষাবে। দুনিয়াতে শান্তি দান মাত্রও অন্যায় নয় ।) কারণ, তারা বড়ই জুলুম করছে। (এখানে 
জুলুমের অর্থ কুফর ও শিরক যেমন +১৮০ ১৮] এ১-এ| এ। জায়াতে শিরককৈ বড় জুলুম বলা 
হয়েছে ।!পরবর্তী আয়াতে এ বিষয় বন্তুটি,আরও জোরদার করা হয়েছে ।) যা কিছু নভোমণ্ডলে 
ও যা. কিছু ভূমগ্ুলে রয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন তিনি যাকে..ইচ্ছা ক্ষমা করেন। 
(অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন। এতে সে স্ষমার অধিকারী হয়)। এবং যাকে ইচ্ছা-শাস্তি 
দেন-অের্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সামর্থ্য হয় না। ফলে সে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করে)। আল্লাহ্‌ 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ধা রাহমান যা রে 8257502 


০222 হেরে হাতি 
তি ৬০৩2 চি ৮920৩৮৯ পর ৫4 


//4.1091019021-0017 


(১৩০) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা চনরবদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আর্্ীহকৈ ভয় 
করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার । (১৩১) এবং তোমরা সে আং 
থেকে বেচে থাক, রানি রাত সী লাল চলল 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে বিশ্বাসিগণ ! ৷ তোমরা সুদ খেয়ো না (অর্থাৎ গ্রহণ করো না, মূলধন থেকে) কয়েক গুণ 
বেশি (করে)। আল্লাহ্‌কে ভয় কর__আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (অর্থাৎ জান্যুত 
ভাগ্যে জুটবে এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাবে) এবং সেই আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা 
(প্রকৃতপক্ষে) কাফিরদের জন্য ্রসভুত করা হয়েছে (সুদ ইত্যাদি হারাম কার্ষ থেকে বেঁচে থাকাই 
আগুন থেকে বেঁচে থাকার উপায়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতে 8:1১ 42:০1 কয়েক গুণ বেশি, অর্থাৎ চবি রে সরারাথ 
ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভারে 
সর্বাবস্থায় সুদ হারাম্‌ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। ২1৯০ (1:৯1 কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে 
অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন, পুনরায় সুদে 
খাটাবে, তখন অরশ্যই ঘিগুণের, ঘিগুণ হতে থাকবে__যদিও সুদখোর্রদের পরিভাষায় একে 
চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দিগুণের ওপর. ৪ 
থাকে । সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদ্ূকেই নিশ্িদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। 








ছু 
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০৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌ ও রাসুলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত 
করা হয়। (১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও 
যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যুমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহিষগারদের জন্যু। . 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | রর 
'তোমরা (সানন্দে) আল্লাহ্‌ ও (তার) রাসূলের আনুগত্য কর, আশা করা “যায়, তোমরা 
করু্ণাপ্রাপ্ত হবে । (অর্থাৎ কিয়ামতে) তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে 
ধাবিত হও ; (উদ্দেশ্য এই যে, এমন সতকর্ম অবলম্বন কর, যার কারণে পালনকর্তা তোষাদের 
ক্ষমা করেন এবং তামরা জাম্নাত লাভ কর। জান্নাতটি এমন যে,) যার বিস্তৃতি নতোমণ্ডল ও 
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১৫৪. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


ভিন রর 
4 : এর এ 


হয়েছে ] চা 


" জালোচ আয়াতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুদরপরণ। এক. প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলার 
আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, 
রাসূলের আনুগত্য যদি হুবহ আল্লাহ্র. এবং আল্লাহ্র কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, 
তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি ? পক্ষীন্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
থাকে, তবে তা কি? 

দুই, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহিযগার বান্দার শণাবলী ও 
লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 13348595554 
না; বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।' 


রীসূসৈর আনুগভাকে পৃথক করে বর্ণনা করার -যহলয £ প্রথযোভ্ত বিষরটি- প্রথম 
আয়াত ৪১১১৪14৫1৭0 0 1০৮-এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
আনুগত্য কর, যাতে তোমার্দের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্‌র করুণা লাভের জন্য 
আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, 
বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্‌র আনুগত্যের 
নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই 'রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্তরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার“অস্তিত্ব, একতু ও 
আনুগত্য-স্থীকার করা এবংঘদবিতীয় অংশ. হচ্ছে রাসূন্ব-€সা)-এর প্রতি বিশ্বা্-ও আনুগত্য করান 

এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআনের আয়াত থেকে [এ কথাও প্রমাণিত রয়েছে -যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা)-যা কিছু বলেন; সবই-ল্লাহ্র নির্দেশে বলেন-_নিজের পক্ষ থেকে বলেননা। এক 
আয়াতে আছে ৪৯৮৫১ %1 ১ 21 ৫১৫ ১০ $ 125 অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) নিজ প্রবৃত্তি 
বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না; বরং তার সব কথাই আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ 
হয়ে থাকে ।' সারমর্ম এই যে, রাঁসূলের আনুগত্য হুবহ আল্লাহ্‌ তা'আলারই আনুগত্য-_-এ থেকে 
পৃথক কিছু নয়) সূরা নিসার ৭৯তম আয়াতে এ কথাই সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে 8:01 ৯৮১: 
্া €$1 28 অর্থাৎ যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্‌ তা'আলার্ই আমনুগ্ত্য করে । .. 
». অতএব প্রশ্ন হয়: যে, তাই যদি হবে, তাহলে এ দুটি জানুগত্যকে সমগ্র কোরজঞানে 
চিরাচরিত রীতি হিসারে পৃথক পৃথক বর্ণনা করার, উপকারিতা কি... রর 

এঁর তাঙপর্য এরই যে, আল্লাহ্‌ ভাঁআলা জগতের, পথ -প্দর্শনের নিমিত্ত একটি গ্রন্থ এবং 
একজন রাসূল, প্রেরণ করেছেন ।-রোরআন পাকের ত্বায়াতসন্তুহ মেভারে এবং ষে ভঙ্গিতে 
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সুরা আলে-ইমরান ১৫৫ 


নাযিল হয়েছে; টিক লিভারের মানুতের কাছে মোডে জার বিউটি রানুলেরাদারিতে সি 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষকে বাহ্যিক ও-আসত্তিক অপধিব্রতা থেকে পবিত্র করবেন। : 

তৃতীয়ত, তিনি কোরআনের বিষয়বস্তু মানুষকে শিক্ষা দেবেন এবং এর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ 
করবেন। এ ছাড়া মানুষকে হিকমতের শিক্ষা দেবেন। এ বিধয়ব্ুটি কোরআন পাকের 
প্রকাধিক আয়াতে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ 
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, পরতে বোঝা যায় যে, শুধু কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই রাসুলের “কর্তব্য নয় ? 
যে,-তীর”সন্বোধিত ব্যক্তিগণ ছিলেন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী আরব । তাদেরকে 
কোরআন শিক্ষা দানের অর্থ শুধু শব্দের আভিধানিক অর্থ বলে দেওয়া কিছুতেই য় 1.কেননা, 
আভিধানিক অর্থ তাদের অজানা ছিল না'। বরং এ শিক্ষাদান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এটাও হতে 
পারে যে, কোরআন পাক যেসব নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, তিদি তীর ব্যাখ্যা 
ও বিশ্লেষণ এমন ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, যা কোরআনের ভাষয়ি-নয়; রং 
টস 
করা হয়েছে। উদাহরণত কোরআন পাক অসংখ্য-জীয়গায় শুধু 23141 198) 211911505 
(নামায কায়েম কর. ও যাকাত দাও) 87৮ 2 
সিজদা কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করলেও তা-মঅম্পষ্ট ।. এগুলোর ধরন' উল্লেখ. কয়া'হয়নি 
আল্লাহ্‌লস্র'আলান্স নির্দেশে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) স্বয়ং এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে' এসব 
িরিনাদ রিভারিতভারে হাতেম টিকা বযাননহিবি হত £ টার নারে 
উম্মতের কাছে, পৌঁছে দিয়েছেন । ৭ 

যাকাতের বিডিন্ন নেসাব, পাতি নান বকা পরিমান রন কোন্‌ মালে যাকাত 
ওয়াজিব, কোন্‌ মালে ওয়াজিব নয়, নেসারের পরিমাণে রুভটুকু অংশ. যাকাতমুক্ত-_ এসব 
বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে দান করেছেন এবং ফরমান আকারে লিপিবদ্ধ করিয়ে সাহাবায়ে 
কিরামের হাতে সোপর্দ করেছেন। ট 

কোরআন পাক এক আয়াতে নির্দেশ দিয়েছে ঃ 

40413151565 45 ভোমরা একে অন্যের অরথ-সমপদ অন্যায়ভারে ভক্ষণ 
করো না। ৯১2, 

এখন প্রচলিত কাজ-কারবার কেনা-বেচা ও ইজারার মধ্যে কোনুটি অনযায়-ও অবিচারমুলর 
এবং কোন্টিতে জনসাধারণ ক্ষতিণ্রস্ত, সলয়---এসব বিবরণ-রাসূলুল্লাহ্‌ সা). ক্লোদায়ী, নির্দেশে 
উম্মতকে বলে দিয়েছেন। শরীয়তের.অন্য সব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও. এ রুথা -মমমভাবে 
প্রযোন্ধ্য।. ও টি এ শত উস কু সা 
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৮৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খ্ 


.ওহীর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ.(সা) প্রদত্ত এসব বিবরণ কোরআনে উল্লিখিত নেই-। এমতাবস্থায় 
কোন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কোন ধোকা খাওয়া অবাস্তব নয় যে, এসব বিবরণ: যেহেতু 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নয়, তাই আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারে এগুলো পালন করা.জরুরী নয়। এ 
সন্তাবনার. ভিত্তিতেই আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র কোরআনে বারবার স্বীয় আনুগত্যের, সাথে. সাথে 
রাসূলের আনুগত্যকেও অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন! রাসুলের আনুগত্য বাস্তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আনুগত্য হলেও বাহ্যিক আকার ও বিশদ বিবরণের দিক্‌ দিয়ে কিছুটা স্কৃতত্রও । তাই 
আল্লাহ্‌ তাআলা বারবার জোরের সাথে বলে দিয়েছেন যে, রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন, 
তাও আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ মনে করে পালন কর__-কোরআনে তী পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত 
থাকুক বা না থাকুক । এ প্রশ্নটি শুধু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধোকার কারণই নয় ; বরং ইসলামের 
শক্রদের. জন্যও একটি হাতিয়ার ছিল। তারা এর ছারা ইসলামের ফুলনীতিতে.অনর্ধ সৃষ্টি করে 
মুসলমানদের ইম্বলামের বিশুদ্ধ পথ বিচ্যুত করতে পারতো এ কারণে কোরআন.পাক এ 
বিষ্নয়বস্তুটি গুধু “রাসূলের আনুগত্য" শব দ্বারাই ব্যক্ত করেনি ; বরং বিভিন্ন ভঙ্গিতে উম্মতের 
সাস্মনে তুলে -শবরুহছে । উদাহরণত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে গ্রস্থ শিক্ষাদানের সাথে 
হিকমত শিক্ষাদান যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তার শিক্ষার 
অন্ত রয়েছে এবং তাও মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় হিকমত' শব্দ দ্বারা তাই ব্যক্ত করা 
হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, ৮2105 (১৮০ ০৯৭ __ অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে__তিনি অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মর্ম, জক্ষ্য-ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করবেন। 

কোথাও ইরশাদ হয়েছে 8154208০643 0১ ১১৬15911461 অর্থাৎ রাসূল 
তোমাদের যা. দেন, তা শ্রহণ কর এবং ষে-বিষয়ে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক 1-এসব 
ব্যরস্থা্ঞ জন্য করা হয়েছে, ম্বাতে আগামীকাল কেউ এ কথা বলতে না পারে যে; আমরা শুধু 
কোরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট হয়েছি। যা কোরআনে নেই, তা পালন 
করতে আমরা আদিষ্ট নই। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভবত অন্তদৃষ্টি দ্বারা-বুঝে নিয়েছিলেন.যে, কোন 
এক যুগে এমন লোকও পয়দা হবে যারা রাসূলের শিক্ষা থেকে গা বাচানোর.-জন্য দাবি করে 
ৰসরে যে, আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব কোরআনই যথেষ্ট । তাই এক হাদীসে তিনি 
পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন 8. 

০১০। ৮০৭১ ৩৯ ১০১। লন বি ৩ ৪ (৮০৫৫১ ৪ 
7৮2১৮044105 0১৯৩6 ০০ ১ ০১৬০১ ৭১ ৯১৪ * 
অর্থীং আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই যে, সে আরাম কেদীরায় পাঁ এলিয়ে বসে 
আমার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে এ কথা বলে বসে যে, আমরা এসব জানি না; আল্লাহ্‌র 
কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট ॥ এতে যা-পাওয় যায় আমরা তাই পালন করবো। (তিরমিযী, 
আঁধু দাউদ,'ইধনে মাজাহ, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ) 


ঘ্নেট কথা, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন জাগায় বারবীর রাসুলের আনুগত্যের 
উল্লেখ, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূল প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ এগুলো সব একটিমাত্র 
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সূরা আলে-ইযরান ১৫৭ 


আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে।'তা এই যে, যাঁতে কেউ হাদীসের ভাগারে বাসূলুষ্লাহ সো) 
বর্ণিত বিস্তারিত বিধি-বিধানকে কোরআন থেকে পৃথক এবং আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য থেকে 
তিন্ন মনে করে অস্বীকার করে না বসে। প্রকৃতপক্ষে তা কোরআন থেকে পৃথক নয়। 

২১৪ 41 ৬৪৪৯ 3 ২৯৮৫ ০৪ ৭01 4586 31 4: 


তীর উক্তি আল্লাহরই উক্তি__যদিও তা আল্লাহ্‌র বান্দার মুখ থেকে নিসৃত হয়। : রে 

দ্বিতীয় আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হয়া নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। আলুহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্যের প্র এটি দ্বিতীয় নির্দেশ ।. এখানে ক্ষমার অর্থ 
এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ্‌ তা“আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাব্র়ীগণ 
বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক । এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত 
আলী (রো) বলেছেন, “কর্তব্য পালন”, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-ইসুলাম', আবুল. আলিয়া 
“হিজরত", আনাস ইবনে মালেক নামাযের, প্রথম তকবীর", সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ইবাদত 
পালন', যাহ্হাক “জিহাদ' এবং ইকরামা “তওবা' বলেছেন। এসব. উক্তির সারুকথা এই যে, 
ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে । .. ্‌ 

এখানে দুটি বিষয় ্নিধানযোগয+.এক-এ আয়াতে কমা ও জাতের দিকে ধারিভ কওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে ১০১৫৫০১5৫41 0455 15395 
যে কাজের দৌলতে আল্লাহ্‌ একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেদ, তা অর্জন/কক্ার 
বাসনা করো না ; বলে অন্যের অর্জিত শ্রেষ্ঠতু অর্জনের রাসনা করতে নিষবোধও করা হয়োছে। ,. 

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) 'এ শ্রেষ্ঠতু, যা অর্জন করা মানুষের: ইচ্ছাও শক্তির 
বাইরে । এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণত শ্বেতাঙ্গ হওয়া; সুশ্রী হওয়ী, বুধুর্ 
পরিবারজুক্ত হওয়া ইত্যাদি ₹দুই) এ শ্রেষ্ঠত্ব, যাঁ' মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টাকস স্থারা অর্জর্ন করতে 
পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠ বলা”ইয়। 'অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্‌ 
অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েত্ছ। কারণ,' এ জাতীয় "শ্রেষ্ঠতৃ আল্লাহ্‌ স্বীয় 
হিকমত অনুষায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন । পরতে কারও চেষ্টার ফোঁন দখল নেই সুতরাং 
ষত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠতৃ-অর্জিত হবে না । চেষ্টাকারীর মন্দে-হিংলী 'ও 
শত্রুতার আগুণ জলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহয়ণত এক ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ, সেস্খদি 
শ্বোডাঙ্গ হওয়ার বাসমা করতে থাকে, এতে লাভ ফি £ তবে যেষব শ্রেষ্ঠতু ইচ্ছাধীন, ' সেগ্তঃলাকে 
প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দৈওয়া হয়েছে। তা শুধু এক 'আয়াত নত, বহু 
2857 18785 
নিহতরা তেব রাযি রঃ - 


দা উর ০, সি ১১০০০ 0০০] ১৭৪০৪ এ ৬৯৬ 


জনৈক বুহু্গ বলেন £ যর করতেন কোন নষ্ঠিত ও সবভারগত্র রুটি গ্লাকে, যা 
দূর করা তার সবধ্যাতীত, ত তরে এ ্রটি স্বীকার করে নিয়েঅনোর দণের দিকে না তাকি সী 
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১৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কাজ করে যাওয়াই তার উচ্চিত।. কেননা, সে যদি নিজ ক্রটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুমের 
জন্য হিংসা করতে থাকে, ইনুর রা হতনা 
একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বে.। ১ 

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকেভান্লাতর 
পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাত করা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ছাড়া 
সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে, 
তবুও তার সঈমগ পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পছ্থা মাত্র একটি। তা 
হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমা ও অনুধহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসশাদ করেছেন £ 
033 15105 412 211 ১৯1 -১১৪ ৩৭ +3০১121ও 1৬-:021 ১২০০ 

২৮১40585১11 8115185 41541115556 

৮7755 85858 
নয় কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তর হলো £ আমার কর্ম আমাকেও জানতে নেবে না। ভবে আল্লাহ্‌ 
যদ ্ীয় রহমত ছারা আমাকে আবৃত করে নেন।” তর 

: মোট কথা এই যে; আমাদের কর্ন জান্নাতের মৃল্য-নয়। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার রীতি এই 
যে,-তিনি স্বীয় অনুখহ এ বান্দাকেই দান করেন, ষে সৎকর্ম করে ।বরং সৎ কর্মের সামর্থ্য লাভ 
হপ্তকাই-আল্লাহ্‌ তাআলার সুষ্টির লক্ষণ । অতএব, সৎ-কর্ম সম্পাদনে ক্রুটি করা. উচিত ময়। 
আল্লাহ্রতক্ষমাই জ্ঞন্নাতে প্রবেশের আসল কারণ হেতু এর প্রতি গুরুত্ দানের উদ্দেশ্যে একে 
এককভাবে উল্লেখ না করে. 4) ০- ৪১৯০ বগা হুয়েছে। 'প্রতিপালকতু' বিশেষণ উল্লেখ 
বহর পাতার চা উনি তার রর ন 

*্সায়াতে জান্নাতজম্পর্কে বলাসহয়েছে ষ্য খুঝানিকৃতি লড়োমঞস:ও ভূয়খরেরতদমান। 
নভোমগর ক ভূমগুলের চাইতে অধিকংরিস্ৃত কোন-বনধু মানুষ কল্পনা-রুরতে পারে না। এ 
যে,জান্নাত খুবই-বিস্তৃত। প্রশস্ততায়, তাঁ-লভোমগুল-39 স্ম্ডলকে নিজেরমধ্যে ধরে নিতে 
পাল্সে ১এ্র প্রশস্ততাই যখন এমন; ভখখন-দৈর্ঘ কতট্ুকু-হুবে, তাঁ- আল্লাহু মান্দু্দ ।. আয়াতের এ 
ব্যাখ্যা তখন: হবে, যখন...১১৪ শব্দের অর্থ 1৮ তথা দৈর্ঘ্যের রিপরীত, নেওয়া হয়। কিন্তু-ফদি 
এর আর্থ হয় “মূল্য ডবে'আয়াতের অর্থ হৰে যে, জীন্রাত কোন লাধারণ'বন্তু নয়” এক: সু্য 
রাত লা নিন মিনির ৮ কাদির 

এতফলীরে _রুবীরে বলা হয়েজ্ছ:৪: 
িনািিভিরি টিনার নি 
১০ 411১ ১1১113০৯১১1 ০৪ («11০১৫ ০৮৮০৪] ৮4০ এ] 

১৮5 015 (555 06539055801 ০৬১৮৯ 4১৩ 0২০1৪০ 

“৮ *আবু মুসলিম বলেন £ ঃ আয়াতে ১৯১০ শব্দের ওর্থ বসত যা বিক্রিত বন্তুর মোকাবিলায় 

মূল্য হিসাবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধয়া হয়, তবে সমগ্র 
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সূরাঁআলে-ইমগ়্ান ১৫৯ 


নভোমণগুল, ভূমগ্ডল 72555 
উর কিতা এন কালা? 

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেঘণে বলা হয়েছে ঃ ১১৪০.,/1০:০। অর্থাত জাত মুাকিগধের 
জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে; জান্রাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় - যে, দতস জামাতা তে মাহি তি 
আকালই ভার বনীনণ। : 


রক 









শের তত 2 ১52 ৫. 292 ৯ 


ফি 
০০৯৩১১৯৯১০০০৮০১০৮৩৪১/৮০৬ 23)015765 ৮৮৮৪১) 


২ পে ঠ্ঠর্ব ঠা 228৫১ ৮৩ 25:5৮ ৫ টি 
১৪১৪০০৭ ৯2129০১০285 222208৮, 
নর (৯ 2 2 জরা চিত পাপ ১৮৫ 2 এ. চি পাত ইতি 2৮ দহ 


৩০৮০ ০১৪২৯০০১০৪ ৪১৪০ সিডি সি, 
" ছুই, পাপা এ পাতার কত পাকি 1, 
ও ৮০454 
49242 ক্রি ৬ 8 শরিনি রা টস? রর উঠি 282 পর ভর 
টি তি লু ০65261250 $82:91 30525 ১১ ৬শ 
তা পে পপ % ৪1৮ 
নিতেন 85৮2৬৩৬5০০৩, ইং রি £ 


: 0৩৪) যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যার নিজের রাগকে হজ 
করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্‌ 
(১৩৫) তারা কখন্‌ও কোন অদ্রীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের ফোঁস মন্দ কাজ 
করে ফেললে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজ্জর পাপের জন্য ক্ষণ প্রার্থনা করে । আল্লাহ্‌ 
ছাড়া'আরকে পাপ ক্ষমা করবেন ? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতী প্রদর্ধনি করে 
না এবং জেনেশুনে তাই করতে থাঁকে না । (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের 
পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রপ্রবণ-_বেখানে তারা থাকবে 
অনস্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমত্কার প্রতিদান! (১৩৭). তোমাদের 
অতীত হয়েছে অনেক বিধানাবলী । তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ__যারা মিথ্যা 
প্রতিপন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা । আর 
ধারা ভয় করে, “তাদের জন্য উপদেশবালী। রা 
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১৬০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ] দ্বিতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে (সর্বাবস্থায় সৎ কাজে) ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে 
এবং মানুষকে (ভুলক্রটিতে) ক্ষমা করে, আল্লাহ্‌ এমন সৎকর্মশীলদের (যাদের মধ্যে এসব গুণ 
পূর্ণ মাত্রায়, বিদ্যমান তাদেরকে) .ভালবাসেন। (উল্লিখিতদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্তরের মুসলমান 
প্রমনও আছে) যারা অন্যের প্রতি জুলুম হয়, এমন কোন) অশ্লীল কাজ করলে অথবা (কোন 
গোনাহ্‌ করে ফেললে বিশেষভাবে) নিজের ক্ষতি করলে (তেৎক্ষণাৎ) আল্লাহকে (অর্থাৎ তার 
মহত্ত্ব ও আযাবকো স্মরণ করে, অতঃপর স্বীয় গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (অর্থাৎ ক্ষমার 
নির্ধারিত মিয়ম অনুযায়ী, ক্ষমা প্রার্থনা-করে । অন্যের ওপর জুলুম করে থাকলে -তার কাছ 
থেকেও ক্ষমা নেয় । বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে গোনাহ হলে, এতে এর প্রয়োজন নেই । তবে 
উভয়-অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে)। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া কে আছে যে 
গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করবে £ হেকদারদের ক্ষমা করা প্রকৃত ক্ষমা নয়। কারণ তারা শাস্তি থেকে 
বাঁচাকার অধিকার রাখে না। প্রকৃত ক্ষমা" একেই বলা হয়) এবং তারা স্বীয় কর্মের জন্য 
হঠকারিতা করে না এবং তারা (এ সব বিষয়) জানেও (যে, আমরা অমুক গ্রোনাহ্‌ করেছি, 
আমাদের অবশ্যই তওবা করতেংহবে এবং আল্লাহ্‌ তা*আলা ক্ষমাশীল । উদ্দেশ্য এই যে; তারা 
কর্মসমূহও সংশোধন করে নেয় এবং বিশ্বাসও ঠিক রাখে)। তাদের পুরঙ্কার পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে ক্ষমা এবং (বেহেশতের)-এমন উদ্যনিসমূহ, যাদের (বৃক্ষ ও গৃহের) তলদেশ দিয়ে ঝরনা 
প্রবাহিত হবে। তারা তন্খ্যে চিরকাল অবস্থান করবে । (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ ক্ষমা ও 
জান্নাত অর্জনের নির্দেশ ছিল। মার্বখানে এরপ্উপায়বর্ণিত হয়েছে' এবং পরিশেষে তা দান 
করার ওয়াদা করা হয়েছে। এটা) কি চমৎকার প্রতিদান এসব কর্মীর! কের্ম হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা 
ও সুবিস্বাস" কী প্রার্থনার ফলশ্রুতি'আনুগত্য)। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা €েস্থার 
লোক) অতিক্রান্ত হয়েছে, (তাদের মধ্যে মুসলমান ও কাফির সবাই ছিল এবং তাদের মধ্যে 
মতানৈক্য, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু পরিণামে কাফিররাই ধ্বংস হয়েছে। তোমরা যদি 
তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে চাও, তবে) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অত্বঃপর দেখে, নাও 
ফে, মিথ্যারোপকারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) পরিণাম কিন্ধপ হয়েছে £€আর্থাৎ তারা ধ্বংস ও 
বরবাদ হয়েন্ে। আন্দরর-ধ্ৰংসাবশেষ তখন পর্যন্ত অরশিষ্টছিল। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
১০৮75360405 8051752455 98:54 28545 4৮৪ ইত্যাদি । এটা উ্রেলিখিত 
বিষয়বস্তু) মানুষের জন্য যথেষ্ট বর্ণনা (এতে-চিন্তা করলে তারা-শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে) এবং 
কা নিব াহি রি 
(বস্তুত) অনুরূপ আমল করাই-হেদায়েত] । ' : কে $. 


আনুয়্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 

. আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ_গুণাবলী ও লক্ষি 
বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরপ্ত কোরআন 
পাক স্থানে স্থানে সৎ লোকদের সংসর্গ ও-তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি- জোর 
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সূরা আলে-ইমরান ১৬১ 


দিয়েছে। কোথাও 7৫: ০ 401 ১১৫| $1০-০ ধলে দীনের সরল বিশুদ্ধ পথে যাঁরা চলৈছেন 
তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও ৪, ১ ৫ 1:১৫ 
বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে পরতো সন্রদাের মধ্যে 
ভাল ও মন্দ_ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় 
তাদের স্থান দখল করে বসে । এ কারণে সৎ ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা 
করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ 
থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাচ্চা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে । বিশ্বীসী 
মৃত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জান্নাতের উচ্চ স্তর 
বিধৃত করে সৎ লোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ 
খোলা হয়েছে। উপসংহারে ০5:-11১-১23 ০:১১ ১4৫১৪ 1১১ বলে এদিকেই ইশারা করা 
হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর 
মধ্যে ২28৮৮ পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী 





রঃ ুুল্লহ আল্লাহর হক) বলা যেতে পারে 


উল্লিখিত আয়াডসমূহে যানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাুরলধিকার 
সম্পর্কিত:গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত. করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে ঘদিও 
আল্লাহ্‌র অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্য একটি বিশেষ 
“পার্থক্য বিদ্যমান তা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার উপর স্বীয় অধিরার প্রতিষ্ঠিত করেছেন 
সত্য, কিন্ধু- এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিজন্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নেই. এব /এমবসআ্রধিকারের 
প্রয়োজনও তার-নেই। বান্দা এসব হক আদায় না. করলে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি 
হয় না। তার সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। তার ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতরারীই উপকৃত । তদুপরি 
তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতাও বটে । তার অধিকারে 
সর্বাধিক ক্রুটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তীর দিকে ধাবিত হয় এবং 
তওবা করে, তখনই তীর দয়া ও দানের দরবার থেকে এক নিমেষের মধ্যে তওবাকারীর্‌ সব 
গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যেতে পারে । হুকৃকুল ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের 
প্রতি মুখাপেক্ষী তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা নাঁ হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি 
মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয় । রিবন রবির 
অধিকারী । 


পচন নাজ ররর রর নত 
সমাজে সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ৷ এর সামান্য ক্রটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যোগাযোগের. পথ 
খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে 
পারলে শক্রও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের''যুদ্ধও শ্ান্তি-স্খ্যতায় পরিবর্তিত 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্))__-২১ 
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১৬২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 
সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে £ 

74070 ০৪ 3১585 3 _ অর্থাৎ যুস্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পথে 
স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত । সচ্ছলতা হোক. কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় 
তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত.রাখে। বেশি হলে বেশি এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। 
এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে 
নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে-না। কেননা, 
হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা, আল্লাহ্র কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা 
ব্যয় করারও একই মূর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহ্র পৃথে 
ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও 
কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। 
.. অপর দিকে আয়াতে নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত 
রাখলে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবত এর বরকতেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। 

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্রপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে__তা এই যে, যে ব্যক্তি 
স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, 
সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে 
হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব, প্রথমোক্ত এ গুণটির সারসর্ধ হলো এই যে 
বিশ্বাসী, আল্লাহ্ভীরু এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত 
থাকেন ; তীয়া সচ্ছলই হোন কিংবা অভাবধ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার 
সার একটি আডুরেয দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তীর কাছে-এ ছাড়া কিছুই ছিল-না। 
বর্ণিত আছে যে, জিন রানা বার এটি উর নাহ হাসো তার ক্রেরিলন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ৪. 

০৮ -/৮1১ ১৮ 1১১১৬ - ০৮০ 3১৬৭৩ 3৮4। ১৪১1 

অর্থাৎ খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর 

এবং ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না, একটি ছাগলের খুর হলেও তাকে দান কর 
তফসীরে কবীরে ইমাম রাষী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একদিন. রাসূলুল্লাহ (সা) এক 
ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সদকা দানে উৎসাহ দান করলে যাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল, 
তারা তা-ই দিয়ে দিল। জনৈক ব্যক্তি খেজুরের ছাল নিয়ে এল এবং বলল ঃ আমার কাছে আর 
খিছু নেই। অতঃপর তাই দান করা হলো। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! 
ঢ82557553521528184875555954 
কেউ আমাকে হাজার মন্দ বললেওসসামি তার প্রতি অসবষ্ট হব না। 

টার রা নিলা দারা বানের কে 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় শুধু ধনী ও বিশ্তশালীদের ভূমিকা নয়_ দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও এ গুণে 
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সুরা আলে-ইমরান ১৬৩ 


গুণা্িত হতে পারে নিজ সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্র পথে কিছু ব্যয় করে দরিদ্ররাও এ মহান 
গুণ অর্জন করতে চাইলে তাতে কোন বাধা নেই। 

আল্লাহ্‌র পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় £ আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
কোরআন ১১৪১: বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ 
নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ-সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক 
বন্তুই এর অন্ত্ভুক্ত। উদাহরণত কেউ যদি তার সময় কিংবা শ্রম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, 
তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তফসীরে কবীর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসও এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়। 

সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য £ এ দু" অবস্থায়ই মানুষ 
আল্লাহ্‌কে ভুলে ঘায়। অর্থ-সম্পদের প্রান্ুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্‌কে বিস্থৃত 
হয়।'অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি গাফেল হয়ে 
পড়ে । আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে 
ভুলে যায় না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না। এ অর্থে কবি জাফর 
শাহ্‌ দেহলভীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি মৎকার বটে ঃ 
০৪ 53৩৫১ ৮০৯০০৪৮৯৫৬৯ ১৬৯ 0৫০৪৯ 4১৬৩৭ ০১৮৪ 

20৯১ 4১1১৩ ০১৬৯ ০৯৮ ০৯০৮ ০৯ ডি) 491১৯ 4৪ ০০৯ ০৯০৪৪ 
£পর আল্লাহ্‌-ভীরুদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ ও লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ 

তাদের কষ্ট দিলে তারা তার প্রতি ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয় না এবং ক্রোধবশে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করে না। শুধু তাই নয়, অতঃপর তারা মনেপ্রাণে ক্ষমাও করে দেয় এবং ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হয় 
না_ কষ্টদাতার প্রতি অনুশ্বহও করে। এ যেন এক গুণের ভেতরে তিন গুণ ঃ ঃস্্বীয় ক্রোধ 
সংবরণ করা, কষ্টদাতাকে ক্ষমা করা, অতঃপর তার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করাঁ। 
আয়াতে এ তিনটি গুণই উল্লিখিত হয়েছে। - 

১১৮০৯] ২৯ 4005০400155 02015 ডা 54489 

: “অর্থাত্যারা ক্রোধ সংধরণ করে, অপরের ক্রি মার্জনা করে ব্ুত আল্লাহ্‌ অনুযহকারীদের 
ভালবাসেন। 
_ ইমাম বায়হাকী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাধিআল্লাহু 
আনহুর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হুসাইনের এক বাদী 
একদিন তাকে ওষূ করানোর সময় হঠাৎ পানির পাত্র হাত থেকে ফসকে গিঁরে হযরত আলী 
ইবনে হুসাইন (রা)-এর উপর পড়ে ঘায়। এতে তার সব কাপড়-চোপড় ভিজে যাঁয়। এমতাবস্থায় 
রাগাৰ্িত হওয়াই স্বাতাঁবিক। বাদী বিপঙ্গের আশংকা করে তৎক্ষণাৎ ৮:খ। ১4১৫১ আয়াতটি 
পাঠ করল। আয়াতটি শোনামাত্রই নবীবংশের বুমুর্গ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর 
ত্রোধানল একেবারে নিভে গেল। তিনি নিশ্টুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর বাদী দ্বিতীয় বাক্য 
১০৫ ১2 3১900 পাঠ করল। তখন তিনি বললেন £ £ আমি তোকে মাফ করে দিলাম বাদীটি 
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ছিল অত্যন্ত চতুর । সে অতঃপর তৃতীয় বাক্যটিও শুনিয়ে দিল ঃ 112 
যাতে প্রকারান্তরে অনুগ্রহ ও সদ্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। এ বাক্যটি শুনে হযরত আলী ইবনে 
হুসাইন (রা) বললেন £ যাও আমি তোমাকে আযাদ. করে দিলাম । রেহুল মা'আনী) . 
অপরের দোষক্রুটি মার্জনা করা মানব চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। আখিরাতে এর প্রতিদানও 
অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা 
করা হবে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে দাড়িয়ে যাও। তখন এসব 
লোক উঠে দীড়াবে, যারা দুনিয়াতে অপরের অত্যাচার-উৎপীড়ন ক্ষমা করেছিল। 
এক হাদীসে বলা হয়েছে £ 
৩১০৯ ৮৯৮৪১ ০০৯০৬] এ ৬১১ ০৮৯৪। এ ০৮১৭ ০ ৮১০০৮ 
28৮৪ ০১ ০০৪৩৩ 25০৯ ০ ৬০২০৩ 45 
অর্থাৎ “যে ব্যক্তি জান্নাতে ভার সুউচ্চ প্রাসাদ এবং মর্যাদা কামনা করবে, তার উচিত যে 
অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করা, ঘে তাকে কখনও কিছু দেয় না, তাকে বখশিশ ও উপটৌকন 
দেয়া এবং যে তার সাথে সম্পর্কছেদ করে, তার সাথে মেলামেশা করে ।” 
কোরআন পাক অন্য এক আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায়-অন্যায়কারীদের প্রতি অনুগহ করার 
মহান চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে এবং বলেছে যে, এর বদৌলতে শক্রও মিত্রে পরিণত হয়। বলা 
১৯৯ 9 বিএ 595 হও এ ও ১০৭ ৩৯ লে ৮৪০ 
অর্থাৎ মনকে অনুথহের দ্বারা প্রতিরোধ কর। এরূপ করলে যার সাথে তোমার শক্রতা, 
সে অন্তরঙ্গ রন্ধু হয়ে যাবে ।” 
আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এমনি উত্চ পর্যায়ের চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছেন। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে. তার প্রতি নির্দেশ ছিল ঃ . 
0111714105851151157555877058555 15 
অর্থাৎ.“যে আপনার সাথে সম্পর্কছেদ করে, আপনি তার সাথে মেলামেশা রাখুন। যে 
আপনার প্রতি জুলুম করে, আপনি তাকে ক্ষমা কক্রদ্ন । যে আপনাব্র. সাথে. মন্দ, ব্যবহার করে, 
আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।” 
রঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শান তো অনেক উর্ধে। তাঁর শিক্ষার বরকতে আল্লাহ্‌ তীর অনুসারী 
ভক্তদের মুখ্যেও.এ চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পূর্ববর্তী 
মনীধিগণের ইতিহাস এ জাতীয় ঘটনায় ভরপুর । 
ইমাম আযম আৰু হানীফা (র)-কে জনৈক ব্যক্ত নকাশ্যে গালিগালাজ করে। তিনি ক্রোধ 
সংবরণ করলেন এবং. তাকে কিছুই বললেন না। ঘরে, ফিরে- আসার গ্র্র-একটি খাঞ্চায় যথেষ্ট 
পরিমাণ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা রেখে তিনি সে ব্যক্তির. বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দরজার কড়া 
নাড়তেই লোকটি বের্‌ হয়ে এলো । তিনি স্বর্ণমুদ্রার খাঞ্চাটি তার সামনে এগিয়ে দিতে দিতে 
'রললেন.৪.আজ আপনি আমার প্রতি বড় অনুগধহ করেছেন। স্বীয় পুণ্য সব আমাকে দান 
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করেছেন। এ অনুধহের প্রতিদানে এ উপঢৌকন পেশ করছি, গ্রহণ করুন। লোকটির অন্তরে 
ইমাম সাহেবের এ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবশ্যন্তাবী ছিল। সে চিরতরে তওবা করে ইমাম 
সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। এরপর সে ইমাম সাহেবের সংসর্গে থেকে বিদ্যাশিক্ষা 
করতে লাগল এবং পরিশেষে তার শিষ্যদের মধ্যে একজন বড় আলিমের মর্যাদা লাভ করল। 

অতঃপর আল্লাহ্‌র অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কখনও মানবিক 
দুর্বলতাবশত তাদের দ্বারা কোন গোনাহ্‌ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহ্‌র দিকে মনোনিবেশ 
করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ্‌ থেকে বিরত থাকার কঠোর সংকল্প করে। 
বলা হয়েছেঃ নি ৃ 


৩০৩৫০ 


৪5: 


রি 

এতে এক নির্দেশ এই যে, গোনাহে লিপু হওয়া আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার 

কারণ। এ কারণে গোনাহ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং যিকিরে মশগুল 
হওয়া উচিত। . 

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, পাপ মার্জনার জন্য দুটি বিষয় জরুরী । এক. বিগত পাপের জন্য 

অনুতাপ করা এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা । দুই, 40509789555 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। 


গার তাজালা জানের সবাইকে বোল নিও মহন টির দান কাল ভার 
আমীর 11... 


অভ জা 

১:৬৮ 2383) ও ০05০দ 25121 ? রর 
রা 
কেরে তে ১5০59 গাও 





95 এ) 2১৫ ৫৫ 2) ৫ম 212,23৩ ১. 
১৪ টির রর দিতি রবি টি 
৩৮০৯০৩559৩5 স১৩ ৩১ 


পাতি চিিডিঠিত 2 2 চি িত্তিঠ রত 2 তাপ ঠ উতর এপার হাত ৮] 
ও৪৩০০০ 


ঁ (9 ১১১৮১2০1১ 5০৬21৬১৪১৩৮ ৯১৩ ১) 
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(১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, 
তবে তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক তবে তারাও তো তেমনি 
আহত হয়ৈছে। আর এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে 
থাকি । এভাবে আল্লাহ্‌ জানতে চান-_ককারা ঈমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে 
শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্‌ অত্যাঢ়ারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৪১) 
আর এ কারণে আল্লাহু ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস 
করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ 
আল্লাহ্‌ এখনও দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল ? 
(১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো 
তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ। 


যোগসূত্র £ আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় ওছুদ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া 
হচ্ছে যে, পরিণামে কাফিররাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। এটাই আল্লাহ্‌ তা'আলার চিরাচরিত 
রীতি 1-যদিও তোমরা এখন নিজ দোষে পরাজিত হয়েছ ; কিন্তু ঈমানের দাবি. মোতাবেক 
তাকওয়া-পরহিযগারীতে অটল থাকলে পরিশেষে কাফিররাই পরাজিত হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমরা (এখন পরাজিত হয়েছ, তাতে কি ?) সাহস হারিয়ো না এবং দুঃখ করো না। 
অবশেষে তোমরাই জয়ী হকে__যদি তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাসী হও (অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবিতে 
অটল থাক)। বদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে (যেমন ওভদে লেগেছে) তবে (তাতে উদ্বিগ্ন 
হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এতে কতিপয় রহস্য রয়েছে । একটি এই যে,) সেই সম্প্রদায়েরও 
(অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদেরও) অদ্ধপ আঘাত লেগেছে। (বিগত বদর যুদ্ধে তারাও 
ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আর আমার নীতি হলো এই যে,) আমি এ-লিবসগুলোকে (অর্থাৎ জয়- 
পরাজয়ের দিনাগুলোকে) মানুষের মধ্যে পরিক্রমণ করাই । (অর্থাৎ কখনও এক সম্প্রদায়কে 
বিজযী-স অপরপ্সম্প্দায়কে পরাজিত 'করে দেই এবং কখনও এর-ধিপরীত করে দেই। এ নীতি 
অনুযায়ীই তারা গত বছর পরাজিত হয়েছিল এবং 'এবার তোমরা- পরাজিত হয়েছ। দ্বিতীয় 
রহস্য এই ষে,) ষাতে-আল্লাহ্‌ জ'আলা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন; 
(কেননা, বিপদের মধ্য দ্বিয়েই খাঁটি লোকদের পরীক্ষা হয়। তৃতীয় রহস্য এই যে,) যাতে 
তোমাঙ্গের' কিছু সংখ্যককে শহীদ করে দেন (অরশিষ্ট রহস্যগুলো- পরে বর্ণিত হয়েছে। 
মাঝখানে 'প্রীসঙ্গিক বাক্য" হিসাবে বলা হচ্ছে যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা জুলুম (কুফর ও শির্ক)- 
কারীদের'তালবাঁসেন না'। (কাজেই-মনে করো না যে, 'ভালবার্সার পাত্র ইওয়ার-ক্কারণে তাদের 
জয়ী-করা হয়েছে। কখনই নয়ন চতুর্থ রহস্য শ্রই যে; যাতে বিশ্বাসকারীদেরকে (গোনাহ্র) 
ময়লাণ্থেকে পবিত্র করে দেন (কেননা, 'বিপর্দাপদ দ্বারা উরিত্র“ও কাঁজকর্ম“বিখৌত হয়ে যায্ম। 
পঞ্চম”রহস্য এই যে,) যাতে কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করে দেম- (কেননা, জয়লাভে সাহসী হয়ে 
তারা পুষবরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে । এ ছাড়া মুসলমানদের 'প্রতি' অত্যা্চার-উৎপীড়নৈর-কারণে 
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সূরা আলে-ইমরালপ ' ১৬৭ 


আল্লাহ্‌র গঘবে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে)। শোন, তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে 
(বিশেষভাবে) প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্‌ তী“আলা এখনও (প্রকাশ্যভাবে) তাদের দেখেন নি, 
যারা তোমাদের মধ্য থেকে (যথেষ্টভাবে) জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে ধৈর্য ধারণ করে ? 
তোমরা তো মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (শহীদ হয়ে) মরে যাবার (খুব) বাসনা করতে ? 
অনস্তর (বাসনা অনুযায়ী) একে (অর্থাৎ মৃত্যুপ্র কারণসমূহকে) খোলা চোখে দেখে নিয়েছ। 
পরখ সৃসাকে দেত রেস ধদারন বরতে লালে! মুসার রন জল গেলে?) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য, বিষয় 

আলোচ্য সূরায় ওহদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে. যে, 
কতিপয় ক্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা 
পরাজয় বরণ করে । সন্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আহত হন। কিন্তু এ 
সবের পর আল্লাহ্‌ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। . 

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি । এক, রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি 
যে নির্দেশ.জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মত্ছেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিগ্রান্মিত হয়নি । 
কেউ, বলতো .ঃ.আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার ৷ অধিকাঁ্ঘশের মত ছিল, এখন এ 
জায়গায় :অবস্থান করার: কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শ্রক্রুদের পরিত্যক্ত 
সামী আহরণ করা উচিত। দুই. খোদ নবী করীম (সা)-শ্রর নিহত হওয়ার:সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়লে মুসলমানদের 'মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়'। ফলে সবাই ভীভ ও হতোদ্যম হয়ে পড়েও তিন. 
মদীনা শহরে অবস্থান. ্রহণ করে শক্রদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূনুল্লাহ (সা)-এর 
আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুততৃপূর্ণ বিষয় । মুসলমানদের 
এ তিনটি বিশ্যাতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় 
অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। 
মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কেও হতভাগ্যরা আহত করে, 
দিয়েছিল ।.সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্থীয় 
ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যও.বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি.রিষয় প্রবল্প হয়ে 
দেখা দিয়েছিল। এক. অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ দুই. এ আশংকা যে, ভবিষ্যত্ের 
জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্নল ও. হতোদ্যম না হয়ে. পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্তের দায়িতৃপ্রাঞ্ত এ 
হারার রমিজ ররর স্তর 
এ বাণী-্অবতীর্ণ হয় ঃ 

১755 ১22 51550585 15 চর 
অর্থাৎ “ভবিষ্যতের জন্য তোমরা: দৌ্বিল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আঁসতে দিয়ো না। এবং 
অতীতের জন্যও বিমর্ষ ও'বিষগ্র হয়ো-না1ধদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে ২সোজা হয়ে 
থাক এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ওয়াদার উপর তৃরসা রেখে রাসূল (সা) আনুৃত্যি ও আল্লাহ্র 
পথে 'জিহাদে অনটু থাক, তবে 'পধিশেধে তোমরাই জয়ী হবে 1৮১7. 


///.1091019021-0017 


১৬৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে 
সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার । ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের 
৪8409400555 
জয়ী হবে। 

রজনী বারী কেক দি ররর বাজ 
করল । চিন্তা করন আল্লাহ্‌ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কিরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত 
করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি 
নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি, প্রভাব ও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক 
একটিই । অর্থাৎ ঈমান ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা । যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, 
- সেগুলোও ঈমানের দাবির অন্ত্ভক্ত। অর্থাৎ সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম 
সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী 
এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে। 

এ আয়াতের পর ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এ যুদ্ধে তোমরা 
আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় 
পতিত হয়েছে। ওছদে তোমাদের সত্তরজন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বছর পূর্বে 
তাদেরও সন্তরজন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক 'আহত হয়েছিল: স্বয়ং এ -যুদ্ধের প্রথম 
পর্ায়েও-তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল। তাই কোরআন বলে €.7 - 
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 অর্থাৎ_-“তোমাদের গায়ে ক্ষত 'লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমনি ক্ষত 
লেগেছে ; আমি .এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত 
আছে।” 

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও সইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্তী, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের 
দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি 
সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থীদের' হতোদ্যম হয়ে 
পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি 
হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন । 
১১১৪১১১১১১১ 
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এ (১৪৪) আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত. 
হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে ভোমরা 
পশ্চাদপসরণ করবে ? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্‌র কিছুই 
ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করববেন.। (১৪৫) আর 
আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না সে জন্য একটা সময় নির্চুরিত রয়েছে । বস্তুত 
যে লোক দুনিয়ায় বিনিযয় কামনা করবে,আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান.করর । পক্ষান্তরে 
যে লোর জাঙ্িরাতে বিনিময় কামনা করবে,তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো ।আর যারা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ রি 
মুহাম্মদ (সা) রাসূল বৈ তো নন (আল্লাহ্‌ তো নন যে, ভার নিহত হও অথবা মৃত 
855৯0 ৬, 
অতিক্রান্ত হয়ে যাবেন)। অতএব যদি তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় অথবা তিনি শহীদ হয়ে যান, তবে 
তোমরা কি (জিহাদ অথবা 'ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে +(যেমন,এ যুদ্ধে কোন কোন 
মুসলমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল এবং মুনাফিকরা ধর্মত্যাগে উৎসাহিত করছিল ?) 
যে কেউ (জিহাদ অথধা ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাই তা“আলার কোনই 
ক্ষতি করবে না (বরং নিজের কপালেই কুঠারাঘাত করবে)। আল্লাহ্‌ সত্বরই কৃতজ্ঞদের (উত্তম) 
প্রতিদান দেবেন। (যারা সংৰট মুহূর্তে আল্লাইর নিয্ামতরাজি স্মরণে রেখে আনুগত্যে অটল 
থাকে। কিয়ামতে সত্রই সাক্ষাৎ হবে । কেননা, কিয়ামত রোজই নিকটবর্তীহচ্ছে। এছাড়া 
কারও মৃত্যুতে এতটুকু অস্থির হওয়াও অর্থহীন । কেননা, প্রথমত) আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন 
যখন মৃত্যু হবে, তখন তাতে অবশ্যই সম্মত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত যখন কারও মৃত্যু আসেও,, 
তবে তা) এভাবে যে, তার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ থাকে । শ্রেতে ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। 
এমতাবস্থায় বাসনা ও আকাঙ্কা' অনর্থক বৈ নয়। সময় এলে মৃত্যু অবশ্যই হধে এবং সময়ের 
পূর্বে কখনও হবে না। এছাড়া মৃত্যুয়ে পল্লীয়ন করার ফলই বা কি ? এছাড়া, ভো নয় যে, 
পৃথিবীতে আরও কিছু'দিন জীবিত থাকা যাবে । অতএব, 'এরফলাফলও শুনে নাও); যে ব্যক্তি 
(স্বীয় কাজকর্মে) জাগতিক ফল কামনা করে; আমি তাকে (আমার ইচ্ছা হলে) জগতের অংশ 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_-২২ 
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১৭০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রদান করি । (এবং পরকালে.তার কোন অংশ নেই) আর যে বৃক্তি স্তরীয় কাজকর্মে) পারলৌকিক 
ফল কামনা করে উেদাইব্্ণত পরকালের সওয়াব লাভের একটি কৌশল মনে করে সে 
জিহাদের ময়দানে অটল থাকে, আমি তাকে পরকালের.অংশ (কর্তর্য মনে করে) প্রদান করব । 
আমি অতি সত্ব নারি নার 
নিয়ামত কামনা করে) টি 2 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মদিনার না 
দিক দিয়ে বিশেষ-গুরুত্বের অধিকারী | একারণেই কোরআন পাক সুক্রা আল-ইমবাঁনের চার-পাঁচ 
রুনু পরত খছমুছের জ়-পরাজর-ও পতুতরের অন্নীহিক বাতাবিক নি্শিবলী অব্যাহতভাবে: 
বর্ণনা করেছে 

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিচ্যুতির জন্য 
21158৬85785 
পরাজয়; ৮৮ ভার মৃতু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্ট কতিপয় 
সাহাবীর হতোদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনা সংঘটিত"হয়েছে। বিষয়টি এই ঃ রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তার মাহাত্য স্বীকার করা মুসলমানের ঈমানের অংশ বিশেষ । 
ইসলামী মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের 
নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুতুপূর্ণ ; কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম 
গুরুততপূর্ন লয়-যে, যুসুলমানরাও এ "রোগে আক্রান্ত.না হয়ে পড়ে, যাতে-বৃশ্ঠান ও ইহুদীরা, 
আক্রান্ত হয়েছিল । খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর ভালবাসা ও মাহাত্ম্যকে ইবাদত ও আরাধনার 
সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এরং তীকে আল্লাহ্র সাথে শরীর রুরে নিয়েছে। . : 

স্গুছদ যুদ্ধের সামগ্নিক পরাজয়ের সময় কেউ. একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর -ওফাত হয়ে: গেছে। তখন সাহারায়ে কিরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া 
উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও সন্রার পক্ষে সহজ নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মহব্বতে 
যে সাহাবায়ে কিরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে 
জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন. এবং কার্যক্ষেত্রে তার প্ররিচয়ও. দিয়েছেন, 
তাঁদের আত্মনিবেদন ও ইশৃকে রাষুলের খরর যারা কিছুটা রাখেন একমাত্র তারাই তাদের সে 
সময়কার মূর্মজুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান. করতে পারেন: পু 

এসব জ্জাশেকানে রাসুলের কানে যখন এ সংবাদ. প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের অনুভূতি 
কোন্‌ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা একমান্ত্র আল্লাহই জাবেনএ-বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তেজনা 
বিরাজ রুরছে, বিজয়ের পর পরাজয়ের-দৃশ্য 'চেিখর সামনে ভাসছে, মুসলমান ..যোদ্ধাদ্ধের পা 
উপড়ে যাচ্ছে; 'এযনি সংকট মুহুর্তে যিনি-ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও. অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল 
আশা-আকাজ্্ার প্রতীক, তিনিও তীদের কাছ-থেকে বিদ্রায় নিয়ে. গেছেন! এর স্বাভাবিক ফল 
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ছিল এই যে, সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল ভয়ার্ত হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলো ।. 
এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয়-ভীতির পরিণতি ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম 
পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় রায়ুলুল্লাহ 
(সো)-এর সাহাবীদের এমন পবিত্র ফেরেশতা-তুল্য দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্য 
আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে . ূ . 
ৃদক্ষেতর ত্যাগ করার. কারণে সাহাবীদের এমন কঠোর ভাষায় সহবোধন করা হয়েছে, যেমন 
ইসলাম ত্যাগ. করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসস্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক 
বিষয়টির প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে যে. ধর্ম, ইবাদত,ও জিহাদ আল্লাহ্‌ তা'আলার নিমিত্তযিনি 
চিরজীবী- ও. সদা প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা)-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে জসাধারপ্বত্‌ 
নিত রে রেলা তিল হত 
সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে 3 
৮৭০০৭) ও জর নিভে 
বল জূজারেন নন 42577 
হয়, তবে তোমরা কি পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে ঘারে 1. মনে রেখো, যে.পশ্চাৎপদ হয়ে ফিরে ঘায়, 
সেজাল্লাহুর কোন অনিষ্ট কুরে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা কৃতজ্ঞের পুরস্কৃত করেন ।' -- 
এতে হশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন না একদিন দুনিয়া থৈর্চে বিদায় 
নেবেন। তার পরও মুসলমানদের ধর্মের ওপর অটল থাকতে হবে । গ্রতে আরও বোঝা যায় 
যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হুযূর (সা)-এর আহত হওয়া এবং তার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত 
হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তার জীবদ্দশাতেই তার মৃত্যু পরবর্তী সাহাবায়ে 
কিষামের সন্তাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা-_-যাতে তাদের মধ্যে কোন ক্রুটরি-বিদ্ুতি 
পরিলক্ষিত হলে-ভুযুর (সা) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্য সঙ্ঞই যখন-স্ভার 
ওফাত হবে, তখন আশেকানে রাসূল"যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। 
হুযুর (সা)-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, খন 
87884805455 
ফলে তীরাপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান। এ 
অভ্র িডীরআয়াতিও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে রা হয়েছে যে, 
প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর“দিন, তারিখ, ঈময়-__-সবই 
নির্ধারিত7 নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে-না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর কেউ. জীবিত 
থাকবে মী? এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে বুদ্ধিহয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই। ... 
উপসংহারে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ওহুদের দুর্ঘটমার অন্যতম বাহ্যিক কারণ ছিল এই 
যে, হুযূর (সা) যাদেরকে প্রশ্চান্দিকে গিরিপথের প্রহরায় নিযুক্ত করেছিল, তারা. প্রাথমিক 
25487 
মিলিত্‌ হয়েছিলেন 4 তাই আয়াতে বলা হয়েছে এ চিত, ৃ 
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১৭২ তফসীরে মা'আরেফুল ফ্কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


12355258196 ৮৪১০ ৮ ০৯৪৭ ল০১ ১৪৬৫ 
১১৫৮১৭1৪১৯১ 

অর্থাৎ যে ব্যক্ত স্বীয় আমল দ্বারা ইহকালের প্রতিদান কামনা করে; আমি তাকে ইহকালে 
কিছু অংশ দান করি এবং যে পরকালের প্রতিদান কামনা করে, সে পরকালের প্রতিদান লাভ 
করে। আমি অতি সম্তরই কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দেব। 

এর্তে ইশারা করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল আইরণের চিন্তায় হুযুর (সা)-এর অর্পিত 
কাজ ছেড়ে তারা ভুল করেছিল । স্বর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে 
নির্ভেজাল দুনিয়া? কামনা নয়--যা শরীয়তৈ নিন্দনীয় । বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমৃতের মাল আহরণ 
করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাও জিহাদের অংশ বিশেষ এবং ইবাদত। 
উপরোক্ত সাহাবীরা শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। কেননা, 
তারা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবু শরীয়তের আইন অনুযায়ী এ অংশই 
পেতেন, যাঁ অংশগ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তারা জার্পতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান 
ত্যাগ কব্রেছিলেন_ একথা বলা যায়'না। কিন্তু পূর্বোক্ত আম্নাতের তফসীরেও-বলা হয়েছে যে, 
বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেক বড় মনে করা হয়। মামুলী অপরাধকে কঠোর অপরাধ 
গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয্ন-। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আহরগ করার 
সাথে কিছু না কিছু জাগতিক ফায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে 
প্রতিফলিত হওয়াও অসন্ভব ছিল না। কাজেই স্রাহাবায্রে কিরামের. চারিত্রিক মানকে সমুন্নত 
রাখার জন্য ত্বাদের এ কার্যকে “দুনিয়া কামনা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে জাগতিক লালসার 
সামান্য ধুলিকণাও তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না-পারে। 


২টি ৫8৬ 2৬ 


ঠলক্ভ্দি গতি দ্র িক্গ্ দিভছু শক গড 
1৯১১ ২2555. ০১) 2০5 053 ৬৯৬% ৩5৫%, 





2805512 6৫ ৩21282৩5 £৩০৯০ট৫ নি 





০9 224 ০ ০:১৯) এ 










চি ৬৯, তা 0৮ |) 5 208 ৩7১ 
(5৩00528 ভিত ০0125042025 












পারি, পর ঠেপটী 


স্পট ৬23 8৮৯৯ ৯ ৩5 


(১৪৬) আর বহু নবী: ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সার্ীরা "তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহীদ 
করেছে; আল্লাহ্র পথে___তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তারা হেরেও 
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সুরা, আলে-ইম়রান ১৭৩ 


যায়নি, ক্রান্তও হয়নি এবং দমেও হবায়নি.। আর ষারা সবর করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
ভালবাসেন । (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি-__শুধু বলেছে-__হে আন্গাদের পালনকর্তা! 
মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে । আর 
আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর । (১৪৯) অতঃপর 
আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব । আর 
যারা সতকর্মশীল আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভালবাসেন । 


যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওহদ যুদ্ধে সংঘটিত কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে 
মুসলমানদের হুঁশিয়ার ও তিরক্কার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও এর পরিশিষ্ট হিসাবে 
পূর্ববর্তী উন্মতদের কিছু কিছু অবস্থা ও ঘটনার দিকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই 
যে, তারা যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও অটল রয়েছে, তোমাদেরও তেমনি থাকা উচিত। 

কিছু শব্দা্থের ব্যাখ্যা 8 2) শব্দটি £, -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অর্থ 'রব্ব-ওয়ালা' 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভক্ত। কারও কারও মতে 3 শব্দের অর্থ অনেকগুলো দল। তাদের মত একটি 
£+ দেল) অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত । এখানে ১১ +$১ আল্লাহ্‌র ভক্ত বলে কাদের বৌঝানো 
হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী রে) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, এঁরা হলেন আলিম ও ফিক্হবিদ। রেহুল মা'আনী) |, 5: শব্দটি 2741 
ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ অপারক হয়ে বসে গড়া। ১১১ থেকে উদ্ভুত হলো ১১৯) র্‌ 


দুর্বল হওয়া। ্‌ টু 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

অনেক নবী ছিলেন, যাদের অনুবরতী হয়ে অনেক আল্লাহ্তক্ত কোফিরদের বিরুদ্ধ) 
লড়েছিলেন। তীরা আল্লাহ্‌র পথে সংঘটিত বিপদাপদের. কারণে সাহস হারান, নি ; তারা (দেহ 
ও মনের দিক দিয়ে) দুর্বল হননি এবং তাঁরা শেক্রর সামনে) নত হননি (য়ে অপারকতা বা 
খোশামোদের কথাবার্তা বলা শুরু করবেন)। আল্লাহ্‌ তা*আলা এমন দৃঢ়চেতা লোকদের 
ভালবাসেন । (কোজেকর্মে তারা কি ভুল করবে ?) তাদের মুখ থেকে এ কথা ছাড়া কিছুই বের 
হয়নি (যে, তারা আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন-$) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের 
অপরাধ ওঁ:আমাদের কর্মের বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর এবং (কাফিরদের বিরুদ্ধে) আঙ্গাদের অবস্থানকে 
সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী কর। (এ দৃড়তা ও দোয়ার বরকতে) 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের পার্থিব পুরস্কার বিজয় ও সাফল্য দান করলেন এবং পরকালের 
উত্তম প্রতিদান দিলেন (অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও জান্নাত)। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন সতকর্মশীলদের 
ভালবাসেন । 
আনুধঙ্গিক জ্ঞাভব্য বিষয় . 


রা 
দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার*পর তাদের একটি বিরাট গুণ 


পম 
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১৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভরা ভা আারহারর মলা অনার ভাবনার জার়ারে 
-কট়্েকটি দোয়া করতেন $ 
+ এক. আমাদের বিগত অপরধিসমূহ ক্ষমা ই্ষুন। দুই, বর্তমান জিহাদকালে আমরা যেসব 
ক্রটি করেছি, তা মার্জনা করুন। তিন. আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার, শক্রর বিরুদ্ধে 
আমাদের বিজয়ী করুন৷ 

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গুরুপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে। 

নিজেদের সৎ কাজের জন্য গর্ব করা উচিত নয় £ প্রথম এই যে, সত্যধর্মী মু'মিন ব্যক্তি, 
যত বড় সৎকর্মই করুক এবং আল্লাহ্‌র পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সৎকর্মের জন্য 
গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণু, তার সৎকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপারই 
ফসল। এ কৃপা ব্যতীত কোন সৎকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 

০24০ 35 0৩০০০ ২১0৩ ১৩-৯। ৮৯401 ৩1৭1৮ আল্লাহর অনুগ্হ.ও কৃপা না হলে 
আমরা সরল পথপ্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যারাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না। 

এতদ্যতীত মানুষ যে সতকর্ম-করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক, আল্লাহ্‌র শানের উপযুক্ত 
করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ে ক্রটি-বিচ্যুতি 
অবশ্যন্তাবী। ভাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফিরাতের দোয়া করা প্রয়োজন। 

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সৎকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে, এ কথা 
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও 
এর ওপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার । 

উল্লিখিত দোয়াসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম অতীত গোনাহ্‌ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করা 
হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে মানুষ যেসব দুঃব-কষ্ট অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে 
পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তাঁ অধিকাংশই তার বিগত পৌঁনাহূর কল এবং এর প্রতিকার হচ্ছে 
ইস্তেগফার ও তওবা। মওলানা রূমী বলেন 8 


০5 ০৬০০ 23১. ১১৯২৪ 
০৫ 3, ৬ ৩৮৯ ১০৮০ 
সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহভক্তদের ইহকাল ও পরকাল__ উতয়.ক্ষেতরে-উত্তম প্রতিদান 
দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহকালেও আল্লাহ্‌ তা'আলা'তাদের বিরুদ্ধে বিজয় এবং 
উদ্দেশ্যে সাফল্য দাদ .করেন এবং পরকালেও চিরস্থায়ী শান্তি দান করবেন___-যার ক্ষয় নেই। 
এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই ০... শব্দটি যোগ করে:৪৯$/,/১.১:.$ বলা হয়েছে। 


পি 2১ 
22817422৫42 
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সুরা আলে-ইমরান ১৭৫ 


(১৪৯) হোঈমানদারগণ ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে তারা তোমাদেরকে 
পেছনে ফিরিয়ে দেবে; "তাতে তোমরা স্্তির সন্ঘুখীন হয়ে পড়বে । (১৫০) বরং আল্লাহ 
জোমাদের লাহাব্যকারী আহার সাহানাই হলে উত্তর সাহাধ্। 





: যোগসূত্র £ ওহ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও'রাূলল্াহ্‌ স)-এর ওফাতের 
গুজব ছড়িয়ে পড়তৈই মুনাফিকরা দুফৃতির সুযোগ পেয়ে বসে। তারা মুসলমানদের বলতে 
লাগলো যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) নেই, তখন আমরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যাই না কেন? 
এতে সব বিবাদ-বিসংবাদ মিটে যাঁবে। এ উক্তি থেকে মুনাফিকদের দুষ্টামি ও মুসলমানদের 
'সার্ধে শক্রতা ফুটে সউঠেছে। তাই আলোচ্য আত্বীতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
তোমরা এ্রসব শক্রর কথায় কর্ণপাত করবে না, তাদের কোন পরামর্শে শরীক করবে 'না শ্রবং 
তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজও করবে-না। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আল্লাহ্ভক্তদের 
অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মুনাফিক তথা ইসলামের 
শক্রদের 74955775 


তফসীরের সরি-সংক্ষেপ ৫ ৰ 

হে" বিশ্বীর্সীগণ ! যদি তোমরা কাফিরদের কথা মান্য কর, তবে তারাঁ তোমাদেরকে 
ডি৮ ১11৮৯777515 888 
ধর্মচ্যত করা এবং ধর্মের প্রতি তাদের মনে কুধারণা সৃষ্টি করা'। মাঝে মাঝে -একথা তারা 
পরিষ্কার বলেও ফেলে এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার না বললেও এমন কৌশল অবলম্বন করে, 
যাতে আন্তে আস্তে মুসলমানদের মন থেকে ইসলামের মহত্ব ও ভালোবাসা লোপ পেতে 
থাকে)। এতে তোমরা সর্বতোভাবে অকৃতকার্য হয়ে খাবে । (মোট কথা বন্ধুত্ব প্রকাশ করলেও 
তারা কখনই তোমাদের বন্ধু নয়) বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই তোমাদের 'রন্ধু এবং:ভিনি--সর্কো্ধম 
সাহায্যকারী । (এ কারণে আল্লাহ্‌ তা“আলার. সাহায্যের উপরই মুসঙ্গমান্দের ভরসা করা 
ট্র্চিত । শক্ররা যদ্ধি/(তোমাদের সাহায্যের কিছু.পন্থা বলে, ০০০০০০০০০ 
বানর অারিনারিরি ররা)। 













র্‌ দু চু স্চ রা নট নু ডি 
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৩০০ নরিদিতী 2 রত ০ 67১ 3০ 
নি 


(১৫১) এখন আমি কাফিরদের -মনে ভীতির সঞ্চার করবো । কারণ, তারা যাকে 
আল্রাহ্র অংশীদার করেছে সে সম্পর্কে কোন সনদ' অবতীর্ণ করা হয়নি । আর. ভাদের 
ঠিকানা হলো দোহখের আগুন । বস্তুত জালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট । (১৫২) আর 
আল্লাহ্‌ সেই ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, ধা আপনার সাথে ছিল---যখন তোমরা 
তারই নির্দেশে তাদেরকে খতম করেছিলে ৷. এমনকি যখন তোমরা রাপুরুণষতা প্রদর্শন 
করেছ এবং কাজ নিয়ে বিবাদ করেছ আর তোমাদের খুশির বন্তু দেখার পর কৃতমতা 
প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কারো কাম্য ছিল 
আখিরাত.। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন তাদের. উপর থেকে, যাতে তোমাদের 
মি ডিভিডি রর রর উর বর সহ নর ভাল 
54583455838 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সাহা্যকারী। আলোচ্য 
বমরন অব  উর। 


তফসীরেরসার-সংক্ষেপ 

জামিনে নি নি যেহেতু তারা এমন এক বস্তুকে 
আল্লাহ্‌র অংশীদার করেছে, যার (অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোন 
প্রমাণ অবতরণ করেন নি (অর্থাৎ শরীয়তে গ্রাহ্য এমন কোন শব্দগত' অথবা অর্থগত প্রমাণ 
অবতরণ করেন নি-সমুদয় যুক্তিগত প্রমাণ এর অন্তর্ভুক্ত । ঘদিও প্রত্সেক ন্মৃর্ঘ ও কাফির কোন 
না কোন প্রমাণ উপস্থিত করে'। কান ধর্তব্য ও. গ্রহণুযোগ্য প্রশ্ার্থ. তাদের কাছে নেই)। 
জাহান্নাম ভাদের বাসস্থান । এটা জালিমদের জন্য খুৰই মন্দ বাসস্থান +1আয়াতে কাফিরদের 
অন্তরে ভীতির সঞ্চার করার. ওয়াল্কাটি এভাবে প্রকাশ পায় যে, প্রথফত মুস্লমানদের-পরাজয় 
সত্ত্বেও কাফিররা বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই মক্কার দিকে প্রত্যাকর্তন করে__বায়যাভী)। 
অতঃগ্রর-কিছু দূর যাওয়ার পর তারা বুরূতে পাৰে যে, মৃতপ্রায় মুসলমানদের মরণ.পগর্ব শেষ না 
করে চলে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এই মনে করে আবার মদীনার দিকে ধাবিত হওয়ার 
ইচ্ছা করতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মনে জীতির সঞ্চার করে-েন। ফলে জার মদীনার 
দিকে অগ্রসর হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। 
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সূরা আলে-ইমরান ১৭৭ 


কাফিররা জনৈক গ্রাম্য পথিককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বললো £-তুমি মদীনায় পৌঁছে 
মুসলমানদের ভয় প্রদর্শন করো যে, মক্কাবাসীরা আবার মদীনার পথে অগ্রসর হচ্ছে ! মহানবী 
(সা) ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা জানতে পেরে-শক্রদের পশ্চাদ্ধাবনে “হামরাউল-আসাদ' পর্যস্ত 
পৌঁছেন। কিছু শক সৈনয পূর্বেই পলায়ন করেছিল । রিনা জানেত শহর? 
অবতীর্ণ হয়। : 

পরবর্তী আয়াতে টু বেয ররনঠিিদ 
হয়েছে। বলা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বীয় সাহায্যের) অঙ্গীকার সত্যে পরিণত 
করে দেখালেন_..যখন তোমরা (যুদ্ধের প্রথমাবস্থায়) তার আদেশে কাফিরদের হত্যা করছিল 
(তোমাদের এ:চাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলত) যে পর্যন্ত না তোমরা 'নিজ্জরাই-(অভিমতে) 
দুর্বল হয়ে পড়তে, [এভাবে যে, পেছনের রক্ষাব্যুহ পঞ্চাশজন সিপাহী ও অধিনায়ককে নিযুক্ত 
করে রাসূলুল্লাহ (সা)-যে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা ভুল বোঝাবুঝিবশত তাতে ছ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে পড়লে । কেউ কেউ মনে করছিল ঘে; আমাদের বিজ্বয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। কাজেই 
এখানে ঘসে থাকার: প্রয়োজন নেই । শক্রদের মোকাবিলায় সবার সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত]। 
পরস্পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আদেশ সম্পর্কে মতবিরোধ করতে লাগলে (কেউ কেউ সেখানেই 
অবস্থানের নির্দেশে অটল-ছিল এবং কেউ কেউ অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করল৭ এ অন্য-প্রস্তাবের 
কারণেই ভর্ঘসনা করা হচ্ছে__) এবং ভোমরা [রাসূল সো)-এর] কথামত চললে না, তোমাদের 
মনোবাঞ্কা (চোখের সামনে) দেখিয়ে দেওয়ার পর (অর্থাৎ মুসলমানদের বিজয় দেখানো হয়েছিল)। 
তখন তোমাদের অবস্থা ছিল এই (যে,) তোমার্দের কেউ কেউ ইহকালের সামগ্রী কামনা 
করছিল (অর্থাৎ শক্রসৈন্য হটিয়ে দিয়ে গনীমতের মাল আহরণ করতে চেয়েছিল) এবং কেউ 
কেউ (শুধু) পরকাল কামনা করছিল । [কিছু সংখ্যক মুসলমানের পক্ষ-থেকে -অভিম্তের 
দুর্বলতা? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশের বিপরীতে ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন,কক্রা, জর কথামত না 
চলা, ইহকালের সামী কামনা করা ইত্যাকাধ পাপসমূহ প্রকাশ পাওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ 
তা'আব্দা ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য বন্ধ করে দ্েন]। অতঃপর তিনি কাফিরদের (বিরুদ্ধে জয়ী 
হওয়া) থেকে তোমাদের বিরত রাখেন । (যদিও এ সাময়িক পরাজয় তোমাদের:কর্মেরই ফল, 
তথাপি এটি. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাজা' হিসাবে নয় বরং এ কারণে হয়,) স্বাতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলাঁ তোমাদের (ঈমান) পরীক্ষা করেন। (সৈঁ“মতে এ সর্ময়ই সুনাফিক অর্থাৎ কপট 
বিশ্বাসী মুসলমানদের কপটতা ফুটে ওঠে এবং খাঁটি মুসলমানন্গের মূল্য বেড়ে যায়)। নিশ্চয় 
যাহ ভারা জের তারে রেভো জবানিসিভাগারি লব এবং 
আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীদের (অবস্থান) প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
'আল্লাহ্র কাছে সাহাবায়ে কিরামের উচ্চ মর্তবা £শ্রটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শুহুদ যুদ্ধে কতিপয় 
সাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল । এ কারণে পূর্ববর্তী অনেক.আয়াতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে 
এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এতসব অসন্তোষ 
মাঁআরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__২৩ 
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১৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রকাশ ও হুশিয়ারির মধ্যেও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ দর্শনীয় । 
প্রথমত ;5:5:4 বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসাবে নয়, বরং পরীক্ষার 
জন্য। অতঃপর :৫:2 02 :৫; বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন। 

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ £ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে 
হিরা জানাদুরিরা তু হরি তিনি আযান কামনা বমির রা 
শুধু পরকাল্পের আকাজ্জী ছিলেন । ; 

এখানে লক্ষণীক্প- বিষয় এই -যে, কোন্‌ কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাহীকে ইহকালের 
প্রত্যাশী বলা হয়েছে £ এটা জানা কথা যে, গনীমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই "ইহকাল 
কামনা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তাঁরা স্বীয় রক্ষাব্যহেই 
থেকে যেতেন-এবং গনীমতের মাল- আহরণে অংশগ্রহণ না করতেন, তবে কি. তাদের প্রাপ্য 
অংশ হ্রাস পেত ? কিংবা অংশগ্রহণের ফলে কি তাদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কোরআন ও 
হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে.যে, গনীমতের জাইন যাদের জানা আছে, তারা এর ব্যাপারে 
নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরীক হওয়াঁ-ও রক্ষাব্যুহে অবস্থান করা_ উভয় অবস্থাতেই তারা 
মান অংশ পেতেন। 

এতে বোঝা যায় যে, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে মা ; বরং একে 
জিহাদের কাজেই অংশগ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে তখন গনীমতের মালের কল্পনা 
অন্তরে জাগ্তত হওয়া অসম্ভব নয় । কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় পয়গম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকে মুক্ত 
ও' পবিত্র দেখতে চান। এ কারণে একেই “ইহকাল কামনা' মিল রাজকে হত দুর 
রুরা হয়েছে। 






সতত 
হেড হক 8৮৫) “ ৯৯৩০ ৮655 2 ৮ 


৮ ঠঠ পাঠিত 


৪ ০৮০60 রব এ 


3 ৪2 তব রি (০৮৩০০% 
হোত ১159) না চু ০৫৫ 2৫৫ তে 


উপ 
০৯৮ টুর ঠ্ট ১5.5508১০৯0152605 ০৯১৪১ 
টিলা পাপা এ টি১৮ 


৩৪৬১৮ ৩2৩8 ও 2857, ০৯১১০ 
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সূরা আলে-ইমরান ১৭৯ 


তে 
25022 
মাত জেরার রাজারা মোর 


পি 
র ০৩৫১০ 165০2 5৮55 তাতে 


ররর 2 


05৮5 40৮_ 


টাকা 
কারো প্রতি, অথচ রাসূল. তোমাদের ডাকছিলেন তোমাদের পেছন'দিক থেকে'। অতঃপর 
তোমাদের উপর এলো শোকেন্র উপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিষ্নে যাওয়া 
বন্ধুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ সে জন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ্‌ 
তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন । (১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের 
পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তম্্রার যত সে তন্ত্ায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
ঝিমুচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল ।-আল্লীহ্‌ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণী 
হচ্ছিল যৃর্থদের মত। তারা বলছিল- আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই:? তুষি-বল, 
সব কিছুই আল্লাহ্‌র হাতে । তারা ঘা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে__€তোমার নিকট প্রকাশ করে 
না, সে সবও ।. তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখাচন 
নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবে তারা অবশ্যই 
বুকে যা দ্বয়েছে' তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহ্র ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু 
বয়েছে তা পরিফার করা ছিল তার কাম্য । আল্লাহ্‌ মনের গোপন বিষয় জানেন । (১৫৫) 
তোমাদের যে ন্দু”টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘ্বুরে দীড়িয়েছিল, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত 
করেছিল তাদেরই পাপের দরুন । 











যোগসূত্র $ আলোচ্য আয্লাতসমূহও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনার সাথে সম্পৃ্ভ। প্রথম আয়াতে এ 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে সাহাবায়ে-কিরামের দুঃখ ও মানসিক ক্রেশের কথা বর্ণিত. হয়েছে 

এবং দ্বিতীয় দীর্ঘ আয়াতেও দুঃখ দূরীকরণের কথা উল্লৌধ করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে পুনরায় 
ব্যক্ত.করা হয়েছে যে, কোনরূপ সাজা হিসাবে এ বিপর্যয় নেমে আসেনি; বরং এটি ছিল খাটি 
ঈমানদার ও কপট বিশ্বাসীদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষা । 
উপসংহারে সাহাবায়ে কিরামের ক্রটির পৌনঃপুনিক ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। 
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১৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

স্মরণ কর, যখন তোমরা (পলায়নরত অবস্থায় রণভূমিতে) আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং 
কাউকে পেছন ফিরে দেখছিলে না এবং রাসূল (সা) পশ্চাদ্দিক থেকে তোমাদের আহ্বান 
করছিলেন (ষে, এদিকে এস, এদিকে এস। কিন্তু তোমরা .শুনছিলে না)। অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদেব্‌ দুঃখ দিলেন। (রোসূল [সা-কে তোমাদের) দুঃখ “দেওয়ার 
কারণে-..যাতে. (এ প্রতিদান,ও বিপদ দ্বারা তোমাদের মধ্যে পরিপক্তা সৃষ্টি হয়-_যার ফলে 
পুনরায়) তোমরা -দুঃখিত না হও যা হস্তচ্যুত হয়ে গেছে, তজ্জন্য এবং যা বিপদ উপমীত 
হয়েছে, তজ্জন্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।:(এ কারণে 'তোমরা 
যেরূপ কর্ম কর, তিনি তার উপযুক্ত প্রতিদান দেন। পরবর্তী আয়াতে দুঃখ দূর করার কথা বলা 
হচ্ছে), অতঃপর তিনি এ দুঃখের পর তোমাদের প্রতি শান্তি (ও আরাম) প্রেরণ করলেন । অর্থাৎ 
তন্দ্রা_কোফিররা ময়দান ত্যাগ করে চলে গেলে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মুসলমানরা তন্দ্রাভিভূত 
হয়ে পড়েন্স। ফলে তাদের দুঃখ-ক্রান্তি সব দূর হয়ে ধায় ।) যা 'তোমাদেপ্প একদল. (অর্থাৎ 
মুসলমানদের)-কে আচ্ছন্ন করছিল, আর একদল (অর্থাৎ মুনাফিকরা) নিজের জীবন নিয়েই 
ব্যতিব্যস্ত ছিল (যে, দেখা যাক, এখান থেকে-প্রাণ নিয়ে যাওয়া যায় কি না)।-তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সন্বন্ধে অবান্তর ধারণা পোষণ করছিল-_যা নিতান্তই নির্ব্ধিতা প্রসূত। (তাদের এ 
ধারণা তাদের পরবর্তী উক্তি থেকে এবং তা যে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত তা এর জবাব থেকে জানা 
যায়। তাদের উক্তি ছিল এই) তারা বলছিল-ঃ. আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা আছে কি ? (অর্থাৎ 
যুদ্ধের পূর্বে আমরা যে পরামর্শ, দিয়েছিলাম, তা. কেউ শুনল না। মিছামিছি সবাইকে বিপদে 
ফেলে-দিয়েছে।) আপনি বলে দিন.৪ঃক্ষমতা তো. সবই -আল্লাহুর । (অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ 
মত কাজ করলেও আল্লাহ্র ফয়সালাই উর্ধ্বে থাকতো এবং বিপদাপদ যা আসার, অবশ্যই 
আসতো । পরবর্তী আয়াতে তাদের উক্তি ও তার জবাব স্ববিস্তারে বর্ণিত হচ্ছে) ।,ভারা অন্তরে 
এন বিষয় গোপন রাখে, যা আপনার কাছে স্পেষ্ট করে) প্রকাশ করে নাঁ। (কেননা, “আমাদের 
কি ক্ষমতা আছে ?” -_-তাদের এ উক্তির বাহ্যিক অর্থ-এরূপ ৰোঝা যায় যে, তকদীরের 
মুকাবিলায় মানুষের চেষ্টা-চরিব্র অচল । এটা. সাক্ষাত ঈমানের কথী ৷ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ 
থেকেও এ অর্থ সমর্থন করে সৃক্ষ্- জবাব দেওয়া হয়েছে যে, বাস্তবিক "আল্লাহ্‌র ক্ষমতাই 
সবকিছুর উপর -প্রবল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্তির উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না। তারা এ 
উক্তিটি এই অর্থে) বলে যে, যদি আমাদের কিছু ক্ষমতা থাকত (অর্থাৎ আমাদের পরামর্শ 
অনুযায়ী কাজ হতো) তবে আমরা (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা এখানে নিহত হয়েছে, তারা) 
এখানে নিহত হতাম না। (এ কথার সারমর্ম এই যে, বিধিলিপি কিছুই না । এ কারণেই পরবর্তী 
আয়াতে তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে) আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা 
পানে (আসার জন্য) বের হয়ে পড়তো, যেখানে তারা (নিহত হয়ে হয়ে) শায়িত আছে। 
উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক ক্ষতি যা হয়েছে, তা অবশ্যই হতো । একে টলানো সন্ভবপর ছিল না। 
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সূরা'আলে-ইমরান ১৮১ 


এর উপকারিতা ছিল বিরাট । কেননা,) যা কিছু হয়েছে, তা এ কারণে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের অন্তরের 'বিষয় (অর্থাৎ ঈমান) পরীক্ষা করেন (কেননা, এ বিপদ মুহূর্তে মুনাফিকদের 
কপটতা ফুটে ওঠে এবং মুমিনদের ঈমান আরও শক্ত ও সপ্রমাণিত হয়ে যায়) এবং তোমাদের 
হৃদয়ে যা আছে, তাকে (অর্থাৎ এ ঈমানকেই মালিন্য ও কুমন্ত্রণা থেকে) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে 
দেন। (কেননা, বিপদের সময় মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টি সবকিছু থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ্‌র দিকে 
নিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ঈমান ওঁজ্জল্য ও শক্তিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্তর্নিহিত ভাব 
55527887557 

আদালতের নিয়মে অপরাধীর অপরাধ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা 
চিত 5৬ 5 
সম্মুখীন হওয়ার দিন (অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পশ্চাত্বর্তাঁ হয়েছিল, (এর 
কারণ) এ ছাড়া কিছুই হয়নি যে, শয়তান তাদের কতক (অতীত) কর্মের কারণে তাদের বিদ্যুত 
করেছে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভুলত্রান্তি হয়ে গিয়েছিল, যদ্দরুন শয়তানের মধ্যে 
তাদের দ্বারা আরও আদেশ অমান্য করানোর লালসা জেগে ওঠে এবং ঘটনাচক্রে সে লালসা 
চরিতার্থ হয়ে যায়)। নিশ্চয় জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বাস্তবিক 
আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত সহনশীল ক্রেটি সংঘটিত হওয়া সন্ত তিনি সাজা দেন নি) | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর যুদ্ক্ষেত্র ছেড়ে লে যাণয়া এবং 
স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সা) কর্তৃক আহ্বান করার পরও ফিরে না আসা আর সে জন্য হুযূরের 
দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত 
হয়েছে । হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা“আব ইবনে মালেক (রা)-এর ডাকে 
সাহাবীগণ পুনরায় সমবেত হয়েছিলেন। 

'তফসীরে রূহুল মা“আনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রাসূলে 
করীম (সা) আহ্বান করেন, যা সাহাবায়ে কিরাম শুনতে পান নি এবং তারা বহু দূরে চলে 
যান” শেষ পর্যন্ত হযরত কাআব ইবনে মালেক রো)-এর ডাক শুনতে পেয়ে সবাই এসে 
সমবেত হন। 

তফসীরে বয়ানুল কোরআনে হযরত হাকীমুল উম্মত বলেন, (সোহাবীগণের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
সরে পড়ার) মূল কারণ ছিল হুযুর আকরাম (সা)-এর শাহাদাতের সংবাদ । পক্ষান্তরে হুযুর 
যখন ডাকলেন তখন তাঁতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ 
যদি-পৌঁছেও থাকে, তীরা তা চিনতে পারেন নি। তারপর যখন হযরত কা“আব ইবনে মালেক 
(রো) ডাকেন তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুযূর (সা)-এর বেঁচে থাকার 
কথাও বলা হয়েছিল৷ কাজেই এ কথা শুনে সবাই শরান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত 
হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্সনা এলো কেন এবং 
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১৮২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


রাসূলে করীম (সা) দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কিরাম যদি 
সে. ্রময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযুরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন । 


ওছুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য 

4১০5 0৪ ০০ || 0645 আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, ওক ওহুদের যুদ্ধে যে বিপদ 
এসেছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর যে সুসীবত এসে পতিত হয়েছিল, তা শাস্তি হিসাবে 
নয়, পরীক্ষা হিসাবে । এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর | -: ৫: বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বোঝা যায়, তার 
ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতই, কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবকসুলভ 
এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং ওস্তাদ তার 
শাগরিদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ 
করা হয়। কিনতু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলত শাস্তি 
থেকে ভিন্নতর । 

ওহদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ £ উল্লিখিত বাক্য 4 ; 
থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব 
বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে :১4::২। 475" ৮৬ 
(:... ০১৯০৯ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই সাহাবীদের পূর্ববর্তী কোন কোন পদসথলনই 
এই প্রতিক্রিয়ার কারণ 

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সেই পদস্থলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা 
আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ 
চরিতার্থও হয়ে যায় কিন্তু এই পদম্থলন এবং তার পশ্চা্ব্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই 
মৌলিক তাৎপর্য_£:% : 4 বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে যুযাজ থেকে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়, 
যেগুলো নিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি । সে কারণেই 
তারা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় 
জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌র সান্লিধ্যে ইপস্থিত হতে.পারেন। 

.. রক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে $ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, 
একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে । যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে 
আনে; অর্থাৎ পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ 
যখন কোন একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে 
অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। 
তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও 
সুগম করে দেয় ; ০০০০০০০০০০০ 
বলেছেন £ 
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২34০০11২221 ০1১৯ ০০ 013 ৮৪ ১৬৪ ২১০০৭ ২০৮ ১৯ ০০০ 
* (৯১০ 
অর্থাৎ নেক কাজের একটা নগদ প্রতিদান হলো পরে অন্তত আরও. একটি নেকী করার 
সামর্থ্য লাভ করা যায় । আর মন্দ ও পাপ কাজের একটি শাস্তি হলো সেই পাপের পর আরো 
পাপের পথ সুগম হয়ে পড়ে। 
,হাকীমুল, উন্মত (র) “মাসায়েলুস সুলুক' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীসের বিবরণ 
অনুসারে পাপের ফলে অন্তরে একটি অন্ধকার ও কালিমার জন্ম হয় । আর অন্তরে যখন কালিমা 
ও অন্ধকার উপস্থিত হয়, তখন শয়তান তাকে পরাজিত করে ফেলে । 
আল্লাহ্‌র নিকট সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা £ ওহুদের ঘটনায় কোন কোন সাহাবীর দ্বারা 
যেসব পদস্বলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা সেক্ষেত্রে অত্যস্ত কঠিন ও বিরাট. 
ছিল। পঞ্চাশজন সাহাবীকে যে অবস্থানে সেখান-তেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, 
তাদের অধিকাংশ. সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন । এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাদের এই 
ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশও সম্পাদিত হয়ে 
ঘ্েছে। কাজেই এখন নিচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মেশা কর্তব্য । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা 
মহানবী (সা)-এর পরিষ্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ক্রটির ফলেই 
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের 
সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে । যেমন যুযাজ থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই 
ষুদধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং 
তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন । এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিত্‌ 
এবং পারিপার্থিক অবস্থা থেকে পুণ্পরক করে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও 
ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুন্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, 
এটা সেসব অপবাদের মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে। 
কিন্তু লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত ক্রটি-বিছ্যুতি ও পদস্থলন সত্তেও এদের সাথে কি 
আচরণ করেছেন ? উল্লিখিত আয়াতে সে প্রসঙ্গটিই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক 
নিয়ামত তন্দ্রা অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেওয়া । তারপর বলে 
দেওয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের ওপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল না। 
বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিষ্কার তাষায় 
তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয় । 
এসব বিষয় ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। 
এই পুনরাবৃত্তির একটি তাৎপর্য হলো এই যে, প্রথমবারে সাহাবায়ে কিরামের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে 
বলা হয়েছে আর এখানে উদ্দেশ্য হলো মুনাফিকদের সে উক্তির খণ্ডন করা যে, তোমরা 
আমাদের মতানুসারে কাজ করনি বলেই এই বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
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যা হোক, এই সমুদয় আয়াতে একান্ত পরিষ্কারভাবে সামনে এসে গেছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার দরবারে স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সঙ্গী-সাথীগণকে নৈকট্যের 
এমন এক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যাতে এহেন বিরাট অপরাধ এবং পদশ্বলনসমূহ সত্তেও 
তাদের সাথে শুধু ক্ষমাসুন্দর আচরণই নয়, বরং দয়া ও করুণাও প্রদর্শন করা হয়। এ তো গেল 
আল্লাহ্‌ তা“আলার এবং কোরআনের বর্ণনা । হাতেব ইবনে আবী বালতা“আ (রা)-এর এমনি 
ধরনের একটি বিষয় হুযূরে আকরাম (সা)-এর সামনে উপস্থাপিত হয় । তিনি মক্কার মুশরিকগণকে 
মদীনার মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখেছিলেন । হুযুরে আকরাম (সা) যখন 
ওহীযোগে এর সন্ধান জানতে পারেন এবং সে পত্রখানা ধরা পড়ে, তখন সাহাবায়ে কিরামের 
মধ্যে কঠিন অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে । হযরত ফারূকে আযম নিবেদন করলেন, আমাকে 
অসুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান নিয়ে নেব । কিন্তু রাসূলে করীম (সা). জানতেন যে, 
তিনি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক নন, নিষ্ঠাবান মু'মিন । অবশ্য এ ভুলটি তাঁর দ্বারা হয়ে গেছে। 
কাজেই তিনি হাতেবকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন যে, ইনি আহলে বদরের একজন। 
আর আল্লাহ্‌ হয়তো সে সমস্তের ব্যাপারেই ক্ষমা ও.মাগফিরাতের নির্দেশ জারি করে দিয়েছেন। 
এ রেওয়ায়েতটি হাদীষের সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান । 

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা ঃ$ এখান থেকেই আহলে সুন্নত ওয়াল 
জামা'আতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কিরাম. (রা) সম্পূর্ণভাবে 
নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছেও ; কিন্তু তা 
সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয় । আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূল (সা)-ই যখন তাদের এত বড় পদন্থলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রতি দয়া 
ও করম্পাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদেরকে “রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ওয়া রাযু আনহু'-এর 
মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অঙ্গালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন 
অধিকার অপর কারো কেমন করে থাকতে পারে ? 

সে জন্যই এক সময় কোন এক' সাহাবী যখন হযরত উসমান (রা) ও অন্য কয়েকজন 
সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর 
(রা)-এর সামনে এই মর্মে মন্তব্য করলেন যে, এঁরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, 
তখন হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা 
করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা-করার কোন অধিকার কারো নেই ৷ (সহীহ বুখারী) 

কাজেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সমস্ত আকায়েদ গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, 
সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি কটুক্তি থেকে 'বিরত থাকা 
ওয়াজিব । “আকায়েদে-নসফিয়্যাহ্‌' এন্থে বলা হয়েছে ঃ 

১৯৯০ 21 44০41 ১৪৪ ০০ ৪৪৪৩ 
অর্থাৎ অশালীনভাবে সাহাবীগণকে ম্মরণ না করা ওয়াজিব । 
শরহে মুসামেরাহ ইবনে হুমামে উল্লেখ রয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ আহ্‌লে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে সাহাবীদের সকলকেই নির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে 

এবং প্রশংসার সাথে তীদের উল্লেখ করতে হবে । শরহে-মাওয়াকিফ-এ রয়েছে 8” 
625 05411 ১০ 48113 +66 ২2৮৯০০|। 355 অলী 

অর্থাৎ “সকল সাহাবীর. তা"বীম করা ওয়াজিব এবং তদের সমালোচনা করা কিংবা 
কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন থেকে বিরত থাকাও ওয়াজিব” 

হাফেজ ইবনে তায়মিয়াহ (র) আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া গ্রন্থে বলেছেন £ 

__আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেসব 
মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন 
করা থেকে বিরত থাকা । কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়ায়েতে তাদের ক্রুটি-বিচ্যুতিসমূহকে 
তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত, যা শক্ররা রটিয়েছে। আর 
কোন কোন ব্যাপার রয়েছে, যেগুলোতে কমবেশি করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সং 
করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ. সেগুলোও একান্তই সাহাবীদের স্ব স্ব ইজতিহাদের 
ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুত ঘটনা 
বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালংঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্‌ তা'আলার রীতি হলো ১ 
৬০১০৭ ৬৯৪ ০০০৭) অর্থাৎ সৎ কাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলা 
বাহুল্য, সাহাবায়ে কিরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তারা 
আল্লাহ্‌ তা“আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল 
সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাঁদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য 
১০০১১১০০১১৬ 
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১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ] দ্বিতীয় খণ্ড 


(১৫৬) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং 
নিজেদের ভাইয়েরা, যখন তারা ভ্রমণে বের হয় কিংবা জিহাদে লিগ হয়, তখন তাদের 
সম্পর্কে বলে, “তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা মরতও না, নিহতও হতো 
না ! যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। 
পক্ষান্তরে আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের সমস্ত 
কাজেরই দ্রষ্টা। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, 
তোমরা যা কিছু সংখ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবের চেয়ে 
উত্তম । (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ্‌ তাআলার 
সামনেই সমবেত হবে। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, ১০%। ১০ ৮4 3৫8 
$$1054.5%5 অর্থাৎ “আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকতো, কিংবা আমাদের মতামত যদি 
গ্রহণ করা হতো, তাহলে আমরা এখানে (এভাবে) নিহত হতাম না।” পরেও এই বিষয়টি 
উদ্ধৃত করা হয়েছে। এমন ধরনের উক্তি শোনার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও কিছুটা 
দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। কাজেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ ধরনের উক্তি ও অবস্থা 
থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং হায়াত মওতের ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত 
নিয়তি বা'তকদীরের উপর ভরসা করার জন্য মুসলমানদের হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ ৰ 

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সেই সমস্ত লোকের মত হয়ে যেও না, যারা (প্রকৃতপক্ষে) 
কাফির (অবশ্য বাহ্যিকভাবে মুসলমান হওয়ার দাবি করে থাকে) এবং নিজেদের (গোত্রীয়) 
ভাইয়েব্রা যখন কোন ভূখণ্ডে সফর করতে যায় (আর. ঘটনাচক্রে সেখানে মৃত্যুযুখে পতিত হয়) 
কিংবা কোথাও জিহাদে গমন করে এবং তকদীর অনুযায়ী নিহত হয় তখন সেই মুনাফিকরা 
বলে যে, এরা যদি আমাদের কাছে থাকতো ; (সফর কিংবা যুদ্ধে না যেতো) তাহলে মৃত্যুও 
বরণ করতো না, নিহতও হতো না.। (একথা তাদের মনে এবং মুখে এজন্য আসতো) যাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এ কথাটিকে তাদের অন্তরে অনুতাপের কারণ করে দেন (অর্থাৎ এ ধরনের 
উক্তির ফলে অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই হয়-না)। পপ্রক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা“আলাই মৃত্যু কিংবা 
জীবন দান করেন €তা সফরকালেই. হোক অথবা ঘ্বরে থাকাকালেই হোক, যুদ্ধের সময় হোক 
অথবা শান্তিকালে হোক) আর তেমরা যাই কিছু কর, আল্লাহ্‌ তা'আলা সে সমস্তই দেখছেন 
(কোজেই তোমরাও যদি এ ধরনের. কোন উক্তি কর কিংবা এ ধরনের কোন ধারণা মনে পোষণ 
কর, তবে তা আন্বাহ্‌ তা'আলার কাছে গোপন থাকে না)। আর যদি তোমরা আল্লাহ্র রাহে 
নিহত হও অথবা (আল্লাহ্‌র রাহে) মৃত্যুবরণ কর (তাহলে এটা কোন ক্ষতির বিষয় নয়) তাতে 
লাভই হয়। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে (সমগ্র পৃথিবীর) যে করুণা ও ক্ষমা রয়েছে সে 
সমস্ত বন্তুসামগ্রী অপেক্ষা (বহু গুণে) উত্তম, যেগুলো তারা সংগ্রহ করে চলেছে (এবং সেগুলোর 
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সূরাআলে-ইমরান ১৮৭ 


লোভেই জীবনকে ভালবাসে । আর) তোমরা যদি (এমনিতেও) মরে যাও কিংবা নিহত হও 
(তবুও) নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট নীত হবে । (সুতরাং একে তো নির্ধারিত নিয়তির কৌন 
রদবদল হয় না, আর দ্বিতীয়ত আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন থেকে কেউ অব্যাহষ্ঠি 'লাভ করতে 
পারে না। বস্তুত দীনের পথে মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া হলো ক্ষমা ও রহমত প্রাপ্তির 
কারণ। কাজেই এমনিতে মরার চাইতে ধর্মের পথে আত্মদান করাই উত্তম । সেজন্যই এ 
ধরনের উক্তি দুনিয়ায় পরিতাপের বিষয় এবং আখিরাতে জাহান্নামের কারণ । এসব উক্তি থেকে 
বিরত থাকা অপরিহার্ষ)। 


12203 অত 5৬ ০৮2৭8 ০349 (2৩ 
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(১৫৯) আল্লাহ্‌র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে 
আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-দয় হতেন, তাহলে তাপ্া আপনার-কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যেতো । কাজেই আপনি গ্াদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা 
গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা“আলার উপর ভরসা ককুন- আল্লাহ্‌ 
তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন । 


যোগসূত্র  ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্বলন এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে 
চলে যাওয়ার দরুন হুযূরে আকরাম (সা) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন, যদিও স্বভাবসিদ্ধ 
ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোন প্রকার 
তর্সনা করেননি এবং কোনরকম কঠোরতাও অবলম্বন করেন নি, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর 
রাসূল (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের এবং মনন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এই ভুলের দরুন তাদের মনে যে 
দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল সে সমস্ত বিষয় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ আয়াতে 
মহানবী (সা)-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং 
95575255558 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(রব রিয়ালের রিনার রাজা পরে তাঁদেরকে ভতসনা 
ও তিরক্কার.করার অধিকার হুযূরে আকরাম [সা1-এর ছিল) আল্লাহ্‌র (সেই) রহমতের দরুন (যা 
তার উপর রয়েছে) তিনি তাদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করলেন.। আর (খোদা-নাখান্তা) ঘদি 
তিনি কঠোর হতেন, তাহলে এরা তীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো (তখন তারা এই বরকত 
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১৮৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


ও মহানুভবতা কেমন করে লাভ করতে পারতো)। কাজেই (আপনি যখন আচরর্েের বেলায় 
এমন কোমলতা অবলম্বন করেছেন, তখন তাদের দ্বারা আপনার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে যে 
ক্রটি হয়ে গেছে, সেজন্য অন্তর থেকেও) তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (আর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নির্দেশ পালনে তাদের যে ক্রটি হয়েছে, সে জন্য) আপনি তাদের তরফ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (যদিও আল্লাহ্‌ তা“আলা ইতিপূর্বেই তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে 
দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনার দোয্মা করা তাদের পক্ষে অধিকতর 
উপকারী ও ফলপ্রদ হবে এবং তাদের মনন্তুষ্টির কারণ হবে)। আর বিশেষ বিষয়ে (যথারীতি) 
তাদের' পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকুন (যাতে এই বিশেষ রহমতের দৌলতে তাদের মন থেকে 
দুঃখ-কষ্ত ধুয়ে যায়)। অতঃপর (পরামর্শ গ্রহণ করার পর) আপনি যখন (কোন একদিকে) 
মতামত সাব্যস্ত করে ফেলবেন (তা তাদের পরামর্শ অনুযায়ী হোক কিংবা পরিপন্থী হোক), 
তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ভরসা (করে সে কাজ) করে ফেলুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তার উপন্র ভরসাকারীদের ভালবাসেন। 


মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ £ যে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ছুষযুর আকরাম 
(সা)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাকে নিজেদের জানমাল অপেক্ষা অধিক প্রিয় 
জ্ঞান করতেন, তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে যখন তাদের দ্বারা একটি পদস্থলন ঘটে যায়, তখন 
একদিকে নিজেদের পদস্থলন ও বিরদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাদের অনুতাপ 
সীমীহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, যা তাদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে 
দিতে পারতো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো । 
এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 815 (2 75:.-4 এই পদশথলনের শাস্তি 
দুনিয়াতেই দেয়া হয়ে গেছে ; আখিরাতের পাতা পরিষ্কার । 

অপরদিকে এই ক্রটি ও পদস্বলনের ফলে রাসূলে করীম (সা) আহত হয়ে পড়েন এবং 
দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক 
কষ্টের কারণে সাহাবীদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও আশংকা বিদ্যমান ছিল, যা 
তাদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারত । সেজন্য মহানবী (সা)-কে এই শিক্ষা 
দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের পদশ্থলন ও ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং 
ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে থাকুন । 

এ বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে বিবৃত করেছেন, 
যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । 

এক. হুযূর আকরাম (সা)-কে এসব বিষ্বয়ের নির্দেশ এমন ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে 
তার প্রশংসা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার 
মাঝে বিদ্যমান ছিল। 
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সূরা আলে-ইমরান ১৮৯ 


দুই. এর আগে ২.১) 658 শব্দটি বাড়িয়ে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য 
'পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমারই রহমতের ফল, কারো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়। 
তদুপরি “রহমত' শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে 
কিরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)- হিজানাননি তরি নিরযহিতান 
সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য মণ্তিত করে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। 
| আজ রী মর 2 
কোমলতা, সদ্যবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও করুণা করার গুণ যদি' আপনার মধ্যে না 
থাকতো; তবে মানুষের সংশোধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা' হয়েছে তা 
যথাযথভাবে সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্মসংশোধন ও চারিত্রিক সং 
সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো । : " 

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে 
একটি অতি গুরুততপূর্ণ বিষয় জানা 'গেল। যে ব্যাক্তি দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের 
কাজে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করবে, তাকে অপরিহার্যভাবে উল্লিখিত গুন ও বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হতে হবে। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়তম রাসূলের কঠোরতাই সহ্য 
করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক অনমনীয়তার 'মাধ্যমে মানুষকে নিজের 
প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে__এন 
সাধ্য কার হতে পারে। 

'*ঁ আয়াতে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইব্বশাদ করেছেন যে, আপনি ষদি কঠোরস্বভাব ও বু 

হতেন, তবে মানুষ আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো । এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কৌন, 
দীক্ষাদানকারী পীর ও ধর্ম প্রচারকের পক্ষে কঠোর প্রকৃতি ও রূঢ় ভাষী হওয়া সিরিভিকিতিক 
এবং তার কাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । 

অতপর বল হয়েছে 1:১5 অথ তালের রা বেটি বতি ঘটে গেছে আপনি 
তা ক্ষমা করে দিন। এতে বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে 
তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং কেউ কোন রকম কষ্ট দিলে কিংবা মন্দ বললে তার প্রতি রাগ 
না করে কোমল ব্যবহার করাও একজন সংক্কারকের একান্ত কর্তব্য । 

তারপর বলা হয়েছে £ ৫81 +৪:::, অর্থাৎ তাদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার 
নিকট প্রার্থনা করুন । এতে বোঝা যায় যে, তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য শুধু নিজে সবরই করবেন 
না; বরং মনেপ্রাণে তাদের কল্যাণ কামনাও পরিহার করবেন না। আর যেহেতু তাদের 
আখিরাতের সংশোধনই সবচেয়ে বড় সেহেতু তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলার আযাব থেকে 
বাচাবার লক্ষ্যে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 

সবশেষে বলা হয়েছে £ ১১31 ৬৪ ১১:২১ অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন কাজ-কর্মে এবং কোন 
সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ 


//4.091019021-0017 


১৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ? দ্বিতীয় খণ্ড 


রুরদ্ন, যাতে তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে । এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ 
কামনার যে অনুরাগ তাদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে 
প্রকাশ.করবেন। 
এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচাররূদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য 
বলে সান্যস্ত করা হয়েছে৷ প্রথমত, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় রূঢুতা ও কর্কশতা পরিহার 
করা। দ্বিতীয়ত, সাধারণ লোকদের. দ্বারা কোন ভুল-ন্রান্তি হয়ে গেলে কি€বা কষ্টদায়ক. কোন. 
রিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন. করা এবং সদয় 
ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, তাদের পদশ্থলন ও ভুল-্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে 
বিরত না থাকা তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে তাদের 
সাথে স্ছ্যবহার পরিহার না করা । উল্লিখিত আয়াতে মহানবী (সা)-কে প্রথম .তো সাহাবীদের 
কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অতঃপ্রর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে 
সুহেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন করীম দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ 
দ্বান করেছে । একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি.হলো সূরা শরার সেই আয়াতে+যাতে 
সত্যিকার মুসলমানদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ সম্পর্কে এই-বলা হয়েছে যে, 
৮ +১১১৬১০১৮ অর্থাৎ যোরা সত্যিকার মুসলমান) তাদের প্রতিটি কাজ 
হরে পারস্পরিক পরামর্শের ভিন্তিতে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরামর্শ,করার হেদায়েত 
গ্রসঙগক্রমে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রেযাআত বা সন্তানকে স্তন্যদান সম্পর্কিত আহকামে বা 
হয়েছে ঃ ১১৮০০ ৮ 82১০5 ৮2 অর্থাৎ সন্তানের দুধ ছাড়ানোর ব্যাপরটি 
নিনজা ডিএ 
রা 
এক. ১5 (আমর) ও ১১৬. * (মুশওয়ারাহ্‌) শব্দের অর্থ ; দুই. ভারা ভি 
শরীয়তসম্মত মান ; তিন. সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে রাসূলে করীম (সা)-এর পরামর্শ 
গ্রহণের মান ; চার. ইসলামী. রাষ্ট্রে পরামর্শের মান ; পীচ. পরামর্শে মতবিব্লোধ হলে তা 
মীমাংসার উপায় ; ছয়. যে কোন কাজে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্র আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর 
ব্যবন্থত হয়। শব্দটি ব্যাপক অর্থে যাবতীয় গুরুতুপূর্ণ কথা ও কাজকে বোঝায় । দ্বিতীয় প্রয়োগ 
হয় নির্দেশ ও রাষ্ট্রীয় বিষয় অর্থে । এরই ভিত্তিতে কোরআন করীমে বলা হয়েছে ১%। /1-আর 
ত্তৃতীয় প্রয়োগ হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুণ্‌ অর্থে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বহু আয়াত 
55 
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সুরা আলে-ইমরান ১৯১ 


আর তত্তজ্ঞানী মনীষিগণের মতে 12) ৮১ ১১ 02 আয়াতের এই “আমর উদ্দেশ্য । 
এছাড়া 2221১ এবং 2:45 ১%। 5 (5১05 আয়াতে উভয় অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। 
বস্তুত যদি বলা হয় যে, প্রথম অর্থটিই ধরে নেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থও এরই অন্তর্ভুক্ত, 

তবে তাও অসন্তব নয়। কারণ সংবিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, বিশেষ গুরুত্পর্ণ। 
কাজেই এসব আয়াতে 'আমর' শব্দের অর্থ (সেই সব বিষয়), যাতে বিশেষ গুরুত্‌ রয়েছে তা 
সে বিষয়টি রাষ্ট্র সংক্রান্ত হোক কিংবা বৈষয়িক হোক । আর 'শূরা” অর্থ হলো পরামর্শ ও মন্ত্রণা। 
অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লোকদের মতামত গ্রহণ করা। সে জন্যই » “৪:5১. 
আয়াতে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি গুরুতুপূর্ণ ব্যাপারে_রাষ্্ীয় 
বিষয়ও যার অন্ত্ভকত-_ সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ গ্রহণ করুন অর্থাৎ তাদের, মতামতও 
জেনে নিন। 


এমনিভাবে সূরা শূরার 25: 4 "5 2% 2 আয়াতের অর্থ হচ্ছে__যারা সত্যিকার 
মুসলমান তীদের চিরাচরিত স্বভাব হলো এই যে, তারা যে কোন গুরুতুপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক 
প্ররামর্শক্রমে কাজ করে থাকেন, সে কাজ বিধি-বিধান ও রাষ্ট্র সংক্রান্তই হোক অথবা অন্য 
কোন বিষয়েই হোক। 

ছিতীয়.বিষয় £ পরামর্শের শরীয়তসম্ত মান £ কুরআন করীমের উল্লিখিত রক্তব্য এবং 
নবী করীম (সা)-এর বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এমন সব-ব্যাপারে..পারম্পরিক 
পরামর্শ করে নেওয়া রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের রীতি এবং আখিরাতে 
নাজাতের কারণ, যাতে দ্বিমতের আশংকা রয়েছে । তা সে ব্যাপারটি শরীয়তের বিধান_ বা.রাষ্ট্ 
সংক্রান্তই হোক কিংবা অন্য কোন বিষয়ই হোক । কোরআন-হাদীসেও এ র্যাপারে তাকীদ করা 
হয়েছে। আর যেসব রা্ত্রীয় বিষয়ের সম্পর্ক জনসাধারণের স্বার্থের সাথে জড়িত সে র্যাপারে 
বিজ্ঞ. লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব । (ইবনে কাসীর) - 

ইমাম বায়হাকী “শুআবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেছেন, যে লোক কোন কাজ করার ইচ্ছা করে এবং 
পারস্পরিক পরামর্শ করার পর তার বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে সঠিক ও লাভজনক দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়। 

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, “তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি যখন তোমাদের শাসক হবে, 
তোমাদের সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন সুখী বা দাতা হবে এবং তোমাদের জাতীয় ও-সামাজিক 
সম্পদশালী ব্যক্তিরা যখন বিল বা'কৃপণ হবে এবং তোমাদের বিষয়াদি. যখন স্ত্রীলোকদের 
হাতে অর্পিত হবে, তখন মাটির ভেতরে সমাহিত হয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা 
অপেক্ষা উত্তম হবে ।” 
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১৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ তোমাদের উপর যখন রিপুর আনুগত্য প্রবল-হয়ে পড়বে, যাতে করে ভালমন্দ ও 
কল্যাণ-অকল্যাণকে উপেক্ষা করে শুধু রমণীদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিষয়াদি 
তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন সে সময়ের জীবন অপেক্ষা তোমাদের জন্য মৃত্যুই উত্তম 
হবে.। অবশ্য পরামর্শ করতে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মতামত নেওয়াতে কোন বাধা নেই। রাসূলে 
করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের আচার-আচরণের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে এবং সূরা 
বাকারার যে আয়াত ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে £ (4 ১* ০০ ৮০ 
০১০৬৩ শিশুর দুধ ছাড়ানোর ব্যাপারটি পিতা-মাতার পারস্পরিক পরাম্শক্রমে সাব্যস্ত হওয়া 
'উচিত। এতে বিষয়টি যেহেতু স্ত্রীলোকের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের সাথে 
পরামর্শ করার বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে। 

এক স্বা্বীসে মহানবী সো)-এর ইরশাদ রয়েছে £ 

4০০84 ৮১৮০০ ৬৯ এ ১০৪৪ ১৪০০০০০৭| |১। ০৯০৬০ ১৮১-7৮ 

অর্থাৎ “যার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় সে হলো আমানতদার। কাজেই সে নিজের 
জন্য যা পছন্দ করবে, অন্যকেও সে কাজেরই পরামর্শ দেওয়া তার পক্ষে ওয়াজিব। এর 
ব্যতিক্রম করা আমানতে খেয়ানত করার শামিল । এ হাদীসটি “মু'জামে-আওসাত' গ্রন্থে হযরত 
আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে। (মাযহারী) 
অবশ্য একথা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া আবশ্যক যে, পরামর্শ শুধু সে সমস্ত ব্যাপারেই সুন্নত, 
যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ মেই। পক্ষান্তরে যেসব ব্যাপারে 
পরিষ্কার শরীয়তী হুকুম রয়েছে তাতৈ কোন পরামর্শের আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং এসব 
ব্যাপারে পরামর্শ করা জায়েষই নয় ৷ উদাহরণত কোন লোক যদি নামায পড়বে 'কি পড়বে না, 
যীকাত”দেবে-কি দেবে না, হজ্জ করবে কি করবে নাঁ__ এসব ব্যাপারে পরামর্শ করতে চায়, 
তবে তা জায়েয নয়। এগুলো পরামর্শের বিষয়ই নয়। শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো একাস্ত ও 
অলংঘনীয় ফরয | তবে হজ্জে এ বছরই যাবে কি পরবর্তী বছর যাবে, কিংবা পানির জাহাজে 
রুবে যাবে, না উড়োজাহাজে যাবে অথবা অন্য কোন পথে যাবে_-এসব বিষয়ে পরামর্শ করা 
মেতে পারেন : 

তেমনিভাবে যাকাতের ব্যাপারে এমন পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে যে, তা কোথায়, কোন্‌ 
কোন্‌ লোকের জন্য ব্যয় করবে । কারণ, এসব ব্যার্ধারই শরীয়তের দৃষ্টিতে এঁচ্ছিক। : 

এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছেন। হযরত আলী (রা) 
ইরশাদ করেছেন যে, আমি হুযুরে আকরাম (সা)-এর সমীপে নিবেদন করলাম __আপনার 
পরে (তিরোধানের পরে) যদি আমাদের সামনে এমন কোন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যার প্রকৃষ্ট 
কোন নির্দেশ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে কোন বক্তব্য 
আমরা শুনিনি, তখন আমরা কি করবো £ মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, “এমন কাজের 
ব্যাপারে নিজেদের মধ্যকার বিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও আবিদ লোকদেরকে সমবেত করবে এবং 
তাদের পরামর্শে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে ; কারও একক মতে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।” 


তু, এ পা 
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সূরা আলে-ইমরান ১৯৩ 


এই হাদীস শরীফের দ্বারা একটি বিষয় তো এ-ই বোঝা যাচ্ছে যে, পরামর্শ শুধু পার্থিব 
ব্যাপারে নয়, বরং শরীয়তের যেসব আহকাম সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের পরিষ্কার কোন 
নির্দেশ না থাকবে, সে সমস্ত আহকাম সম্পর্কেও পারস্পরিক পরামর্শ করে নেওয়া সুন্নত। 
এছাড়া আরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, এমন সব লোকের কাছ থেকেই পরামর্শ নেওয়া 
উচিত যারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিচক্ষণতা ও ইবাদত পালনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। -(আল- 
খাতীব আররূহ) 

খাতীব বাগদাদী (র) হযরত আবু ছরায়রা (রা) বর্ণিত হুযুরে আকরাম (সা)-এর এ 
বার্ণীটিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ 

অর্থাৎ নী ভিজ শৃ ৭ পাত্র 
অন্যথায় অনুতাপ করতে হবে ।” 

এতদুভয় হাদীসের সমন্বয় করতে গেলে বোঝা যায় যে, পরামর্শ সভার সদস্যদের মধ্যে 
দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য । একটি হলো বুদ্ধিমান ও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন 
হওয়া, আর দ্বিতীয়টি হলো ইবাদতে পাকা হওয়া । যার সারমর্ম এই যে, তাকে যোগ্যতাসম্পন্ন 
ও পরহিযগার হতে হবে । আর বিষয়টি যদি শরীয়ত সংক্রান্ত হয়, তাহলে দীনী ব্যাপারে 
বিচক্ষণতাও অপরিহার্য । ্‌ 

তৃতীয় বিষয় $ সাহাবায়ে-কিরামের নিকট থেকে রাসূল (সা)-এর পরামর্শের মান ৪ এ 
আয়াতে মহানবী (সা)-কে সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। 
এখানে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, মহানবী (সা) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং 
ওহীপ্রাপ্ত, কাজেই তার অন্য কারও সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজন ? তিনি যে কোন বিষয় 
ওহীর মাধ্যমে লাভ করতে পারেন। কাজেই কোন কোন ওলামা পরামর্শের শ্র নির্দেশকে 
সাহাবায়ে-কিরামের মনুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, মহানবী (সা)-এর না ছিল 
পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন, আর না ছিল তার কোন কাজ পরামর্শের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু 
ইমাম জাস্সাসের মতে এই মতটি সঠিক নয় । কারণ, একথা যদি জানা থাকে যে, আমাদের 
পরামর্শের ওপর আমল করা হবে না কিংবা কোন কাজের ব্যাপারে পরামর্শের কোন প্রভাব 
নেই, তবে এ ধরনের পরামর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা মনস্তুষ্টি কোনটাই থাকে না। বরং 
প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, সাধারণ বিষয়ে মহানবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে কর্মপন্থা সরাসরি 
নির্ধারণ করে দেওয়া হতো ঠিকই, কিন্তু হিকমত ও রহমতের তাকীদে কোন কোন ব্যাপারে 
মহানবী (সো)-এর মতামত ও বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হতো। এমনি ধরনের ব্যাপারে 
প্রয়োজন হতো পরামর্শের । আর এসব বিষয়ে পরামর্শ করার জন্যই হুযূরকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। তাছাড়া মহানবী (সা)-এর পরামর্শ সভার বিবরণ থেকেও একথাই প্রতীয়মান হয়। 

মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে যখন সাহাবায়ে-কিরামের সাথে পরামর্শ করেন, 
তখন সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, আমাদেরকে যদি সাগরে ঝাপ দিতে নির্দেশ করেন, তবে 
আমরা তাতেই ঝাপিয়ে পড়বো । আর আপনি যদি আমাদেরকে “বারকুল-গামাদ' হেন দূর-দুরান্তের 
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দিকে যাত্রা করতে বলেন, তবে তাতেও আমরা আপনার সাথী হবো । মূসা (আ)-এর সাথীদের 
মত আমরা এ কথা বলবো না যে-“আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে কাফিরদের সাথে 
লড়াই করুন|” বরং আমরা নিবেদন করবো-__“আপনি তশরিফ নিয়ে চলুন, আমরা আপনার 
সাথে থেকে আপনার অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বায়ে শত্রুর মুকাবিলা করবো ।” 

এমনিভাবে ওনুদ যুদ্ধের সময় পরামর্শ করা হয় যে, মদীনা নগরীর অভ্যন্তর থেকে শত্রুকে 
প্রতিহত করা হবে, না মদীনার বাইরে গিয়ে ? তাতে সাধারণভাবে সাহাবীগণের মত হলো 
বাইরে রেরিয়ে যাবার পক্ষে । তখন হুযূর (সা) তাই কবৃল করে নিলেন। পরিখার যুদ্ধকালে 
কোন একটি বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে সন্ধি করার বিষয় ইপস্থিত হলে হযরত সা'দ ইবনে মা'আয 
(রা) এবং হযরত সাদ ইবনে ওবাদাহ্‌ (রা) এ চুক্তিকে সমীচীন মনে করতে পারলেন না,-তারা 
বিরোধিতা করলেন। বস্তুত হুযূুরে আকরাম (সা)-ও এদের মতই গ্রহণ করলেন। হুদায়বিয়ার 
কোন একটি ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা)-এর মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এসব কয়টি বিষয় এমন ছিল যাতে হুযূর 
(সা)-এর জন্য ওহীর মাধ্যমে বিশেষ কোন দিক সাব্যস্ত করা হয়নি। 

সারকথা হলো এই যে, নবুয়ত, রিসালাত এবং ওহীর অধিকারী হওয়া পরামর্শ গ্রহণের 
জন্য কোন অন্তরায় নয়। তাছাড়া এমনও নয় যে, এসব পরামর্শ শুধু বাহ্যিক ও মনস্তুষ্টির 
নিমিত্ত হবে ; আসল কাজের ব্যাপারে এ-সবের কোন প্রভাবই থাকবে না। বরং বহু ক্ষেত্রে 
পরামর্শদাতাদের মতামতকেই মহানবী (সা) নিজের মতের বিপরীতে গ্রহণ করে নিয়েছেন। 
এমন কি কোন কোন ব্যাপারে হুযুর (সা)-এর জন্য সরাসরি ওহীর মাধ্যমে কোন বিশেষ 
কর্মপন্থা নির্ধারণ না করে পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করার নির্দেশ দানের পেছনে এ তাৎপর্য এবং 
হিকমতও নিহিত ছিল যে, এতে ভবিষ্যত উম্মতের জন্য যেন রাসূলের কাজের মাধ্যমেই একটি 
সুন্নাতের প্রচলন হয়ে যায় । মহানবী (সা) যখন পরামর্শের ব্যাপারে মুক্ত নন, তখন অপর কেউ 
কেমন করে এ ব্যাপারে মুক্ত বলে দাবি করতে পারে! কাজেই- হুযুরে আকরাম (সা) ও 
সাহাবায়ে-কিরামের মাঝে এ ধরনের ব্যাপারাদিতে পরামর্শ রীতি সর্বদা অব্যাহত রয়েছে, যাতে 
শরীয়তের কোন স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। তাছাড়া মহানবী (সা)-এর পরে সাহাবায়ে-কিরামের 
মাঝেও এ রীতি অব্যাহতভাবে প্রচলিত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে শরীয়তের সে সমস্ত 
বিধি-বিধান অনুসন্ধান করার ব্যাপারেও পরামর্শের রীতি প্রচলিত থাকে যাতে কোরআন ও 
হাদীসের কোন প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত বিদ্যমান ছিল না। কারণ, হযরত আলী (রা)-এর প্রশ্রের উত্তরে 
মহানবী (সা) এই পন্থাই বাতলে দিয়েছিলেন । 

চতুর্থ বিষয় $ ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের মান কি হবে £ উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, 
কোরআন.করীমে দু'জায়গায় পরামর্শের ব্যাপারে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। তার একটি হলো এ 
, আয়াতে আর অপরটি হলো সূরা শূরার যে আয়াতে মুসলমানদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা 
প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে ₹4: 4১১: ১০1, অর্থাৎ “আর 
সাথে 'আমর' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর ১০। শব্দের বিস্তারিত পর্যালোচনা উপরে করা 
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হয়েছে যে, যাবতীয় গুরুততৃপূর্ণ ব্যাপারে কথা বা কাজকেই 'আমর' বলা হয় । তাছাড়া বিথি-বিধান 
বা রাষ্ট্রের অর্থেও এ কাজটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 'আমর'-এর প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য হোক অথবা 
দ্বিতীয় অর্থই ব্যবহৃত হোক-_যে কোন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ করে নেওয়া অপরিহার্য 
বলে প্রতীয়মান হয়। বিধি-বিধান অর্থ নেওয়া হলে তো কথাই নেই, যদি সাধারণ অর্থেও 
“আমর' শব্দের ব্যবহার হয়, তবুও বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্রীয় গুরুততপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই পরামর্শযোগ্য 
বলে সাব্যস্ত হবে। কাজেই গুরুত্পপূর্ণ বিষয়ে বিচক্ষণ ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের সাথে 
আয়াত এবং রাসূল করীম (সা) ও খোলাফায়ে-রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুমের কার্ধধারাই এরর 
প্রকৃষ্ট সনদ । 

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে "পরামর্শের অপরিহার্ধতা প্রতীয়মান হয়, 
তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও 'সামনে এসে 
যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো এ একটি পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, যাতে পরমর্শের 
ভিত্তিতে নেতা বা বাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে ; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে 
নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত 
হয়ে 'গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহ জোরে হোক, জবরদস্তিতে হোক 
এ-দিকেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেকার যুগের প্রতি 
লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বের উপর বর্তমান তিন বৃহতের স্থলে দুই বৃহতের শাসন বিদ্যমান 
ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের 
বিধি-বিধানই ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই' পর্যয়িভুক্ত ছিল । 
এতে এক ব্যক্তি লক্ষ কোটি বনী-আদমের উপর শসন করতো, নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে 
নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে । আর 'মানুষকে গৃহপালিত 
জানোয়ারের মর্ধাদা দেওয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও ইন্ন'আম। রাষ্ত্রীয় এই 
মতবাদ দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল । শুধু গ্রীসে গণতন্ত্রের কিছু 
নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল ॥ কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ-যে, তার. 
উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরূহ ব্যাপার ৷ সে কারণেই গ্রীক 'রাষ্ট্রনীতির 
ভিত্তিতে কোন-স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিস্টটলের 
দর্শনের একটি শাখা হিসাবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রান্ত্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের 
অপ্রাকৃতিক নীতি-পৃদ্ধতিসমূহ বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ-অপসারণের বিষয়টি 
একান্তভাবে জনসাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে, যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি 
এবং বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে 
আটকেপড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত হয়েছে । আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করছে, সে রাষট্রব্যবস্থার প্রকৃত 
প্রাণই হলো এটি । 
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১৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কিন্তু বর্তমান ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই 
প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এ্রবং তাও এত অসমঞ্জসভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, 
জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ত্রীয় আইন ও শাসন বিধানের 
মুক্ত-মালিকানা দান করেছে, ফলে তাদের মনমস্তিষ্ধ আসমান, যমীন ও মানবজাতির স্রষ্টা 
আল্লাহ্‌ এবং তার প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রীধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন 
তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই দেওয়া গণঅধিকারের উপর আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত 
বাধ্যবাধকতাসমূহকে পর্যস্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বলে ধারণা করতে 
শুরু করেছে। 

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে “কায়সার” ও “কিসরার' এবং ব্যক্তি শাসনের 
নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত -করেছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ 
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ । কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক 
কিংবা জনসাধারণ-_ সবাইকে একথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ্‌ তা“আলার 
আইনেরই অনুগত । জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন-প্রণয়ন, মনোনয়ন, অপসারণ 
সবই আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার তেতরে হতে হবে । শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ 
ও দফতর বন্টনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে 
লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনিভাবে. তাদের আমানতদারী, বিশ্বস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে 
হবে। এমন লোককেই নিজেদের. শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইল্ম ও 
পরহিযগারী, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক 
দিয়ে হবেন সর্বোত্তম । তদুপরি এ নেতা নির্বাচন স্বেচ্ছাচারিতামূলক হবে না, বরং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন 
সৎ লোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে । কোরআনে করীমের উল্লিখিত আয়াত এবং 
রাসূলে. করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর 
(রা) ইরশাদ করেছেন £ ৪১১. » ৮ 31 ২১১১3 অর্থাৎ পরামর্শকরণ ব্যতীত খিলাফত হতে 
পারে না। __-(কানযুল-উম্মাল) 

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা 
দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় পরামর্শের উর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন 
ধরনের লোকের সাথে পরামর্শে প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে 
তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য । 
এও 41 ১৪ ০5৭9২2০5515 ০০ ৪০৬৪এ। ০ ২৮০ ০৪1০৪ 

০৭] 3১ 3৮১1১ 

অর্থাৎ ইবনে আতিয়্যাহ বলেন যে, পরামর্শ করা হলো শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার 
অন্তর্ভুক্ত ।. (যে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের পরামর্শ না নেবেন) তাকে 
অপসারণ করা ওয়াজিব । আর এটি এমন একটি মাস*'আলা যাতে কারো মতবিরোধ নেই. । 
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সূরা আলে-ইমরান ১৯৭ 


পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ 
হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রাসূলে করীম (সা) পরামর্শকে 'রহমত' বলে 
অভিহিত করেছেন । ইবনে “আদী ও বায়হাকী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতটি যখন নাষিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সো) ইরশাদ' করেন, 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের জন্য এ পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌ এই পরামর্শক 
আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন। __(বয়ানুল-কোরআন) 

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ যদি চাইতেন তাহলে তার রাসূলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে 
ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না ।.কিন্তু হুযুরের 
মাধ্যমে পরামর্শ-রীতির প্রচলন করার সাথেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল । কাজেই 
আল্লাহ্‌ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিষ্কার ওহী নািল হয়নি । বরং 
সেগুলোর ব্যাপারে হুযূরে আকরাম (সো)-কে পরামর্শ করে নেওয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে। 

পঞ্চম বিষয় $ পরামর্শে মতবিরোধ হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পঙ্থা £ কোন বিষয়ে যদি 
মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে 
নিতে কি রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য থাকবেন, না সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক কিংবা সংখ্যালঘিষ্ঠ হোক শক্তিশালী 
যুক্তি-প্রমাণ এবং দেশের অধিকতর স্বার্থের প্রেক্ষিতে যে কোন মত গ্রহণ করার অধিকার 
রষ্ট্রপ্রধানের থাকবে ? কোরআন এবং রাসুলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের রীতি অনুযায়ী 
এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় না যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত 
মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন । বরং কোরআনে করীমের কোন কোন ইঙ্গিত-ইশারা এবং হাদীস ও 
সাহাবায়ে-কিরামের রীতির পর্যালোচনায়ও একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রপ্রধান স্বীয় মঙ্গল বিবেচনায় যে কোন দিক গ্রহণ করতে পারেন । তা সংখ্যাগ্ুক্ুর মতানুষায়ী 
হোক কিংবা সংখ্যালঘুর মতানুযায়ী হোক । অবশ্য আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নিজের আত্মসস্তুষ্টি বা 
ইতমিনান হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেমন অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করবেন, তেমনিভাবে 
সংখ্যাগুরুর মতৈক্যের বিষয়টি বিবেচনা করবেন । অনেক সময় এটাও তার আত্মতুষ্টির সহায়ক 
হতে পারে। | 

উদ্লিখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূলে করীম (সা)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ 
দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ এ|। ৮ 2 ৫5৮০৮ 51958 অর্থাৎ পরামর্শ করার পর 
আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, 
তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। এতে ০..১০ শব্দে ₹১০ অর্থাৎ নির্দেশ বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প 
করাকে শুধু মহানবী (সা)-এর প্রতিই সম্থ্ধযুক্ত করা হয়েছে।?__: *১  (আধাম্তুম) বলা 
হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে-কিরামের সংযুক্ততাও বোঝাতে পারতো । 
এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেওয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা 
করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য ৷ কোন কোন সময় হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) যুক্তি-প্রমাণের 
ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত বেশি শক্তিশালী হতো তখন 
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সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমন সব. মনীষী 
উপস্থিত থাকতেন, ধারা ইবনে আব্বাস (রা)-এর তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে 
ছিলেন গরিষ্ঠ। হুযূরে আকরাম (সা)-ও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ হযরত আবুবকর 
সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর 
প্রাধান্য দান করেছেন ।.এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লিখিত আয়াতটি 
এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য নাধিল হয়ে থাকবে । হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে নিজব্ব 
কাদা মরগান রে রজার ক্ন্ছে? ৃ 
(১5৫ ১২0455441৩৬ ৮১০ ৩ (০০০) ১৪২ 
অর্থাৎ “ইবনে আব্বাস বলেন, উল্লিখিত +২১১.৩ আয়াতের সর্বনামের লক্ষ্য হলেন হযরত 
আবূ বকর (রো) ও উমর রো)। __(ইবনে কাসীর) 
এ প্রসঙ্গে কালবী যে রেওয়ায়েত করেছেন, তা আরও সুস্পষ্ট £ 
(৮৫৬১০ এ ১৩৭ ৬০ ০৪ 5155 455 455 411 ০০০ ০৭5 ০21 ০০ 
৪৬১1৩ +৪০৪১১৬ এ 479 || ৬৮০4411০১5০ ৬৩৪০৬ শী 
(১2১৫ ০1) ১৪৮৮৫) 
অর্থাৎ ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা). ও হযরত উমর 
(ো)-এর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা দুজন হযরত রাসূলে 
করীম (সা)-এর বিশেষ সাহাবী, উমীর বা মন্ত্রী আর মুসলমানদের মুরুব্বী ছিলেন। __(ইবনে 
কাসীর), 
হুযুরে আকরাম (সা) একবার শায়খাইন হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-কে 
লক্ষ্য করে বলেছিলেন £ (4381 (০ ৪১১-১০ ৪ (৮.2২০১৯1% অর্থাৎ “তোমরা দুজন যখন কোন 
ব্যাপারে একমত হয়ে যাও, তখন আমি তোমাদের বিরোধিতা করি না। __€ইবনে কাসীর) 
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি । তাছাড়া এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতির আশংকাও বিদ্যমান । 
উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাহেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ যাকে ইচ্ছা 
রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেওয়ার অধিকারই জনসাধারণকে সে দেয়নি। বরং জ্ঞান-গরিমা, 
যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, আল্লাহ্‌-ভীতি ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা 
হবে, শুধু তাকেই নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। 
তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চতর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর 
যদি এমন সব দায়িত্ব আরোপ করা হয়, যা অবিশ্বাসী, ফাসিক ও ফাজির ব্যক্তির উপর আরোপ 
করা হয়, তবে তা বৃদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করারই নামান্তর এবং যারা কাজের 
লোক, তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টির শামিল হবে। 
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ষষ্ঠ বিষয় $ প্রতিটি কাজ করার পূর্বে পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহ্‌ তা+আলার 
উপর.ভরসা করা 8 এখানে এ. বিষয়টি অত্যন্ত গুরুন্তৃপূর্ণ যে, রাষ্ত্রীক্ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য 
গুরুততুপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ ও চেষ্টা-চরিত্র করার বিধি-বিধান বাতলে দেওয়ার পর হেদায়েত 
দেওয়া হয়েছে যে, যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর, যখন কাজ করার স্থির সংকল্প-করে 
নেওয়া হবে, তখন নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করবে । কারণ, এসব চেষ্টরা-চরিত্রকে বাস্তবায়ন 
করে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে । মানুষ বা তাদের মতামত কিছুই নয়। প্রত্যেকটি মানুষ 
তার জীবনের হাজারো ঘটনায় এসব বিষয়ে অকৃতকার্যতা প্রত্যক্ষ করে থাকে । মওলানা রুমী 
বলেছেন ঃ 


০৯০৬৯ (81৮9 5১৪৭৪ ০ ০১১৬৯ 
55175815655 
তাছাড়া এ]। ৮০1593$ ০২১০ 1১05 বাক্যের দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাওয়াক্কুল 
কিংবা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উপকরণ ও চেষ্টা-চরিত্রকে পরিহার করার নাম নয়। বরং 
নিকটবর্তী উপকরণ পরিহার করে তাওয়াক্কুল করা নবীর সুন্নত ও কোরআনের শিক্ষনর 
পরিপন্থী। তবে দূরবর্তী উপকরণ এবং সুদূরের চিন্তা-ভাবনা পেছনে পড়ে থাকা কিংবা শুধু 
উপকরণের উপর নির্ভর করা এবং সেগুলোকেই কারিকা শক্তি বলে মনে করে প্রকৃত কারক 
থেকে গাফিল হয়ে পড়া নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলের খেলাফ। 


7526 ৩, পু বর্ণে 254 21৫. রদ ৫:8৫৮৫৫৮৬,৮$5৪8256 2 

225১015051 ১৬৩1 তএ৬$ 201754০) 

৬4) (৮ টি পর ৩৪252 44 পো? ১) পপ ূ ৫০5 এ 

৬৮১৩& 2 € ৬৯০ / 2১৩ 2৩315 » ৮৯০৩ 

৮৪৫3১25৮৮45 ৩০৪০৩৬৬১৯০ 
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(৬০) যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত 
হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে 
তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? আর আল্লাহ্র "উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা 
উচিত ।. (১৬3) আব কোন বিষয়. গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয় । আর বে লোক গোপন 
করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বন্ধু নিয়ে আসবে । অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে 
প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে । আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না । (১৬২) যে 
লোক আল্লাহ্র উচ্ছার অনুগত, সে কি এ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহ্র রোষ 
অর্জন করেছে ? বস্তুত তার ঠিকানা হলো দোযখ । আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। 
(১৬৩) আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের ৷ আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা 
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করে। (১৬৪) আল্লাহু ঈমানদারদের উপর অনুণ্বহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের 
নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াসমূহ পাঠ করেন। 
তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত 
তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথন্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে 
পৌছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই ছিগুণ কষ্টে পৌছে গিয়েছ, তখন কি. তোমরা বলবে, 
এটা কোথা থেকে এল ? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমাদেরই 
পক্ষ থেকে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী । (১৬৬) আর যেদিন দু 
দল সৈন্যের মুকাবিলা হয়েছে সেদিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহ্র 
ছুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, যাতে ঈমানদারদের জানা যায় (১৬৭) এবং 
তাদেরকে যাতে জানা যায়, যারা মুনাফিক ছিল । আর তাদেরকে বলা হলো, “এসো 
আল্লাহ্র রাছে লড়াই কর কিংবা শত্রদেরকে প্রতিহত কর।” তারা বলেছিল-_-“আমরা 
যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম ।” সে দিন 
তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল । যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে 
সে কথাই বলে। বন্তুত আল্লাহ্‌ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে । (১৬৮) 
তারা হলো সেই সব লোক যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা 
আমাদের কথা শুনত, তবে তারা নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের 
নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) 
আর যারা আল্লাহ্র রাহে নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না । বরং তারা 
নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপাণ্ড। (১৭০) আল্লাহ্‌ নিজের অনুথহ 
থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্যাপন করছে। আর যারা এখনও 
তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, 
তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই । (১৭১) আল্লাহ্র নিয়ামত 
ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের 
শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। 


যোগসূত্র 8 ওহুদের ঘটনায় সাময়িক পরাজয় এবং মুসলমানদের পেরেশানির কারণে 
সাহাবায়ে-কিরামের সান্ত্বনার জন্য হুযূরে আকরাম (সা)-কে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, 
যাতে রাসূলে করীম (সা)-এর অসন্তুষ্টির আশংকা দূর হয়েছিল সত্য কিন্তু তাদের মনে এ 
পরাজয়ের জন্য বড় গ্রানি বিদ্যমান ছিল,। সে জন্য আলোচ্য বারটি আয়াতের প্রথমটিতে 
তাদের পরাজয়ের গ্লানি মন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি বদরের দিনে একটি চাদর 
হারিয়ে গিয়েছিল। তাতে কোন কোন বশ্বল্পজ্ঞান মুনাফিক) 'লোক বলল, হয়তো তা রাসূলে 
করীম (সা) নিয়ে নিয়েছেন । আর এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল আমানতের 
খেম়্ানত। এতে নবী ছিলেন পবিত্র। কাজেই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত রাসূলে 
মকবুল (সা)-এর মহত গুণ ও বৈশিষ্ট্য, আমানতদারী এবং সেই ধারণার ভ্রান্ততা বর্ণনা করে 
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২০২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সা)-এর অস্তিত্বকে মহা নিয়ামত এবং তার আবির্ভাবকে 
মানব জাতির জন্য মহা অনুগ্রহ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে৷ 
যেহেতু এই পরাজয়ের জন্য মুমিনদের মনে অত্যন্ত কঠিন গ্রানি বিদ্যমান ছিল যে, 
মুসলমান হওয়া সত্বেও এহেন বিপদ. কেন এবং কোথা থেকে এল ৷ এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে- 
কিরামের মনে বিল্ময় ও আক্ষেপ হচ্ছিল। তদুপরি মুনাফিকরা বলে বেড়াচ্ছিল যে, এরা যদি 
বাড়িতে বসে থাকত, তাহলে তাদেরকে মরতে হতো না। এরা তাদের শাহাদাতকে দুর্ভাগ্য ও 
বঞ্চনা বলে সাব্যস্ত করছিল । রাজেই ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম আয়াতে অন্য আরেক শিরোনামে এই 
সাময়িক বিপদ ও কষ্টের কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুনাফিকদের 
উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। 
মবম আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে যে, “বাড়িতে বসে থাকাই 
মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় ।' আর দশম, একাদশ ও দ্বাদশতম আয়াতে যারা শহীদ 
হয়েছেন, তাদের মহান সাফল্য ও নিত্য জীবন লাভ এবং চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহের প্রমাণ 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যদি মহান পরওয়ারদেগার তোমাদের সহায় থাকেন, তাহলে কেউ তোমাদের সাথে 
জিততে পারে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তখন তার উপরে এমন. কে 
আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে (এবং তোমাদেরকে জয়ী করে দেবে) ? আর যারা 
ঈমানদার তাদের পক্ষে শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই ভরসা করা উচিত। আর নবীর পক্ষে 
শোভন নয় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ) খেয়ানত করবেন। অথচ (যে লোক খেয়ানতকারী 
কিয়ামতেও তার লাঞ্কনা-গঞ্জনা হবে । কারণ,) যে লোক খেয়ানত করবে, সে তার খেয়ানতকৃত 
বস্তু কিয়ামতের দিন হহোশরের ময়দানে) উপস্থিত করবে (যাতে সমগ্র সৃষ্টি অবহিত হতে পারে 
এবং সবার সামনে যাতে তার লাঙ্কনা-গঞ্জনা হতে পারে)। অতঃপর (কিয়ামত অনুষ্ঠানের পরে) 
এই খেয়ানতকারীদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বদলা (দোযখের মাঝে) পাবে। আর 
(তাদের) উপর একটুও অন্যায় করা হবে না। (অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। যা 
হোক, খেয়ানতকারী তো গযব ও জাহান্নামের যোগ্য হলোই আর আম্বিয়া আলায়হিমুস্সালাম 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার কারণে কিয়ামতের দিন অত্যন্ত মর্াদাসম্পন্ন হবেন । কাজেই এ দুটি 
বিষয়ে একব্রিত হতে পারে না-যেমন, বলা হয়েছে)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির 
অনুগত (যেমন, নবী) সেকি এ লোকের অনুরূপ হয়ে যাবে, যে লোক আল্লাহ্র গযবের 
অধিকারী হবে এবং যার ঠিকানা হবে দোযখ ? (যেমন, খেয়ানতকারী,) আর তা হলো 
নিকৃষ্টতম অবস্থান । (কম্থিনকালেও এতদুভয় সমান হবে না । বরং) আলোচ্য ন্যোয় ও সত্যানুগামী 
এবং যারা গযবের যোগ্য) ব্যক্তিবর্গ মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে হবে ভিন্ন। 
(যারা সত্যানুগ তারা আন্মাহ্‌র প্রিয় ও জান্নাতী আর যারা ধিক্কৃত তারা দোযখের যোগ্য)। 
সাথেই যথার্থ ব্যবহার করবেন)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি (বড়ই) 
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সূরা আলে-ইমরান ২০৩ 


অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদেরই মধ্য.থেকে এমন একজন (মহান) নবী পাঠিয়েছেন, 
যাতে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত (ও আহ্কাম)-সমূহ পাঠ করে করে শোনান এবং 
 বোহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পঙ্কিলতা থেকে) তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকেন। আর তাদেরকে 
(আল্লাহ্র) কিতাব ও জ্ঞানের কথা বাতলাতে থাকেন। কন্তৃত বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা (তার 
আবির্ভাবের) পূর্ব থেকে পরিষ্কার ভ্রান্তি (অর্থাং) শিরক ও কুফরের ধ্যে (লিপ্ত) ছিল। আর 
(ওহুদের ময়দানে) যখন তোমরা এমনভাবে হেরে গেলে, যার ঘিগুণ জিতে গিয়েছিলে (বদরের 
ময়দানে । কারণ, ওহুদে সন্তরজন মুসলমান শহীদ হন আর বদরে ত্বারা সত্তরজন কাফিরকে 
হত্যা করেন এবং সত্তরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন)। তাহলে এমন ক্ষেত্রেণকি তোমরা 
(প্রতিবাদ হিসাবে না হোক বিশ্বয় প্রকাশছলে) এ কথা বলে থাক যে, (মুসলমান হওয়া সত্তেও) 
এই (পরাজয়) কোন্‌ দিক থেকে হলো (অর্থাৎ কেন হলো) ? আপনি বলে দিন, এই পরাজয় 
তোমাদেরই পক্ষ থেকে হয়েছে। (তোমরা যদি মহানবী [সা]-এর মতের বিরদ্ধাচরণ না করতে, 
তাহলে পরাজয়.বরণ করতে না। কারণ , হুষূরের পূর্ণ আনুগত্যের শর্তে বিজয়ের ওয়াদা 
দেওয়া হয়েছিল)। নিশ্চয়ই আলাহ্‌ তাআলা যাবতীয় বিষয়ে ক্ষমতাবান। যখন তোমরা 
আনুগত্য প্রদর্শন করেছ, তখন তিনি তোমাদেরকে নিজ ক্ষমতায় বিজন্ম দান করেছেন। আবার 
যখন তোমরা ধিরুদ্ধাচরণ করেছ, তখন তিনি স্বীয় ক্ষমতায় তোমাদেরকে. পরাজয় দান 
করেছেন আর যেদিন (মুসলমান ও কাফিরদের) দুটি (সৈন্য) দল পারস্পরিক (যুদ্ধের, 
উদ্দেশ্যে সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন) তোমাদের উপর যে বিপদ এসে পড়েছিল, তা আল্লাহ্‌র 
হুকুমেই হয়েছিল৷ (এতে বহু হিকমত নিহিত ছিল, যা উপরেও উল্লিখিত হয়েছে)। আর (সে 
সমস্ত হিকমতের মধ্যে একটি হলো) যাতে মুসলমানদেরও আল্লাহ্‌ দেখে .নেন। (কারণ, 
বিপদের সময়ই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। যেমন, উপরে উল্লিখিত হয়েছে)। এবং সেসর 
লোককেও যাতে দেখে নেন, যারা প্রতারণামূলক আচরণ করেছে)। আর (যুদ্ধের প্রান্তে যখন 
হয়েছে)'তাদেরকে বলা হয় যে, (যুদ্ধের ময়দানে) চলে এস (তারপর সাহস হলে) আল্লাহ্‌র 
পথে লড়াই কর কিংবা (সাহস না হলে) শক্রকে প্রতিহত কর। (কারণ, ভিড় বেশি দেখে 
তাদের উপর কিছু প্রভাব পড়বে এবং এভাবে হয়তো সরেও পড়তে পারে)। তারা বলল, 
আমরা যদি নিয়মানুগ লড়াই দেখতাম, তবে. তোমাদের সাথে. অবশ্যই এসে শামিল হয়ে 
যেতাম । (কিন্তু এটা কি কোন লড়াই হলো যে, তারা তোমাদের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি ! 
তদুপরি তাদের কাছে যুদ্ধের উপকরণও রয়েছে বহুগুণ বেশি । কাজেই এমতাবস্থায় লড়াই করা 
আত্মহত্যারই নামান্তর । একে লড়াই বলা যায় না। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করেন,) এই মুনাফিকরা (যখন এহেন বিশুষ্ক উত্তর দিয়েছিল,) সেদিন. (প্রকাশ্যত তারা কুফরের 
নিকটবর্তা হয়ে পড়ে সে অবস্থার তুলনায় যে), তারা (প্রথমে বাহ্যত) ঈমানের কিছুটা 
নিকটবর্তাঁ ছিল। (কারণ, পূর্বে যদিও তারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে মু'মিন' ছিলনা, কিনতু 
মুসলমানের সামনে তাদের সমর্থনসূচক কথাবার্তা বলতে থাকত। কিন্তু সেদিন. এমনিভাবে 
চোখ উল্টে গেল যে, তাদের মুখ থেকে প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা বেরিয়ে পড়ল। সুতরাং 
প্রথমে ঈমানের সাথে যে বাহ্যিক নৈকট্য ছিল, তা কুফরীর নৈকট্যে পরিণত হয়ে গেল । আর 
এই নৈকট্য পূর্ববর্তী নৈকট্য অপেক্ষা বেশি এজন্য যে, তাদের তখনকার সমর্থনসূচক কথাবার্তাগুলো 
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২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আন্তরিক ছিল না। কাজেই তা তেমন শক্তিপূর্ণও ছিল না। পক্ষান্তরে এই বিরোধিতাপূর্ণ 
কথা-বার্তাগুলো যেহেতু আন্তরিকও ছিল, সেহেতু এগুলো যথেষ্ট জোরদারও ছিল)। এরা 
নিজের মুখে এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তাদের মনের কথা নয় (অর্থাৎ লড়াই যত সুষ্ধুই ' 
হোক, মুসলমানদের সাথে সহযোহিতা না করাই হলো তাদের মনের কথা)। আর তারা যা 
কিছু নিজের মনে পোষণ করে আল্লাহ্‌ সে সব বিষয় খুব ভালভাবেই জানেন (কাজেই তাদের 
সে কথার ভ্রান্ততাও আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে)। এরা এমন সব লোক (যারা নিজে তো জিহাদে 
অংশগ্রহণ করেইনি, তদুপরি ঘরে বসে বসে) নিজেদের (স্বগোত্রীয়) ভাইদের সম্পর্কে যোরা 
শহীদ হয়েছে) বলাবলি করে যে, (এরা) যদি আমাদের কথা মানত (অর্থাৎ আমাদের বারণ 
করা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত) তবে (খামখা) নিহত হতো না। আপনি বলে দিন যে, 
তাই যদি হবে, নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে রাখ, যদি তোমরা (এ ধারণায়) সত্য 
হয়ে থাক (যে, মাঠে গেলেই মৃত্যু ঘটে । কারণ, হত্যা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য তো মৃত্যু 
থেকেই বাঁচা । কিন্তু নির্ধারিত সময় যখন হয়ে যাবে, তখন বসে বসেও মৃত্যু এসে যায়। 
কাজেই সময় এসে গেলে নিহত হওয়ার ব্যাপার খণ্ডিত হতে পারে না)। আর যারা আল্লাহ্‌র 
রাহে (ধর্মের জন্য) নিহত হয়ে গেছে তাদের (সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের মত) মৃত বলে ধারণা 
করো না। বরং তারা (এক অনন্য জীবনধারায়) জীবিত (এবং) স্বীয় পালনকর্তার (দরবারে) 
নৈকট্যপ্রাপ্ত (অর্থাৎ অতি প্রিয়পাত্র)। তারা রিযিক প্রাপ্তও বটে । আর তারা সে বিষয়ে অত্যন্ত 
আনন্দিত যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন (কৃপা ও) অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন। (যেমন 
নৈকট্যের মর্যাদা, জাহিরী ও বাতিনী রিযিক প্রভৃতি)। আর (যেতাবে তারা নিজেদের অবস্থায় 
আনন্দিত, তেমনিভাবে) যারা এখনও এ পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে ; তাদের নিকট পৌছতে 
পারেন নি (বেরং) তাদের পেছনে পড়ে রয়েছেন, তাদের এ অবস্থার জন্যও (যারা শহীদ 
হয়েছেন) তারা আনন্দিত যে, যেদি তারাও শহীদ হয়ে যান, তবে আমাদেরই মত) তাদের 
উপরও কোন রকম ভয়ভীতি আরোপিত হবে না এবং তারা (কোন অবস্থায়) দুর্নখত হবেন না। 
(সারকথা, তারা দ্বিবিধ আনন্দ লাভ করবেন। একটি হলো নিজেদের সম্পর্কে আর অপরটি 
হলো নিজেদের সতীর্থদের সম্পর্কে । পরবর্তীতে তাদের এ আনন্দের কারণ বিবৃত হচ্ছে যে,) 
তারা (নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে আনন্দিত হয়) আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির 
কারণে যো তারা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন)। আর (অন্যদের অবস্থা সম্পর্কে আনন্দিত 
হয়) এজন্য যে, (সেখানে যাবার পর তারা প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন যে,) আল্লাহ্‌ তা“আলা 
ঈমানদারদের (কাজের) প্রাপ্য বিনষ্ট করেন না। (কাজেই তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সব 
লোক তীদের পেছনে রয়ে গেছেন এবং জিহাদ প্রভৃতির মত সৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, 
তারাও এমনি ধরনের পুরস্কার প্রাপ্ত হবেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপ £ কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই ঃ 
৬৯ 913 3৮4 2$ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে। 
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সূরা আলে-ইমরান ২০৫ 


তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই ষে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের 
মালের মধ্য থেকে একটি চাদর চুরি হয়ে যায়। কোন কোন লোক. বলল, হয়তো সেটি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) নিয়ে থাকবেন । এসব কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফিক হয়ে থাকে তবে 
তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই । আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয় । তবে 
সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তা করার পূর্ণ 
অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে 15 বা গনীমতের মালের 
ব্যাপারে অনধিকার চর্চা মহাপাপ হওয়া এবং কিয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শান্তির কথা 
আলোচনা করা হয়েছে । আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, 
তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা । কারণ, নবীগণ হলেন 
যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত মানুষ । 

1515 শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত-মঅর্৫থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মালে খেয়ানত 
করার অর্থেও ব্যবহৃত হয় । আর গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ 
চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশি কঠিন । তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী 
সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে । কাজেই যে লোক এতে ছুরি করবে, সে "চুরি করবে 

শত-সহস্ব লোকের সম্পদ । যদি কখনও কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, 
তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যর্পণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা, করিয়ে নেওয়া 
একান্তই দুরূহ ব্যাপার । পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণত) পরিচিত ও নির্দিষ্ট 
হয়ে থাকে । কখনও কোন সময় আল্লাহ্‌ যদি তওবা করার তওফীক দান করেন, তবে তার হক 
আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে । সে কারণেই__কোন 
এক যুদ্ধে এক লোক যখন উলের কিছু অংশ নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল 
বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হলো, তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে হুযূর 
(সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলো । তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা 
অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্তেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে 
আমি সম সেনাবাহিনীর মাঝে রষ্টন করব £ কাজেই কিয়ামতের দিলই হুমি এলো নিরে 
উপস্থিত হয়ো । 

“গলুল' তথা গনীমতের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন এন 
যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে 
লাঞ্কিত করা হবে যে, চুরি করা বন্তু-সামণ্রী তার কাধে চাপানো থাকবে । বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রো)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম 
(সা) ইরশাদ করেছেন, দেখ কিয়ামতের দিন কারো কাধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে 
(এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল)__এমন যেন না 
হয়। যদি সে লোক আমার শাফা“আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় জবাব 
দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহর যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম তা সবই পৌছে দিয়েছিলাম, এখন 
আমি কিছুই করতে পারব না। 
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২০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন ! হাশর মাঠের এই লাঞ্কুনা এমনইকঠিন হবে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে 
বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদের জাহান্নামে 
পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তবু যেন এহেন লাঞ্কনা-গঞ্জনা থেকে বেঁচে যাই। 

ওয়াক্ফ ও সরকারী ভাণ্ডায়ে চুরি করা গল্লেরই পর্যায়তুক্ত ঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ 
এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান 
অন্তর্তৃক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে £ এমনিভাবে রাষ্ট্রের 
সপ্নকারী কোষাগার (বায়তুল মাল)-এর হুকুমও তাই। কারণ, এতে সমথ দেশবাসীর অধিকার 
অন্তর্ভৃক্ত। ঘে লোক এতে চুরি করে, সে সবারই অধিকারে চুরি করে থাকে । কিন্তু যেহেতু এ 
সমস্ত মালেরই কোন একক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না ; বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে 
নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই 
ইদানীং সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশি চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ 
এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে একান্ত নিম্পৃহ যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের 
মাঠে রয়েছে চরম লাঙ্কুনা। তদুপরি হুযূর আকরাম (সা)-এর শাফা আত থেকে বঞ্চিত । 
_ (নাউযুবিল্লাহ) 

মহানবী (সা)-এর আগমন সমথ্ মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুশবহ ৪৮ 4111 ০০  £ 

১১4 আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখ 
ক হেছে। সে আয়াতের তীর মা'আরেফুল কোরআনের থম খে বিভারিততাবে করা 
87558577577 কিনি নি 
১০ এ। অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে পাঠিয়ে মুমিনদের প্রতি 
একটি রাকাত 

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হলো এই যে, কোরআনে করীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 
মহানবী (সো) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নিয়ামত ও মহা অনুগ্রহ । কিন্তু এখানে 
এ আয়াতে শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন 
সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্বেও ১ ৪ $ 1158 বলারই 
অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ উভয় 
ক্ষেত্রেই এক। তা হলো এই যে, যদিও রাসূলে মকবুল (সো)-এর অস্তিত্ব মু'মিন-কাফির 
নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কোরআনে করীমও 
সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নিয়ামতের ফল শুধু 
মু'মিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করেছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত 
করে বর্ণনা করা হয়েছে। 

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো রাসূলে করীম (সা)-কে মুমিনদের অন্য কিংবা সম 
বিশ্বের জন্য মহা নিয়ামত ও বিরাট অনুথহ হিসাবে বিশ্লেষণ করা । 
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সূরা আলে-ইমরান ২০৭ 


আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতা বিমুখ এবং বস্তৃবাদিতার দাসে পরিণত না হতো, 
তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না ; যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই মহা 
অনুথহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর 
জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু রয়নি, কাজেই তাদের 
দৃষ্টিতে অনুগধহ ও ইন'আম বলতেও সে সমস্ত বন্তৃ-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের 
পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ সংগৃহীত হয়। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের 
মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও তার ভালমন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, 
তাদের মূল তত্ব শুধু কয়েকটি হাড়গোড় ও চর্ম-মাংসের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য 
হলো সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তম্ান্ন রয়েছে, 
ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, 
সামর্থ্যহীন ও মুমূর্ষু হোক, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত. করে নেবার কিংবা 
তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই 
ইউনি তখন সে যত বড় বীর-পাহলোয়ানই হোক, তার প্রতিটি অঙগ-প্রত্যঙ্ 

যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক, সে আর মানুষ থাকে-না__নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার 
কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। 

আন্বিয়া (আ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে 
প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্য, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজকর্ম 
মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে । তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের 
মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে 
আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে । আর মানুষকে 
প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রাসূলে মকরুল (সা)-এর মর্যাদা 
অন্যান্য নবী-রাসূল অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তার মক্কী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্য ক্যাডার 
গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে 
দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন 
ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রাসূলে করীম (সা)-এর প্রত্যক্ষ মু'জিযার 
ফসলে প্রতীয়মান হয়েছেন। তাদের পরবতীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি 
রেখে গেছেন, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে-কিরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে 
জন্যই অনুগ্ধহ স্বরূপ । অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে। 

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ ৪ 4:০1 1০191... আয়াতের 
পূর্বেও কয়েক স্থানে এ বিষয়টির আলোচনা এসে গেছে । এখানে পুনরায় অধিকতর তাকীদের 
সাথে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে। কারণ, এ ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে কঠিন গ্রানি বিদ্যমান 
ছিল। এমনকি কোন কোন সাহাবীর মুখে.এ কথাও উচ্চারিত হলো যে, 13 * এ) অর্থাৎ এ 
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২০৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিপদ কোথা হতে এল, অথচ. আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ 
করেছি। 
উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ তোমাদের উপর 
যত বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয়েছে, তোমরা ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধকালে তোমাদের প্রতিপক্ষের 
উপর এর ছিগুণ বিপদ চাপিয়েছিলে। তার কারণ, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন 
সন্তরজন অথচ বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সম্তরজন সরদার তো নিহত হয়েই ছিল, তদুপরি 
আরো সত্তরজন বন্দী হয়ে মুসলমানদের হাতে এসেছিল । এ বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার একটি 
উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই ভেবে যেন মুসলমানদের বর্তমান গ্রানি কিছুটা লাঘব হয়ে যায় যে, 
যারা দিগুণ বিজয় অর্জন করেছে, তারা যদি একবার অর্ধেক পরাজিত হয়ে যায়, তবে তাতে 
তেমন দুঃখিত কিংবা বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 
দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ ২... ১: ০ ১০ ১১38 
বাক্যে। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদাপদ যাই এসেছে আসলে তা শক্রর শক্তি ও 
খ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ক্রুটি-বিচ্যুতির দরুন 
এসেছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সো)-এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শিথিল হয়ে যাওয়া । 
অতঃপর «| ১১  $ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যাই কিছু হয়েছে, সবই 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সমর্থন হয়েছে, যাতে নিহিত রয়েছে বহু হিকমত ও রহস্য । সেসব রহস্যের 
কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ্‌ নিঃস্বার্থ 
মু'মিনগণকেও দেখে নেবেন অর্থাৎ যাতে মুমিনদের নিঃস্কার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা 
এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায়, যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে । এখানে আল্লাহ্‌র 
দেখে নেওয়ার অর্থ হলো এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী 
দেখে নেওয়া । অন্যথায় আল্লাহ্‌ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুত এই 
রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দীড়িয়েছে, আর 
নিঃস্বার্থ মু'মিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন । 
এভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে যেসব মুসলমান শহীদ 
হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন সব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যদেরও তার প্রতি ঈর্ষা 
সৃষ্টি ওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী 49০1 4 ১১... ৯ 95 ১ ১-০5 2 আয়াতে 
শহীদদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। 
আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্ধাদা £ এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ 
মর্যাদার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
এসেছে। ইমাম কুরতুবী (র) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে 
কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা 
হয়েছে। 
এখানে শহীদানের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম ফযীলত স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা 
মরেন নি, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন । এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাদের 
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মৃত্যুবরণ এবং সমাহিত হওয়াটা একান্তই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিষয় । তবুও কোরআনের -বিভিনর 
আয়াতে তাদেরকে মৃত না বলার এবং মনে না করার যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তার 
উদ্দেশ্য কি? যদি বলা হয় যে, এতে “বরযখ'-এর জীবন বোঝানো হয়েছে, তবে এ 'জীবন তো 
মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবারই রয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের সবার ূহই জীবিত থাকে ।:আর 
কবরের সওয়াল-জওয়াবের পর সৎ-মু'মিনদের জন্য সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা এ্রবং বেঈমান 
কাজেই বরযখের জীৰন যখন সৰার জন্যই ব্যাপক; তখন- শহীদানের- বৈশিষ্ট্য কি রইল £--- 
উত্তর এই যে, কোরআনে-করীমের এই আয়াতেই .বলা হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ. থেকে 
শহীদরা রিষিক পেয়ে থাকেন। আর রিযিক তারাই প্য় থাকে, যারা 'জীবিত4-এতে বোঝা 
যায়, এই জড় পৃ্রিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদের জর, স্বগীর দিযিক প্রাপ্ত 
আরঞ হয়ে যায এবং তখন থেকে তাঁরা এক বিশেষ ধরনের জীবন প্রাপ্ত হন,-া "সাধারণ 
মৃতদের তুলনায় বৈশিষ্টপূর্ণ হয়ে থাকে । কেরতুবীট. 
এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে; সে বৈশিষ্টলমদূহ কেমন-এবং নে জীবনই বা কোন ধরনের ? 
এর তাৎপর্য একমাত্র বিশ্বত্রষ্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে -পারে না ধ্ররং জানার. কোন 
প্রয়োজনও নেই । অবশ্য কোন কোন সময়-তাদের এই বিশেষ ধরনের জীবনের কিছু-লক্ষণ এ 
পৃথিবীতেই তাদেরু দেহে প্রকাশ পায় ; মাটি: তাদেরকে খায় না, তাদের লাশ বর্বর অবিকৃত 
রয়ে যায়।_এ ধরনের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ রুরা গেছে। __(কুরতুবী) . ঠা 
এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হযেছে ভাদের অনন্ত জীবন ঝলকে), অতপর 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তদের রিষিক রাপডি। তৃতীয়, বৈশিষ্ট বর্ণনা 
করা হয়েছে 17) ০১ ১:৯৯ আয়াতে যে, তারা সদাসর্বক্ষণ আনন্দমুখ্রু থাকৃবেন। যে সমস্ত 
নিয়ামত আল্লাহ্‌ াদেরকে দান করবেন, সেগুলোর মধ্যে চতুঘট হলো, ₹1১29 ৯৮ 
?+1১৮; অর্থাৎ তারা নিজেদের যেসব উত্তরসুরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তদের 
্যারীরেও তাদের.এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, উ তারাও পৃথিবীতে থেকে, সৎ কাজ ও জিহাদে 
৮৮558 





 আরীসাহী নে বকর শহীদের যেসব আত্মীয়-বনধর মৃত্যু স্পর্কে তা র্ 
পূর্বাহেই জানিয়ে-দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন, তর্খন' তিনি 
তেমনি আনন্দিত হন, 05885975485 
হলে হয়ে থাকে । " 

এ আয়াতের বে সানি উন হযারউ আব নান রবি সনদের আব উা্ইবনৈ 
আব্বাস রো) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে-কিরাম 
রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন, তখন 
জান্নাতের ঝরনা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা 


মা'আরেফুল কোরআন (২য় খণ্ড)-_-২৭ 
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স্বেই আলোকথধারায় ফিরে আহমন,যা তাদের জন্য. আল্লাহুর আরশের নিচে টাঙিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। ঘখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন 
বললেন, “আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের 
অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে 
এবং ভারাও যাতে 'জিহাদে (অংশ গ্রহণের) চেষ্টা করে ।” তখন আল্লাহ্‌ বললেন, “তোমাদের এ 
সংবাদ তাদেরকে পৌছে'দিচ্ছি।” এরই প্রেক্ষিতে জারা নাবিল করা হা দু) ্ 


এ ৬ 2026)55959 নিতো ও 
0 2) পা রা ৮292 ১১০ 

৪)/৬1/%0$ রত উহু টি 
র্‌ 5৫ 9৩5 হিতে 58262 526৫৫ 3$৫ 
১ 5৮৩৫ (542 ৭ ০১৪ ্ী প৫25 0 পে ০ পে ৯৬ 

৬ 969227469৩2 
৫ রর তি ৫.(022 কু ৬ পপ রি 
রা রা 58152) ১6562 

242 5855 4456 ০ ডে রর 2৫০5৫ 50150 

টি 2৩০৮5522 
(৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য 


করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহিযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব । (১৭৩) 
যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, “তোমাদের সাথে সুকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ 




















সি ০ 


এবং তারা বলে, জানার ভান কতই না চমৎকার কামিয়াৰী দানকারী! 
(১৭৪) অতঃপ্র ফিরে এল মুসলমানরা. আল্লাহ্‌র অনুখহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো 
না। তারপর তারা আল্লাহ্‌র উচ্ছার অনুগ্নত হলো। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতি বিরাট 
(১৭৫) -এরা. যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্লয়াপারে 'ভীন্চি 
জি 94550549445984 
তবে 'আফাকে ভয় কর। : 


তফসীর্ের সার-সংক্ষেপ , ' 
রর যারা আল্লাহ্‌ ও-রাসূলের কথা মেনে নিয়েছে (যখন তাদেরকে কাফিরদের পশ্াদ্ধাবলের 
জন্য আহ্বান-করা হয়, লড়াইয়ের মাঝে)-সদ্য যখমী হওয়া সত্তেও, তাদের মাঝে যারা সৎ ও 
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পরহ্যিগার (প্রকৃতপক্ষে সবাই সে রকম), তাদের-জন্য (আখিরাতে), রয়েছে মহা সওয়াব । 
এরা এমন (নিঃস্বার্থ) লোক যে, (কোন কোন) লোক (অর্থাৎ আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা) 
তাদের কাছে (এসে) বলল যে, তারা (অর্থাৎ মন্বাবাসীরা) তোমাদের (মুকাঁবিলার) জন্য বিরাট 
সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে । কাজেই তাদের ব্যাপারে তোমাদের আশংকান্কিরা-উচিত। 
তখন এতে (এ সংবাদ) তাদের ঈমান (এর কজোশ)-কে আরও বাড়িয়ে দিল এবং তেত্যন্ত 
দৃঢ়তার সাথে একথা) বলে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করে দিল যে, (যাবতীয় জটিলতায়) আমাদের জন্য 
আল্লাহ্‌ তাআলাই যথেষ্ট । আর তিনিই সমস্ত বিষয় সমর্পণ করার জন্য উত্তম ৷ (এই সমর্পণঞ্কেই 
'বলা হয় তাওয়াক্কুল) । সুতরাং এরা আল্লাহ্‌র নিষ্ামত ও অনুগ্রহে (অর্থাৎ সশ্ুয়াৰ ও আখিরাতৈর 
মুক্তিতে) ধন্য হয়ে ফিরে এল। তাদের কোনই অনিষ্ট হলো না। আর এরা ও ঘটনার ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌র ইচ্ছার) অনুগত রইল (এবং তার ফলে পার্থিব নিয়ামতের দ্বারাও ধন্ট হলো ।'আর 
আল্লাহ্‌ বড়ই অনুগহশীল। হে মুসলমানগণ) ! এর চেয়ে অধিক (আশংকাজনক) কোন কিছুই 
হতে পারে না যে, এই সংবাদদাতা শয়তান (কার্যত) সে নিজের.স্বধর্মীয়) বন্ধুদের ব্যাপারে 
(তোমাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করছে” সুতরাং ভিন লাজে হযরত 
আমাকে ভয়:করবে, 8595505594 5 টি 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে লবুল, ৫ উপরে গবওয়াযে, ওদের কাহিনীর বর্ণনা 
ছিল। উল্লিখিত আয়াতগুলোতে সে যুদ্ধ প্রসঙ্গেই অন্য আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে, 
যা. গ্যওয়ায়ে হাম্নরাউল আসাদ" নামে .খগ্ত ।.'হামরাউল আসাদ' নাহি 
থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম | - ৪. 

এই যে ঘটনাটি এই_ সার কাফিররা যখন অহদের ময়দার থেকে ফিরে দর, তখন 
পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই, ফিরে 
গ্লায়। সবাই.মিলে.একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম. করে দেওয়াই 
উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি কুরল যে” পুনরায় মদীনায় 
ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মনে গভীর-ভীতির সুষ্চার. কুরে 
দিলেন। তাতে তারা সোজা মন্ধার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাধাত্রী কোন কোন 
পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোম্রা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের, মনৈ 
আমাদের 'ঈম্পর্কে এই বলে ভয় ধরিয়ে দেবে যে, তারা আবার এদিকে 'ফিরে আসছে। এ 
ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযূর (সা) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হাম্রাউল-আসাদ' পর্যন্ত 
তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন । __(ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান) : 

তফসীরে 'কুরতুবীতে ধর্ণিত রয়েছে যে, ওহুদের দ্বিতীয় দিনে রাসূলুলাহ্‌ (সা) স্বীয় 
মুজীহিদদের মাঝে ঘোষণা করলেন যে, 'আমাদেরকে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। 
কিন্তু এতে শুধু সেসব লোকই যেতে পারবে, বির নালা 
ঘোষণায় দু'শ মুজাহিদ দীড়িয়ে গেলেন । রি 
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২১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আর সহীহ্‌ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা 
মুশরিকীনের পশ্চাদ্ধাবন করবে ? তখন সত্তরজন সাহাৰী প্রস্তুত হলেন, ম্াদের মধ্যে এমন 
লোকও ছিলেন, ধারা দিনের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে 
চলাফেরা করছিলেন । এরাই রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা 
হলেন । যখন তারা 'হামরাউল-আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন, তখন সেখানে নু'আয়ম 
ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাত হলো । সে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান নিজের সাথে আরও 
ল্ান্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ এবং মদীনাবাসীদের স্বাগত জানাবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে। আহত, দুর্বল সাহাবায়ে কিরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 
আমরা তা জানি নাঃ ৫; 5১1: 1 (3-:.৯ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং 
তিনি উত্তম সাহায্যকারী । ] 

এদিকে মুসলমানদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেওয়া হলো, কিন্তু মুসলমানরা 
তাতে কোনরূপ প্রভাবাৰিত হলেন 'না। অপরদিকে বনী খোষাআহ্‌ গোত্রের শী“বাদ ইবনে 
খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল । যদিও সে লোকটি মুসলমান 
ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বন্ধুতু 
চুক্তিতে আবদ্ধ । কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবু সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে 
নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য আক্ষেপ করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা 
করছে, তখন সে আবূ সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল 
হয়ে-পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা 
পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সঙ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। এ সংবাদ | 
আবু সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল। . 
.... এ ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। প্রথম আয়াতৈ বলা হয়েছে যে, 
গযওয়ায়ে ওহুদে আহত হওয়া সত্বেও এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করা সত্বেও যখন তাদেরকে 
আরেক জিহাদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা) আহ্বান জানালেন, তখন তারা তার জন্যও 
তৈরি হয়ে গেলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে যে সব মুসলমানের প্রশংসা করা 
হয়েছে, তাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হলো ।_* » ৮১ 
4: 1 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে তীরাই সাড়া দিয়েছেন যারা ওহুদের যুদ্ধ 
যখমী হয়েছিলেন.। তাদের সন্তরজন বীর যোদ্ধা শহীদ, হয়েছিলেন । তাদের নিজেদের শরীরও 
আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু যখন তাদেরকে.আরেক জিহাদের আহ্বান 
জানানো হলো, অমনি তৈরি হয়ে গেলেন। 

দ্বিতীয় বেশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে 1; $1? ১$1১:---১:৬ আয়াতে বলা. হয়েছে যে, এরা 
বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা :9. আত্মবিসর্জনের মহান কীর্তি স্থাপনের. সাথে সাথে অনুগ্হ ও 
5848 
তাদের মহাপ্রতিদান প্রাপ্তির কারণ । 
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সূরা আলে-ইমরান ২১৩ 


এ আয়াতে ৮4: * (তাদের মধ্য থেকে) সর্বনাম ব্যবহারের কারণে এমন সন্দেহ করা 
বাঞ্ছনীয় নয় যে, তাদের সবাই অনুহ ও পরহিষগারীর গুণে গুণাৰিত ছিলেন.না- বরং তাদের 
মধ্যে কিছু লোক এ গুণের অধিকারী ছিলেন। তরি কারণ এখানে ১_* শব্দটি "বিশিষ্টতা 
বিধানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ আয্লাতের 
প্রাথমিক বাক্যগুলোই সাক্ষ্য বহন করছে___বল্লা হয়েছে _- 1১৮: ? 2:51 (অর্থাৎ যারা' 
আহবানে সাড়া দিয়েছে) এই সাড়া দান ও আনুগত্য প্রকাশ ইহ্‌্সান ও তাকওয়ার অবর্তমানে 
সম্ভব হতে পারে না। কাজেই অধিকাংশ মুফাসসিরিন এ ক্ষেত্রে ১» বাক্যটিকে বিশ্লেষণমূলক 
বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার সারমর্ম হলো এই যে, এ সমস্ত লোক যারা ইহ্‌সান ও তাকওয়ার 
গুণে গুণাবিত, তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। 

নিঃ্বার্থার অবর্তমানে কৃতকার্যতার জন্য শুধু চেষ্টা-রিত্র ও আত্মনিবেদনই যথেষ্ট 
নয় £ এই বিশেষ বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়টি জানা গেল যে, কোন কাজ যতই সৎ হোক এবং তার 
জন্য কেউ যতই সচেষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ হোক, আল্লাহ্র দরবারে সে তখনই প্রতিদান পাওয়ার 
যোগ্য হতে পারে, যখন তাতে ইহসান ও তাকওয়ার সমন্বয় ঘটবে । সারকথা হচ্ছে যে, সে 
কাজটি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হবে। অন্যথায় আত্মনিবেদন ও বীরত্বের বিষয় কাফিরদের 
মধ্যেও কম নেই। 

রাসূল (স)-এর নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা+আলারই নির্দেশ ৫ এঘটনায় ুশরিকীনদের 
পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ যে রাসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছিলেন, সে কথা কোরআনের কোন আয়াতে 
উল্লেখ নেই। কিন্তু এ আয়াতে যখন তাদের আনুগত্যের প্রশংসা করা হয়, তখন সে নির্দেশকে 
আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূল উভয়ের দিকে সম্পর্কিত করে 1১:.00 ৫1045: 3৫ বলা হয়েছে। 
এতে অতি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, রাসূ্াহ সা) যে নির্দেশ দান করেছেন, তা 
আল্লাহ্রও নির্দেশ বটে, তা আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ থাক আর নাই থাক। 

যেসব ধর্মহীন লোক হাদীসকে অস্বীকার করে এবং রাসূল সো)-কে শুধু একজন দূত বলে 
অভিহিত করে (মাআযাল্লাহ্‌) তাদের উপলব্ধির জন্যও বাক্যটি যথেষ্ট হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নির্দেশকে আল্লাহ্‌ নিজেরই নির্দেশ বলে সাব্যস্ত করেছেন। এতে প্রতীয়মীন হচ্ছে যে, 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহও স্বীয় দূরদর্শিতার আলোকে অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু নির্দেশ দানের অধিকারী 
এবং তীর দেয়া. এ ইকুমের ম্যাদাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশাবলীরই অনুরূপ । . 

০০৮54 

ূ ,আ। ০৪85০1৭8571 0১৭০৪ এএএন দি টা 
অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত. এমনভাবে করবে, যেন তোমরা তাকে 
প্রত্যক্ষ করছ। আর এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে না পার, তবে অন্তত এমন অবস্থা তো. হবে 
ফেতিনি তোমাদের দেখছেন। প্র 


লা "1১ লা 
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২১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তাকওয়া, বা পরহিযগারীর-সংজ্ঞা £ তাকওয়ার সংজ্ঞা বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেওয়া 
হয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপক, সংজ্ঞা হলো সেটি, যা হযরত উমর (রা)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে 
হযরত. উবাই- ইবনে কা'আব (রা) দিত্যছেন। হযরত উমর (রা) প্রশ্ন করেছিলেন, তাকওয়া 
ক্রি? ্যরত উবাই ইবনে কা'আব ববলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি কি কখনও এমন 
পথ অতিক্রম করেছেন, যা পরিপূর্ণভাবে কণ্টকাৰীর্ণঃ হযরত উমর (রা) রললেন, কয়েকবারই 
এমন হয়েছে। হযরত উবাই ইবনে .কা'আব রো) বললেন, এমন ক্ষেত্রে আপনি কি করেছেন? 
হয়ত উমর (রা) বললেন, আঁচল. গুটিয়ে একান্ত সাবধানতার সাথে চলেছি। হযরত উবাই 
ইবনে কা“আব. (রা) বললেন, ব্যস, “তাকওয়া এরই নাম। এ দুনিয়া হলো একটি কাটাবন ; 
পাপের কীটায় পরিপূর্ণ । কাজেই দুনিয়ায় এমনভাবে চলা এবং জীবন যাপন করা উচিত, যাতে 
পাপের কাটায় আঁচল ফেসে না যুয়। এরই নাম তাকওয়া, যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ । 
হ্যরত আবুদ্‌-দারদা রো) প্রায়ই এই. কবিতা পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন £ 
05 5৬৭৯ ০০। 0555 
12০15 4৯1 4111 9855 
অর্থাৎ মানুষ নিজের পার্থিব লাভ এবং সম্পদের পেছনে পড়ে থাকে, অথচ তাকওয়াই 
হলো সবচেয়ে উত্তম পুঁজি। 
দ্বিতীয় আয়াতে এই জিহাদে অথসরমান সাহাবায়ে কিরাম রো)-এর অধিকতর প্রশংসা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 


15755555051811558 5৪ ০412 ।140৭। 04 05221 
৫ *030০এ1 
জালা লা যখন তাদেরকে লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে 
শত্ররা,রিরাট সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে; তাদের ভ্ুয় কর। যুদ্ধের সংকল্প নিও না । তখন 
এ.সংবাদ্র তাদের ঈমানী উদ্দীপনাকে আরও বাড়িয়ে দিল. তার কারণ, আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের. আনুগত্যকে যখন তারা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তখন প্রথম দিন থেকেই অনুভর 
করছিলেন য়ে,.য়ে পথে চলতে আরল্ত-রুরেছি, তা একান্তই শংকাপূর্ণ। প্রতি পদে পদ়ে জটিলতা 
ও বাধার সুম্থখীন হতে হবে । আমাদের পথ রোধ-করা হবে এবং আমাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে 
মিটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলবে । কাজেই যখন তীরা এহেন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা প্রত্যক্ষ 
করতেন তখন তদের ঈমানের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত এবং সর্বাপেক্ষা প্রাণপণ ও 
আত্মনিবেদনের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে আরম করতেন । 
বলা বাহুল্য, এ সকল সাহাবায়ে-কিরামের ঈমান ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই ছিল 
কান্ত পরিপূর্ণ কাজেই এ দু'আয়াতে ঈমানৈর বৃদ্ধি বলতে ঈমানের গুণ ও ফলাফলের বৃদ্ধি 
উদ্দেশ্য । আর আল্লাহ ও' তার রাসূলের আহ্বার্নে সাড়া দিতে প্রস্তুত সাহাবায়ে কিরামের“এ 
অবস্থানটিও এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সফরের সারা পথে তারা আবৃত্তি 
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সুরা আলে-ইমরান ২১৫ 


করছিলেন ঃ 09135 48 ৬:০৯ আল্লাহ্‌ আমাদের জনয যথেষ্ট এবং ভিনিই সর্বোতয 
সিদ্ধিদাতা । 

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র উপর রাসূলে করীম (সা) এবং 
তার সাহাবীদের চাইতে অঁধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতেই পারেনা, 
কিনতু তীদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি 
পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলতেন যে, আমাদৈর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । তিনি বসিয়ে 
বসিয়েই আমাদের বিজয় দান করবেন। কিন্ত তা নয়। বরং তিনি সাহাবায়ে-কিরাগ্নকে সমবেত 
করলেন,»আহত মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জিহাদের জন্য তাদেরকে তৈরি 
করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন । বস্তুত নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল; সেসবই 
তিনি করলেন এবং তারপর বললেন, “আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । এটাই হলো সেই 
সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে4'আর 
রাসূলে করীম (সা)-ও এরই উপর আমল করেছেন এৰং করিয়েছেন । তাছাড়া- বাহ্যিক ও 
পার্থিব উপকরণসমূহও আল্লাহৃতা“আলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তার 
অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর । তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রাসূলে 
করীম.(সা)-এর সুন্নাত নয় । অবশ্য ষদি কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিষ্ে ফেলে, তখন তাকে 
মনে করা হবে অপারক, মা'যুর। তা না হলে যথার্থ বিষয় হলো £ ১: *:১৯৫। ০৫৩১1১5৯৯ 

5755৮578858 194 ৫:০১ এাজয়াত 
সম্পর্কেই পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ 

“ হযরত আউফু ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, দা রি 
উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে সীমাংসা করে দিলেন। এই সীমাংসাটি-যে লোকের রিরুদ্ধ 
গেল. তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শুনলেন এবং একথা বলতে 'বনতে চলে যেতে 
লাগলেন % 2755 $। ০-:৯ হুযুর (সো) বললেন, তাকে ০০ নিয়ে 
আস। তারপর বললেন £ 
৯:১১৮/4458454275859558528195555895 

3 টিটি 

অর্থাৎ আল্লহ যাত-প্া তেজে বাসে থাকা পছন্দ করেন না । বরং তোমাদের উদিত সম 
রা রাত ররর 
সর্বোত্তম কারক" ১১৮১৫ - 


হয়েছেঃ 
০৪ 8 279৩ 8: আর 
এ 
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২১৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


“এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তারা একটুও অসন্তুষ্ট হলো না। 
আর তারা হলো আন্মাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত |” 

_ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তিনটি নিয়ামত দান করেছেন । প্রথম নিয়ামত হলো এই যে, 
কাফিরদের মনে তাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা 
যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নিয়ামতকে আল্লাহ তা'আলা “নিয়ামত শব্দেই উল্লেখ 
করলেন । দ্বিতীয় নিয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে 
সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল?। 

তৃতীয়, নিয়ামতটি হলো আল্লাহুর রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নিয়ামতের উর্ধ্বে এবং 
যা এই জিহাদে তাদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। 

কোরআনে করীম 1:5$1 ১5 401 (...৯ আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা 
করেছেতা শুধু সাহাবায়ে-কিরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা 
সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে। 

“হাসবুনাল্লাহ্‌ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ 
লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও স্থির বিশ্বাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ 
করে কোন দোয়া করা হলে আল্লাহ্‌ তা প্রত্যাখ্যান করেন না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় 
'হাসবুনাল্লাহ্‌.ওয়া নিমা*ল ওয়াকীল' পাঠ করা পরীক্ষিত । 

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের ভীত করার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের 
যে সংবাদটি দিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সে ছিল শয়তান। সে তোমাদেরকে স্বীয় সহযোগী বা 
বিধর্মী কাফিরদের ভয় দেখাতে চায়। তাহলে আসল ইবারতে যেন ৪ ১: এর একটি কর্ম 
উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ-.১৪ ২: আর দ্বিতীয় কর্ম ৫491 উল্লিখিত রয়েছে। অতঃপর ইরশাদ 
হয়েছে £ এ ধরনের সংবাদে মুসলমানদের আদৌ ভয় করা উচিত নয়। অবশ্য আমাকে ভয় 
করতে থাকা কর্তব্য অর্থাৎ আমার আনুগত্যের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রত্যেক 
মু'মিনেরই ভয় করা কর্তব্য । বস্তুত আল্লাহ্‌র রহমত থাকলে কোনই ক্ষতি সাধিত হতে পারে না। 

আল্লাহ্‌র ভয় অর্থ £ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় করা মুসলমানদের উপর তিনি 
ফরয করে দিয়েছেন”। আর-দ্বিতীয় আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় 
করে। বলা হয়েছে 74১১ ১* ১৬: ০১১-১, কিন্তু কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, কান্নাকাটি 
আর অশ্রুপাতের নামই আল্লাহ্‌র ভয় নয়, বরং সে লোকই খৌদাভীরু, যে এমন প্রতটেকটি 
বিষয় পরিহার করে, যাতে আল্লাহ্‌র পরক্ষ থেকে হাজারো আশংকা বিদ্যমান. 

__ হযরত আবৃ আলী দাক্কাক রে) বলেন, আবূ বকর ইবনে কাওয়াফ একবার অসুস্থ ছিলেন। 
আমি তাকে দেখতে পেলাম ৷ আমাকে দেখে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, 
ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্‌ আপনাকে সুস্থতা দান করবেন । তিনি, বলতে লাগলেন, তুমি কি মনে 
করেছ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কীদছি ? তা নয়। মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে আমার ভয় যে, 
সেখানে না কোন আযাবের সম্মুখীন হতে হয়। _-€কুরতুবী) 
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হরেন ৫ সহ 2৮5,৮1৫ দি মি পাও 292 টে 
রে আয ২৮৩।3১% 38৩5৬ 
গর্তে পাও €92) ৮ পপর এ পার্প 


রি 2 ূ 
৪ ু নি 


(১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাদেরকে চিস্তাবিত করে 
না তোলে । তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে 'না। 
আখিরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না-ফরাই, আল্লাহ্‌র “ইচ্ছা'। বস্তুত তাঁদের-জন্য 
রয়েছে মহাশান্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার কিছুই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক 
শাস্তি। (১৭৮) কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের 
পক্ষে কল্যাণকর । আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ 
করতে পারে। বন্ধুত তাদের জন্য রয়েছে লাষ্ুনাজনক শাস্তি । 


যোগসূত্র ভি 
ছিল। বর্তমান আলোচ্য আয়াতগুলোতে হুযূর (সা)-কে সান্ত্বনা দৈওয়া হচ্ছে যে, আপনি 
কাফিরদের আচরণে দুঃখিত কিংবা মনঃক্ষুগ্র হবেন না। তারা কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে 
না। শেষ আয়াতে এ ধারণার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুন্নিয়ার এসব ক্যফিরের 
প্রচুর উন্নতি সাধন করতে দেখা যায়, ০৮০০০০০০০০৪ কেমন কয়ে 
মনে করা যাবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষে 8, 

তত হর দা বা নর 
কেথায়) পড়ে যায়, যথা (মুনাফিকগুণ মুসলমানদের অবস্থা সামান্য খারাপ দেখলেই খোলাখুলি 
কৃফরের কথা বলতে আর্ত করে। যেমর্স্টপ্লিখিত ঘটনায় প্রতীয়মান হয়েছে)। নিশ্চয়ই-সে 
সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ তা'আলার (তথা ধর্মের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে পারবে না। 
(কাজেই আপনার এ ব্যাপারে দুঃখিত *ুতয়া উচিত দয় যে, তাদেরকার্কল্লস্ত আচার-আট্রণে 
দীনের কোনরকম ক্ষতি সাধিত হয়ে যাবে । (আর আপনার যদি এই কাফিরদের জন্য দুঃখ হয় 
যে, এরা কেন এভাবে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও আপনি দুঃখ কর্বেন না! কারণ, 





মা'আরেফুল কোরআন (২য় খণ্ড)-__-২৮ 
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২১৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


সুষ্টিগতভাবেই) আল্লাহ্‌ তাই মঞ্জুর করে নিয়েছেন যে, আখিরাতে তাদের কোনই. অংশ-দেবেন 
ন্]।ন্অত্ঞএবন্তাদের দ্বারা কোন সহযোগিতার আশা করা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে দুঃখ ত্খনই হয়, 
এ 
বরং) তাদের জন্য. রয়েছেণ্মহা-আযাব.। (আর এরা যেমন দীন ইসলামের কোন ক্ষতি 
নন তেমনিভাবে) নিশ্চয়ই যত লোৰ ঈমান (পরিহার করে)-এর-স্থলে 
কুফৰী:গ্রহগ্'করে রেখেছে (তা. তারা মুনাফিক হোক কিংবা প্রকাশ্য কাফির হয়ে গা, কাছের 
হোক অথবা-দূরের হোক) তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার দৌনের) সামান্যতম ক্ষতিও সাধন করতে 
পায়বে না। বস্তুত তাদের (পূর্ববর্তী লোকদের মতই). বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। আর যারা 
কুফরী-করছে, তারা যেন কন্মিনকালেও- এমন চিন্তা-নাঁকন্র যে, তাদের (আযাক থেকে) আদার 
অবকাশ দান তাদের জন্য (তেমনি) উত্তম (ও.কল্যাগকর ৷ তা অবশ্য নয়, বরং) আমি এ জন্য 
অবকাশ দান করছি (যাতে বয়োবৃদ্ধির কারণে তাদের পাপে অধিকতর উন্নতি সাধিত হয়।) 
2 7791855555258 
তাতে ক্রি-হবে, আখিরাতে তো.)-তাদের লাঞ্কুনাজনক শাস্তি হবেই। 
টকারিজদর পারি এজি বিদালও পকিতপ্ে আমানের পু একে কেট 
যেন. এমন-কোন ন্দেহ-না করে য়ে, আল্লাহু তা“আলা.যখন কাফিরদের অবকাশ, দীর্ঘায়ু, 
সবস্থা-সায়র্থ্য ও আরাম-আয়েশের- উপকরণ এ জন্যই .দিয়েছেন, যাতে, তারা নিজেদের অপরাধ 
প্ররণতায়.অধিকৃতর এগিয়ে যায়,, তাহলে তো কাফিররা নির্দোষ । কারণ-আয়াতের উদ্দেশ্য 
হলো এই যে, কাফিরদের সামান্য কয়েকদিনের এ অবকাশ.ও ভোগরিলাসে যেন মুসলমানরা 
পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান্‌ 
কররষ্টাও.তাদের শ্রাস্তিরই একটি: পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয়, এই পৃথিবী থেকে যাবার 
পরই হরে যে, .তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ-. বিলাসের. যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় 
50509545594 
কব্রেছেন। বলা হয়েছে ঃ 
21455438155 0 অর্থাৎ কাফিরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য 
গৌরবের বন্ধু নয়। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি, যা 
আখিরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে । 
৫5৫2৫5 পিক জর্প এত 2 2৫6 এ রা 
রি 28)1085 


১০৬০০ »০০৩০৮৮ 1553)24, 
ভে ভিত 


2৫:৮৮ 2টি 282 ৮ ডিল ৬ ২টি শে 2 তর্তা: 
1৮2 ৮৮৮ ০১৯, 145998৮25৩৫ ৪৩০৫৮১৩০- 
ই কাধ 925০ 
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(১৭৯) নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নম যে, 
ঈমানদারদের সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ আর আল্লাহ এমন নন যে; 
তোমাদের গায়েবের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ স্বীয় রাসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই 
করে নিয়েছেন । সুতরাং আল্লাহর উপর এবং তার রাসূলদের উপর. তোমরা রীত্যয়-স্থাপন 
কর। বনু তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহিষগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে 
তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান 





নিন এরন্ননজাহানকান কাফির ধদিভানাহ্‌ তা-আগার 
টস ভন তবে দুনিয়াতে-তারা ধনসম্পদ ও বিলাস.বৈভব 
প্রাপ্ত হবে কেন ? আলোচ্য আনাতে তারই বিপরীতে এই সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে" যে, 
যে সমস্ত মুমিন ও মুসলমান আলাহ্‌ তা*আলার কাছে প্রিয় তাদের উপর বিপদাপদ ও কষ্ট 
আপতিত হয় কেন? অথচ নৈকট্য ও প্রীতির কারণ তো আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্তি। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আল্লাহ্‌ ঈমানদারদের সে অবস্থায় রাখতে চান না, যাতে তোমায় জর্ঘাৎ কুফর ও 
ঈমান, ন্যায় ও অন্যায় এবং মু'মিন ও মুনাফিকের মাঝে আল্লাহ্‌ তা“আলার দেয়া পার্থিব 
নিয়ামতরাজির দিক. দিয়ে কোন পার্থক্য ও বিশেয়ত্ব নেই। বরং মুসলমানদের উপর্,বিপদাপদ 
পতিত হতে থাকা তখন পর্যন্ত অপরিহার্য) যতক্ষণ না নাপারু (মুনাফিকগণ)-রে পাক পবিত্র 
(নিঃস্বার্থ মুসলমানদের) থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় ; (বস্তুত এই পৃথকীকরণ দুঃখ-কষ্ট ও 
জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হতে পারে । আর যদি কারও মনে 
এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মু'মিন ও কাফির এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকল্পে কি 
শুধু বিপদাপদ আরোপ করেই পার্থক্য প্রকাশ করা অপরিহার্য £ আলাহ্‌ তা*আলা ওহীর 
মাধ্যমেও ঘোষণা করতে পারতেন যে, অমুক ব্যক্তি নিঃস্বার্থ মু'মিন এবং অমুক মুনাফিক । আর 
অমুক বিষয় হালাল এবং অমুকবিষয়টি হালাল নয়। এর উত্তর এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা 
(হিকমতের ভাকীদে)-এমন সব পায়েবী বিষয়ে (তোমাদের 'সরাসরি"পরীক্ষা সম্পর্কে) অবগত 
করতে চান/লা ?তবে ষাদেরকে (তিনি) স্বয়ং এভাবে অবগত করতে চান,'আর-৫এসব লৌকি) 
হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার পয়গন্বর ৷ (সরাসরি গায়েবী বিষয়ে অবগতি করার উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনাও) 
তোমাদের অবহিত করা যায় না। অবশ্য 'এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয় যাতে তাদের নিঃসবার্থতা 
ও মুনাফিকী আপনা থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে 1 যখন একথা প্রমানিত হয়ে গেল যে: পৃথিবীতে 
কাঁফিরদের উপর আধাব নাধিল না হয়ে বরং:বিলাস-বৈভব প্রাপ্ত হগুয়া এবই মুসলমানদের 
উপর-কোন কোন বিপদাপদ আসাটা - একান্তই হিকমতের তাকীদ ।. এসব" বিষয়ে” কারও 
নৈকট্য লাভ কিংবা অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না)। সুতরাং এখন (আর) তোমরা 
ঈমানের পছন্দনীয় হওয়া আর কুফরী পছন্দনীয় মী হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ 
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করো না। বরং আল্লাহ্‌ এবং সমস্ত রাসূলের প্রতি-বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল । আর তোমরা যদি 
ঈমান.আন এবং (কুফর ও পাপ থেকে) পরহিঘগারী অবলম্বন কর, তবে তোমরা বিরাট 
প্রতিদান-প্রাবে | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মু"মিন ও মুনাফিকের পার্থক্য বিধানের তাৎপর্য 8 এ 
আয়াতে ইজিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশ্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা .এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে 
মুনাফিকের, প্রতারণা প্রকুষ্ট হয়ে উঠতে পারে । এ পার্থক্য বিধান যদিও ওহীর মাধ্যমে সুনাফিকদের 
নামোল্পেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হিকঘতের তাগাদী তা নয়। আলাহ্‌ তাআলার 
পরিপূর্ণ হিকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হিকমত এটাও হতে পারে যে, 
মুসলমানদের যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হতো যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক, তাহলে তার 
সাথে মুসলমানদের সম্পর্কছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন 
কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফিকরাও সমর্থন করতে পারত" তখন তারা বলত যে, 
তোমরা ভুল বলছ? আমরা প্রকৃতই মুসলমান। | 

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ 
করা হয়েছে, তাতে মুনাফিকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে ; তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। 
এখন আর তাদের এ দাবি করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন । 

এভাবে মুনাফিকী একাশিত হয়ে পড়ায় এরটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে 
মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সন্ত 
বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হতো। 


গায়রেরী ব্যাপারে কাউকে অরহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না. ৪ এ 
আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা গায়েবী ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে হে. কাউকে 
অবহ্ত্তি করেন না। অবশ্য নিজের নবী-রাসূল নির্বাচিত করে, তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে 
অবহিত করেছেন এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যনে, তাই ষদি হয়, তবে নবীগণও তো 
ইল্যে গায়েবের অংশীদার এবং আলিম্ে-গায়েব। কারণ ইল্মে গায়েব আল্লাহু রাব্বুল আলামীনের 
সত্তার সাঞে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হলো দুটি 
শর্তসাপেক্ষে ।€এক) সে ইল্মকে হতে হবে ইলয়ে যাতী, যা অপর কারও মাধ্যমে আগত বা 
শেখানো নয় (দুই) সে ইল্মকে সমুগ্ধ বিশ্বজগৎ ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যাপ্ত হতে হবে, 
যাতে কোন এ্রকটি অণুধরমাণু পর্য্ত-৫গাপন থাকবে না । আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে 
তার নবী-রাসূলদের যে সমস্ত গায়েবী বিষয়. অবস্থিত রুরেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইল্মে 
গায়েব নয়, ররং-গ্রায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রাস্লদের দেওয়া হয়েছে । রোরআনে 
কুরীমও একে. কয়েক স্থানে 4২২] *2)। ততেথা গায়েবের সংবাদ বা অবগুতি) শব্দে বিশ্লেষণ 
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সূরা আলে-ইমরান ২২১ 


করেছে। বলা হয়েছে 8 4:11 (৫১5 -4 থা 431১ (অর্থাৎ সেগুলো ছিল গায়েবী সংবাদের 
অন্তর্ভুক্ত, রিল 


রর রী ই ু 
2৮৮১৩ নু * ৮০5৩, ৮৮০2% 
০ ০466 2816) 59505 2. 
তারায় 02622 টি 
দে 5 ১০৬ রা 
০ উজ টি টে 
উরি টিটি ই 
ক 21 ৩ এ ৩ ১১৮০৯৯৯ 
































চে 
টে পা ৩ ১৪৫ তর্৫ 5 রর 2১৫ 


নি টে চলবো নি রি 


//4.091019021-0017 


২২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(১৮০) আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে 
এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে__তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা 
তাদের-্লক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন হবে । যাতে তাঁরা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে 
কিয়ামতেক-দিন. তাদের গায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে । আর আল্লাহ্‌ হঞ্ছেন আসমান ও 
যমীনের চরম স্বত্বাধিকারী ৷ আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে জানেন । (১৮১) 
নিঃসক্দেহে আল্লাহ্‌ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বধ্ধেছে যে, আল্লাহ্‌ হচ্ছেন অভাবপ্রস্ত আর 
আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং ধেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা 
করেছে তা আয়ি-নিখে রাখব, অতঃপর বলব, “আস্বাদন কর জ্বলন্ত, আগুনের -আঘাব ।' 
(১৮২) এ হলো তারই প্রতিফল যাঁ তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ £ বন্তুত 
আস্রাই বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সেই সমস্ত লোক যারা-বলে "যে, 
আল্লাহ্‌ আমাদের এমন কোন ক্লাসূলের উপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন যতক্ষণ না 
তারা আমাদের মিট: শ্রমন কুরবানী নিয়ে আসবেনু; যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে ।" তুমি 
তাদের বলে দাও, “তৌমাদের মধ্যে আমার পূর্বে বহু রাসূল নিদর্শনসমূহসহ এবং তোমরা 
যা আব্দার করেছ তা নিয়ে-এসেছিলেন; তখন .তোঁমরা 'কেন তীদেরকে হত্যা করলে যদি 
তোমরা সত্য হয়ে থাক।” (১৮৪) তাছাড়া এরা দি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে 
তোগাক় পূর্বেও এরা এষন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যায়া নিদর্শনসমূহ নিয়ে 
এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ । (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীকে আহ্বাদন 
করতে হবে মৃত্যু :আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে ।/তারপন্ন ষাকে 
দৌষণ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জামাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি_ ঘটবে । 
আর পরর্থি্-জীয়ন-ঘৌকা ছাড়া অন্য কোন'অম্পদ নয় । (১৮৬) অবশ্য খন-সম্পদে এবং 
জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তামরা শুনবে -পূর্ববর্তী-আহলে-কিতাবদের 
রা 
টিনা 303353558758158558:548 






াগসূত্র পরা আদে-ইমরানের পারে ইহরীদের বদভাস ও দুরের যে আলোচনা 
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তথ্ধসীরের সার-সংক্ষেপ 2 
লিভ ক্ষেত্রে) সে সমস্ত 
সা্রীতে অর্থাৎ তা ব্যয় করার ব্যাপারে) কার্পণ্য করে যা আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয়:অনুথহে 
তাদেরকে দান করেছেন। এ বিষয়টি তাদের জন্য তেমন কল্যাণকর হরে না (কম্মিনকালেও) 
বরং এটা" হবে তাদের জন্য অত্যন্ত অশুভ । €রারণ, এর পরিণতি হবে এই ধেন কিয়ামতের দিন 
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তাদের গলায় (এই ধন-সম্পদকে. সাপ বানিয়ে) ৰেড়ি পরানো হবে, যাতে তারা; কার্পণ্য 
করেছিল । আর (কার্পণ্য করাটা এমনিতেও বোকামি । কারণ, শেষ পর্যন্ত যখন সবাই মৃত্যুবরণ 
করবে, তখন) আসমান-যমীন (এবং এর মাঝে: যত সৃষ্টি রয়েছে সে সবই) আল্লাহ্‌ তা“আলার 
থেকে যাবে । (কিন্তু তখন এ সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র হয়ে যাওয়ায় তোমাদের কোই 
সওয়াব হবে না। কারণ, তা তোমরা স্বেচ্ছায় দান করনি। পক্ষান্তরে সবই ষখম আল্লাহ্‌, 
তাআলার হয়ে যাবে, তখন .এখনই সেগুলো স্বেচ্ছায় দিয়ে দেওয়াই হলো বৃদ্ধিমতার কাজ, 
যাতে সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়)-আর আল্লাহ তোমাদের ষারতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে 
সম্যক অবহিত রয়েছেন (কাজেই যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিঃকার্থভাবে আল্লাহ্র জন্যই 
ব্যয় কর)। 

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সেই 'ডেদ্ধত). লোকদের. কথা শুনে নিয়েছেন, যারা (উপহাসছলে) বলেছেন 
যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মুফলিস-ফকীর আর আমরা হলাম সম্পদশালী (আমীর)। 
আর (এটুকু শুনেই শেষ নয়, বরং) আমি তাদের কথিত বক্তব্যকে (তাদের আমলনামায়) লিখে 
রেখে দেব এবং (তেমনিভাবে তাদের আমলনামায় লেখা হবে) তাদের (দাবনা) অন্যায়ভাবে 
নবীগণকে হজ্তা,করার-বিষয়টিও। আর আমি (তাদের প্রতি শাস্তি 'আরোপ ক্ষারার সময় চাপ 
সৃষ্টি. করার উদ্দেশ্যে) বলব €এবার ধর) আগুনের আযাব আস্বাদন. কর। (আর তাদেরকে 
আত্মিকভাবে. যাতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হবে যে) এ (আযাব) হচ্ছে সে-্সর 
(কুফরী) কার্যকলাপের জন্য যা তোমরা নিজ হাতে সঞ্চয় করেছ। আর একথা সপ্রমাণিত যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কারো প্রতি অন্যায়কারী নন্‌। £ 

তারা ইহুদীরা) এমন লোক যে, (সপ্পূর্ণমিছমিছিভাবে) বলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমানের 
(পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন আমরা, €পয়ণদ্বরীর দাবিদার) 
কারো প্রতি বিশ্বাস না করি (যে, তারা পয়গম্বর), যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের সামনে আল্লাহ্‌ 
তা“আলার (বিশেষ) নযর-নিয়ায সংক্রান্ত নিদর্শনমূলক মুজিযা উপস্থাপন নাক্ষরে (আর "ভা 
হলো এই) যে, সে সত্গস্ত (নষর-নিয়ায)-কে কোন (আসমানী) আগুল এসে গ্রাস করে নেয় । 
(পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের এমন মুজিযা ছিল যে, কোন প্রাণী অথবা নিষ্প্রাণ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে 
নির্ধারণ করে.তাকে কোন মাঠেকিংবা পাহাড়ের উপর রেখে দেওয়া. হতো তখন স্পায়েব 
থেকে আগুন শ্রার্সে দেখা দিভ এবং সে বস্তৃুটিকে জ্বালিয়ে দিত। এটাই ছিল- সদকাসমূহের রুবুল 
হওয়ার লক্ষণ । তার অর্থ আপনি এমন বিশেষ ধরনের মুজিষা প্রকাশ করেন নি। কাজেই 
আমরা আপনার উপর ঈমান আনছি না। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এর উত্তর শিক্ষাদান প্রসঙ্গে 
রলছেন যে,) আপনি বলে দিন, নিঃসন্দেহে আমার পূর্বে বহু মবী-রাসূল বহু দলীল-প্রমাণ 
(মু'জিযা প্রভৃতি) নিয়ে এসেছিলেন এবং স্বয়ং এ মু'জিযাও (এনেছিলেন) ফা তোমরা বল্পছ। 
অতএর, তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে যদি তোমরা (এ ব্যাপারে) সতাবাদী হয়ে 
থাক ? কাজেই এ সমস্ত-(কাফ্রির) "লোক যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, '্ববে (দুঃখ 
'রুরবেন না। তার কারণ) আপনার পূর্বে আগত বহু পয়গম্বরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে 
অথচ তীরাও মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন। আর (নিয়ে এসেছিলেন). ছোট ছোট সহীফা এবং 
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প্রকৃষ্ট কিতাব (কাফিরদের অভ্যাসই যখন নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন আর 
আপনার তাতে দুঃখ কিসের)। 

(তোমাদের মধ্যে) প্রত্যেক প্রাণ (সম্পন্ন)-কে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং 
(মৃত্যুর পর) তোমাদের (ভালমন্দের) পরিপূর্ণ ফলাফল কিয়ামতের দিনেই তোমরা প্রাপ্ত হবে। 
(পার্থিব জীবনে যদি কাফিরদের উপর কোন শাস্তি আপতিত নাও হয়, তাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের 
পক্ষে আনন্দিত হওয়ার কিংবা সত্য বলে যারা বিশ্বাস করে তাদের পক্ষে দুঃখিত হওয়ার কোন 
কারণ নেই । অতঃপর এই ফলাফলের বিশ্লেষণ বর্ণিত' হয়েছে) কাজেই যে লোক. দোযখ থেকে 
অব্যাহতি লাভ করেছে 'এ্রবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে সে লোকই যথার্থ সফলকাম । (তেমনিভাবে 
যারা জান্নাত থেকে পৃথক থাকবে এবং দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, তারাই হবে অকৃতকার্য)। তাছাড়া 
পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, শুধু (এমন একটা বিষয় 'যেন) ধোকার সওদা। (যার প্রকাশ্য 
আড়ম্বর জৌলুস থেকে খরিদদাররা ফেঁসে যায় । তারপর যখন তার স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়, 
উন জন্তাদি হরে লিভারে ছুল্যির বাতিক জীরজারার পোকা বেয়ে জাস্রাতো 
ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়া উচিত নয়)। 

(এখনই কি !) অবশ্য পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা করা হবে_ সম্পদের ক্ষেতির) মাধ্যমে 
এবং প্রাণের ক্ষেতির) মাধ্যমে ৷ আর পরবতীতে অবশ্যই শুনবে তাদের কাছ থেকেও অনেক 
কষ্টদায়ক কথা যাদেরকে তোমাদের পূর্বে আসমানী কিতাব দান করা হয়েছিল (অর্থাৎ আহলে 
কিতাবদের কাছ থেকে)। এবং তাদের কাছ থেকে, যারা মুশরিক । আর যদি (এ সব ক্ষেত্রে) 
তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে পরহিযগারী অবলম্বন কর 
তাহলে (তা তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলকর হবে । কারণ), এটি (অর্থাৎ সবর ও পরহিযগারী) 
বিবির 


উদার জে ডের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের 
কথা আলোচনা.করা হয়েছে।, 

কার্পণ্যের সংজ্ঞা পরং লে জরা লিভি রানের বিভারিত বিণ “বোখ্ল" বা 
কার্পপ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হন্দো__“যা আম্নাহ্‌র প্লাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা 
ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখুল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের 'ভীতি প্রদর্শন 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যে সব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় করা 
হারাম নয়__কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে 
থাকে । এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখ্‌ল হারাম নয় । তবে অনুত্তম। 

বোখ্ল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলো ₹:১-এর 
সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িতে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি. সম্পদ 
বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া । এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ । সে কারণেই 
রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন £ 
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1২1 1৮1--৭ %৯ি১ ২415 ৪ ০৮৪৩ দে টউিলিও 

রি এবং ঈমান? কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। 
_ (কুরতুবী) 

কার্পণ্যের যে শাস্তি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে__যে বন্ত ব্যয় করার ব্যাপাঁর কার্পণ্য 
করা হয়েছে, তা কিয়ামতের দিন গলবেড়ি বানিয়ে সে লোকের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে_-এর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা)-এর ইরশাদ রয়েছে ঃ 

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোককে 
আল্লাহ কোন সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন 
সে সম্পদকে একটি কঠিন বিষাক্ত সাপে পরিণত করে তার গলায় গলবৈড়ি বানিয়ে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হবে । সে সাপ তাঁকে পেঁচিয়ে ধরবে এবং বলবে__আমি তোমার ধন, আমি তোমার 
'সম্পদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সা) এ আয়াতটি পাঠ করেন ।-_(কুরতুবী, মাসাঈ থেকে) 

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন উদ্ধত্যের ব্যাপারে সতকীকিরণ ও শাস্তির বিষয় 
আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সা) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাঁকাত ও 
সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আর্ত করে যে, আল্লাহ্‌ 
তা"আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর । সেজন্যই তো তিনি 
আমাদের কাছে চাইছেন। বলা বাহুল্য, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 
মোটেই নয়। কিন্তু হুযুরে আকরাম (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয় তো বলেছিল 
যে, কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দীড়ায় যে, আল্লাহ্‌ 
ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত 
হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ তার নিজের কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্থিব ও আখিরাতের 
ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি “আল্লাহকে খণদান' শিরোনামে এ 
জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথা বোঝা যায় যে, যেভাবে খণ পরিশোধ করা প্রত্যেক 
সনতান্ত লৌকের জন্য অপরিহার্য "ও সন্দেহাতীত হয়ে থাকে, তেমনিতাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে 
থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ্‌ নিজ দায়িতে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
'আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহার কম্মিনকালেও 
এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিদ্যমান । কাজেই 
কোরআনে করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধু তাদের ওদ্ধত্য ও হুযূরে আকরাম 
(সা)-এর প্রতি যিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শান্তি হিসাবে 
বলা হয়েছে, আমি তাদের ওদ্বত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের 
বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র 'জন্য 
লেখার কোনই প্রয়োজন নেই। 

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত উদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি 
অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলোঁ এমন লোক, যারা নবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন 
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২২৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন [ দ্বিতীয় খন্ড 


করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা 
করেনি। কাজেই এমন লোকদের ছারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস,করা মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনেপ্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ £ এখানে .এ বিষয়টি 
প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষা হলো মহানবী (সা) ও মদীনাবাসী ইহুদীবর্গ। আর 
নবীদের হত্যার ঘটনাটি হলো হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও যাকারিয়া (আ)-এর সময়ের । সুতরাং 
এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ.সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হলো কেমন করে ? 
তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীর৪ তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত 

এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত 'য়েছে। 

_ ইমাম কুরতুরী তার তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্তগুরুতৃপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি 
সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও ম্হাপাপের অন্তর্তৃক্ত। রাসূলে করীম (সা)-এর এক বাণীতে এ 
বিশ্নয়ের. অধিকত্বর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর-যখন কোন পাপকর্ম 
অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক ষেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে আর স্ত্রে কাজকে 
'মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তাদের পাপের 
অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকেও তাদের কৃত পাপের 
প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে. অংশীদার বলেই গণ্য করা হবে। 

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, 
তাদের দোযখে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে জুলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই 
কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায়,আচরণ নয় । 

... চতুর্থ আয়াতে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের রিষয় আলোচনা করা হয়েছে । আর তা 
. হলো এই যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি. মিথ্যারোপ কল্পে এই ছল উদ্ভাবন রুরে যে, 
পূর্ববর্তী নবীদের সদকার বন্তু-সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেওয়ার নিয়ম ছিল, 
তখন আকাশ থেকে একটা আগুন, এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা. কবৃল. হওয়ার লক্ষণ;। 
রাসূলে করীম (সা) এবং তার উম্মতকে আল্লাহ্‌ তাআলা এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, 
সদকার দ্রব্য-সামগীকে আগুনের গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদের 
দিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল ছিল 
না, সেহেতু একে মুশরিকরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি নবীই হতেন, তাহলে 
আপনিও এমন মু'জিযা প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ থেকে আগুন এসে সদকার বস্তু-সমগ্রীকে 
গ্রাস করে ফেলত । অধিকন্তু তারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতিও অপবাদ আরোপ 
করেছে যে, তিনি আমাদের কাছ, থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা যেন এমন 
কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে আগুন এসে স্দকার দ্রব্য-সামগ্রীকে 
জালিয়ে দেওয়ার মু'জিযা অনুষ্ঠিত হবে না। 

ইহুদীদের এ দাবি যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ্‌ তাদের কাছ থেকে 
প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই "তার কোন উত্তর দেওয়াও নিম্প্রয়োজন। তাদের নিজেদের বক্তব্যের 
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স্রী আলে-ইমরান ২২৭ 


সত্যবাদী হয়ে থাক যে, রা ভারে রেজার রর বা 
সব নবী-রাসূল তোমাদের কথামত এই মু'জিযাও দেখিয়ে ছিলেন তখন তোমাদের কর্তব্য ছিল 
তাদের প্রতি ঈমান আনা কিন্তু তোমরা তাদেরকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরংচতান্রেকে হত্যা 
পর্যন্ত করে দিয়েছ! তা কেমন করে করলে ? 

এখানে এমন্ন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবি যদিও সর্বেব ভ্রান্ত ছিল, কিনু-যদি 
মহানবী (জা)-এর মাধ্যমে-এ মু'জিযা প্রকাশিত হতো, তবে 'হয় তো তারা ঈমান আনত। 
কারণ আলাহ্‌ তা“আলা জানতেন যে, পাছা রিনার 
বলছে। কথামত মু'জিযা প্রকাশিত হলেও তারা ঈমান গ্রহণ করত নাঁ। না 

- পঞ্চম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এই বলে সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, উর রা 
দরুন আপনি দুর্ঘখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের আচরণ. সব নবী-রাসূলের সাথেই 
হয়ে এসেছে। 

আখিরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত সংশস্ষের উত্তর ৪ ষষ্ঠ 
আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাফিররা 
বিজয়ীও হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ পার্থিব আরাম-আয়েশ লাভ করে আর. তারই বিপরীতে 
মুসলমানরা যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্থিব উপকরণের সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তাহলে 
তা তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এ বাস্তবতা সম্পর্কে 
কোন ধর্ম, কোন মতাবলন্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্থিব 
£খ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন জানদার ৰা প্রাণীই 
মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া পার্থিব দুঃখ-কষ্ট কিতবা সুখ-স্বাচ্ছন্দয 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পৃথ্ষীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে-যায়। আর পৃথিবীতে যদি-শেষ নাও 
হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের সুখ-দুঃখ নিয়ে 
চিন্তামন্র-হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়” 'বরং মৃত্যুর পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, 
সেখানেকি হবে ? | ৃঁ 

3৫৮৮220৩০১৩ ৮৪৬৯৩ ৮৯০7 ৮৪০৫০০৯০১৪৩ ৫ 9০৬০ 

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই.মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ 
করবে । আর আখিরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রচ্চিদ্বান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার 
দীর্ঘও হবে 1 সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই 
সত্যিকার কৃতকার্, যে দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট-হবে ৷ তা 
প্রাথমিক পর্যায়ে হোক__-যেমন, সৎকর্মশীল আবিদদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে__অথবা 
কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক- যেমন, পাপী মুসলমানদের অ্রস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই 
সুখ-শান্তির অধিকারী হবে । পক্ষান্তরে কাফিরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম । কাজেই 
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একান্তই ধোকা । সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে, “দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোকার-উপকরণ ।” 
তার কারণ এই যে, সাধারণত এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখিরাতের কঠিন যন্ত্রণার 
কারণ । পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখিরাতের সঞ্চয় ।... 

সব্র দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার $ সপ্তম আয়াতটি নাযিল হয়েছে একটি. -বিশেষ ঘটনার 
ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর 
বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কোরআন-করীমে যখন 1০. 1০5১৪ 441 “১১৪, 5315 ১০ আয়াতটি 
নাধি্র হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনা-ভঙ্গিতে সদকা ও খয়রাতকে আল্লাহকে করয 
দেওয়া হয় বলে অভিহিত করা হয় আর সে বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে,“যাই কিছু এখানে দান 
করবে, আখিরাতে তার প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত:--যেন অন্যের খাণ পরিশোধ করা হয়। 

একথা শুনে কোন এক মূর্খ বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদী বলল--581 ১৯১ $ ১১৪১ | ৩। (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ ফকীর আর আমরা হলাম আমীর)। এতে হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন 
এবং সেই ইহুদীকে এক চড় বসিয়ে দিলেন। ইহুদী এসে রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে 
অভিযোগ পেশ করল। তারই প্রেক্ষিতে নাধিল হলো । .. - +৫-৯১9 2415 ০ এসএ 

এতে, মুসলমানদের বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে 
হবে এবং কাফির, মুশরিক ও আহলে-ক্তাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে 
যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা । এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হলো তাদের পক্ষে 
1১১৯১৪১৬৩৯৫ 


উর তু রন 
13958 9665০45522৬ 78৮৩৪ 
১9৬০১৮+১০ টাল 
৩্ানা 4425৬ ০ 710৩1৮255৩০] 02 
€6%৬$ 5৩০৫০ 22125-১৭$ | 


(৮৭) আর আল্লাহ্‌ যখন আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, 
তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে 
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সূরা আলে-ইমরান নর ২২৯ 


নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনাবেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে । 
সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচাকেনা । (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের 
কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা 
আমার কাছ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বজ্জুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক 
আযাব । (১৮৯) আর আল্লাহ্র জন্যই হলো আসমান ও যমীনের বাদশাহী ৷ আল্লাহই 
সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী । 


যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন ইহুদীদের অপকর্ম ও অভ্যাসসমূহের. আলোচনা 
ছিল, তেমূনি আলোচ্য প্রথম আয়াতেও তাদের একটি অপকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। আর 
তা হলো, প্রতিজ্ঞা লংঘন। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা 
থহণ-করেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার যে সমস্ত বিধি-বিধান তওরাত গ্রন্থে এসেছে, তারা তা 
সাধারণভাবে প্রচার করবে এবং কোন নির্দেশ বা বিধানকেই আত্বস্বার্থে গোপন করবে না। কিন্তু 
আহলে-কিতাবরা এ প্রতিজ্ঞা লংঘন করেছে। বিধি-বিধান গোপন করেছে। তদুপরি এ ওদ্ধত্য 
অবলম্বন করেছে যে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের এহেন গর্হিত কাজকে 
প্রশংসার যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(এ অবস্থাটি উল্লেখযোগ্য) যখন আল্লাহ্‌ তা“আল্গা (পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে) আহলে-কিতাবদের 
কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা (প্রতিশ্রুতি) নিয়েছেন (অর্থাৎ তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন এবং তারা, 
তা মেনে নেয়) যে, এই কিতাবের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সামনে বিবৃত করবে 
এবং (কোন বিষয় পার্থিব স্বার্থের জন্য) গোপন রাখবে না। বস্তুত তারা সে আদেশ পশ্চাতে 
ফেলে রেখেছে (অর্থাৎ তাতে আমল করেনি)। পক্ষান্তরে তার বদলায় স্বল্পমূল্য বিনিময় নিয়ে 
নিয়েছে। সুতরাং তারা যা আহরণ করেছে তা একান্তই মন্দ বস্তু । কারণ, তার পরিণতি হলো 
দোযখের শাস্তি । 

€তোমরা শোন,) যারা নিজেদের কৃত (অপ-) কর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং ঘে সৎকর্ম 
তারা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, এমন লোকদের (সম্পর্কে) কম্মিনকালেও ধারণা 
করবে না যে, তারা.(দেনিয়ায়) বিশেষ ধরনের আযাব থেকে নিরাপদে.থাকতে পারবে । তা 
কখনই হবার নয়। এ পৃথিবীতেও তাদের -কিছু শাস্তি হরে) এবং (আখিরাতেও) তাদের 
বেদনাদায়ক শাস্তি হবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই (নির্ধারিত) আসমান ও যয়্টীনের বাদশাহী । আর যাবতীয় বস্তুর 
উপর আল্লাহই ক্ষমতাশালী । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা 
করা দৃষণীয় । আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শান্তির বর্ণনা 
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দেওয়া হয়েছে । আর তা হলো এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ-ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে 
ক্লোনরকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করেন্জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন 
নির্দেশই গৌপন করবে না। কিন্তু তারা, নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে.সে- 
প্রতিজ্জার কোন পরোয়াই করেনি, বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে। 

দ্বিতীয়ত তারা সৎকর্ম তো করেই. না, তদুপরি কামনা করে যে, সৎ কাজ না করা সত্ত্বেও 
তাদের প্রশংসা করা হোক। ও 

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইহুদীদের 
কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং 
যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল । আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে 
ফিরে এলো যে, আমরা চমৎকার ধোকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাধিল 
হলো, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। 

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া । তা হলো মুনাফিক 
ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জিহাদ সমাগত হলে তারা কোন ছলছুঁতার ভিত্তিতে ঘরে 
বসে থাকত এবং এভাবে জিহাদ' থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উদ্যাপন করত আর 
রাসূলে করীম (সা) যখন ফিরে আসতেন, তখন তার সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে : 
নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা 
হোক । __-বুখারী) 

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
ধর্মীয় জ্ঞান ও “আল্লাহ্‌-রাসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করা 
ব্যাপারটি হলো তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদীদের কাজ ছিল । অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থে. 
আল্লাহর আহকাম গোপন করা । তারা তা করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত ।' 
অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ 
করা নী হয়, তবে তা এর অন্তর্তৃক্ত নয়। যেমন ইমাম শাফিয়ী (র) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে এ 
ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ 
করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে তাদের নানা- 
ফিতনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশংকা. দেখা দিতে পারে । এমন আশংকায় কোন হুকুম 
গোপন করা হলে তাতে কোন দোষ নেই। 

কোন সৎ কাজ করে সে জন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা হলে সৎ কাজ করা 
সত্ত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযারী তা দৃষণীয় এবং কাজ না করা সন্ত্ব্ও এপ আচরণ তো আরও 
বেশি দূষণীয় । আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজ্জটি করব, 
এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে 
ব্যবস্থা করা না হয়।_ _বেয়ানুল-কোরআন) 
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০৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে. 
বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য । (১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ 
করে এবং চিন্তা-গবেক্পণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে), পরওয়ারদিগার! 


(১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে 
ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন ;-্তাই আমরা 
ঈমান এনেছি । হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল পোনাহ মাফ কর এবং 
আমাদের সকল দৌধত্ুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। 
(১৯৪) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার 
রাসূলদের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের তুমি অপমানিত করো না । নিশ্চয় তুমি 
ওয়াদা খেলাফ কর না। ূ 
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২৩২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


যোগসূত্র £ আগের আয়াতগুলোতে যেহেতু বিশেষভাবে তওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়েছে, তাই পরবর্তী এ আয়াতগুলোতে তওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। সাথে সাথে 
তওহীদের শিক্ষানুধায়ী আমলকারীদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকেও 
এদিকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এরও আগে ছিল কাফিরদের তরফ- থেকে নির্যাতনের 
প্রসঙ্গ, তাই এর পরে পুনরায় সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা রয়েছে। যেমন, মুশরিকরা হুযূর 
(সো)-কে বিপাকে ফেলার বদ মতলবে বলেছিল যে, এই সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করে 
দিন+ সে প্রসঙ্্েই.এ আয়াতটি নাষিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত, সত্য উপলব্ধি 
করার সত দলীল-প্রমাণ তো চোখের সামনেই অনেক রয়েছে, সেগুলো নিয়ে এরা চিন্তা-ভাবনা 
করে না কেন? অধিকন্তু, কাফিরদের এ ধারণা যেহেতু-.সত্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, 
নিছক বিব্রত করার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হয়েছিল, 07550555599 
পরও তারা ঈমান আনতো না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং একের পর এক দিন ও রাত্রির আবর্তনে 
তওহীদের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। যারা সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী তাদের পক্ষে প্রমাণ 
আহরণের জন্য (এগুলোই) যথেষ্ট! সুস্থ বুদ্ধির প্রমাণই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণের আকাঙ্কা এবং 
অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার মত বোধশক্তির অধিকারী হওয়া। পরবর্তী আলাতই সে বুদ্ধিৃত্তির 
প্রমাণ। যেমন,) সে সমস্ত লোক সর্বাবস্থায়, অন্তরে এবং মৌখিক স্বীকৃতিতেও) আল্লাহকে 
স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে_সব অবস্থাতেই । আর আসমান যমীন সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে 
চিন্তা-গবেষণা করে (বৃদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে) এবং (চিন্তার যে ফল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস 
সৃষ্টি, বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং নবায়ন, সে ফল তারা এভাবে প্রকাশ করে__) হে আমাদের 
পালনকর্তা,আপনি এই বিশাল জগৎ অনর্থক সৃষ্টি করেননি । বেরং এতে বিস্তর রহস্য রয়েছে। 
তন্ধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে এ বিরাট সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে এর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ 
লাভ করা যাবে)। আমরা আপনাকে (অর্থহীন কিছু সৃষ্টি করবেন, এমনটি থেকে) পবিত্র মনে 
করি। (তাই আমরা প্রমাণ গ্রহণ করেছি এবং তওহীদ স্বীকার করে নিয়েছি) তাই আমাদের 
(যেহেতু আমরা ফ্মিন ও তওহীদবাদী, সেহেতু) দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (যদিও 
শরীয়তের নিরিখে তওহীদের ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন কারণ বা দুর্বলতার জন্য আযাবের 
উপযোগীও-আমরা হতে পারি, আযাবে নিক্ষিপ্তও হতে -পারি। আমরা আরো আরজী পেশ. 
করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা এজন্য. দোযখের আযাব থেকে আশ্রয়. ভিক্ষা 
চাই) নিশ্চয় আপনি যাকে (তার কর্মের ক্রুটি-বিচ্যুতির কারণে) দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তাকে 
সত্যিকার অর্থেই লাঞ্ছিত করবেন (এটা কাফিরদের .পরিণাম)। আর এসব অত্যাচারী লোক 
(যাদের পরিণতি হবে দোযখের শাস্তি) তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। (অপরদিকে 
ঈমানদারদের সম্পর্কে আপনার অঙ্গীকার হচ্ছে যে, আপনি তাদের লাঞ্কিত করবেন না, পরস্তু 
তাদের সাহায্য করবেন। তাই আমাদের নিবেদন, কুফরীর প্রকৃত শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা 
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করুন। ঈমানের প্রকৃত পরিণতি দোযখের আযাব থেকে অব্যাহতি লাভকে আমাদের ভাগ্যলিপি 
করে দিন)। 

- 'হে আমাদের পালমকর্তা, (যেমন আপনার এ বিশাল সৃষ্টি দেখে আমরা স্বাভাবিকভাবেই: 
আপনার অস্তিত্রে প্রমাণ লাভ করেছি, তেমনি) একজন আহবানকারীর আহবান শুনেছি (অর্থাৎ 
হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যক্ষভাবে তার যবানী অথবা অন্যের মাধ্যমে তিনি) 
ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন (যে হে লোক সকল !) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
প্রতি ঈমান আন। সেমতে আমরা (তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে) ঈমান এনেছি (এ আরজীতে 
জারা পিড়িতে নানানে রাহ্দিবভারা রানে তি নানার 
ফলে ঈমানের দুটি অংশই পূর্ণ হয়ে গেল)। 

হে আমাদের পালনকর্তী! (পুনরায় আমাদের এ আরজী যে) আমাদের (বড়) গোনাহগ্তলোও 
মাফ করে দিন এবং আমাদের (ছোট ছোট) ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও আমাদেক্“থেকে অপসারিত 
করে মোফ করে) দিন এবং (আমাদের শেষ পরিণতি যার উপর সবকিছু নির্ভরশীল) আমাদেরকৈ 
নেক লোকদের সাথে শোমিল রেখে) মৃত্যু দিন। (অর্থাৎ নেকীর মধ্যে যেন আমাদের জীবন 
শেষ হয়)। 

হে আমাদের পালনকর্তা! (যেভাবে আমরা দোযখ, 'বড় বড় গোনাহ এবং ছোট ছোট 
তুটি-বিচ্যু্তি প্রভৃতি ক্ষতিকর দিক থেকে আত্মরক্ষার আবেদন পেশ করছি, তৈমনি প্রকৃত 
কল্যাণের জন্যও আরজী পেশ করছি-) আমাদের সেই সব বস্তুও দান করুন (যেমন, সওয়াব 
ও জান্নাত) যে সম্পর্কে আপনি আপনার রাসূলদের মাধ্যমে ওয়াদা করেছেন (যে মুমিন নেক 
বান্দাদের মহস্তম প্রতিদান দেওয়া হবে) এবং ( সে সওয়াব ও জান্নাত আমাদের এমনভাবে দান 
করুন, যেন তা পাওয়ার আগেও) আমাদের কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। (যেূপ এক 
শ্রেণীর লোককে প্রথমে সাজা দিয়ে পরে জান্নাতে দাখিল করা হবে । অর্থাৎ কোনরূপ সাজা 
ছাড়া প্রথমবারই আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) । নিশ্চিতর্ূপেই আপনি ওয়াদা খেলাফ 
করেন না। €কিন্তু আমাদের ভয় হয়, যে মু'মিন ও নেক বান্দাদের জন্য এ ওয়াদা করেছেন, 
তাতে এমন যেন না হয় যে, আমরা সেই সব লোকের গুণে গুণান্বিত হতে না পারি। সে জন্যই 
আমাদের আরজী যে, আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন, ০০০8 
নিয়ামত লাভ করার উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতের শানে নযুল £ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে ইবনে হাব্বান তার সহীহ 
হাদীস গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-যে, সাহাবী 
আতা ইবনে আবী রুবাহ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, ইযুর 
(সা)-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে বিষয়টি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেঁটি আমাকে 
বলে দিন। এরই উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তার কোন্‌ বিষয়টির কথা জিজ্ঞেস 
করছ ? তার জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তো ছিল আশ্চর্যজনক । তার থেকে একটা আশ্চর্যজনক 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৩০ 
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২৩৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


ঘটনার কথা বলছি। সেটি ছিল এমন ঃ হুযুর (সা) এক রাতে আমার কাছে এলেন এবং লেপের 
নিচে আমার সাথে শুলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন-_যদি অনুমতি দাও, তবে আমি কিছুক্ষণ 
আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আসি । একথা বলে বিছানা ছেড়ে উঠুলেন এবং ওযূ করে 
নামাযে দীড়িয়ে গেলেন। নামাযে এমনভাবে রোনাজারী করলেন যে, তার সিনা মুবারক পর্যন্ত 
অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর ক্রুকৃতে গিয়েও কাদলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং 
সিজদাতেও তেমনিভাবে কীদলেন।.অতঃপর মাথা উঠিয়েও ক্রমাগত কীদতেই. থাকলেন/. 
এমনিভাবে ভোর হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) .এসে নামাযের জন্য ডাকলেন । অবস্থা দেখে. 
হযরত বিলাল (রো) আরজ করলেন, হুযুর সো)! আপনি এমনভাবে কেন কাদেন, আল্লাহ্‌ পাক - 
তো আপনার সামনের ও পিছনের সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করে দিয়েছেন ? - 
..হুমুর (সা) জবাব দিলেন, আমি কি. আল্লাহ্র শোকর-গোযার বান্দা হবো না? তার প্রতি 
কৃত্রেজ্ঞতায় অশ্রু প্রবাহিত করবো নাচ? আল্লাহ্‌ তা'আলা যে আজ রাতে আমার প্রতি এই 
আয়াত-নাযিল করেছেন! এই বলে উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ।, এরপর 
বলনেন-“অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক, যে আয়াতগুলো পড়ার পরও এ সম্পর্কে চিন্তা ওগবেষণা 
করে না।” 

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গে নিঙ্নোক্ত. বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতে, হয়। 

(এক) “আসমান-যমীন সৃষ্টি'-বলতে কি বোঝায় 83৯ শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও 
সৃষ্টি । অর্থ 'হচ্ছে”-আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলার এক বিরাট নিদর্শন 
বিদ্যয়ান। এ ন্দ্ুয়ের মধ্যে অবস্থিত-আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিকেও-এ আয়াত দ্বারা 
বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বন্তৃই স্ব স্ব 
সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন রূপে দাড়িয়ে আছে। 

আরো একটু গভীরভাবে চিস্তা করলে ০১_. | শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধজগত তথা সকল্‌ 
উন্নতি বোঝায়, তেমনি ১১) বলতে নিন্নঅজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বোঝায় ৷ সেমতে 
প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌ পাক যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিশ্নজগত 
তথা সকল নিষ্গমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা । . 

(দুই) দিন-রাত্রির আবর্তন ঃ চিন্তা-ভারনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন 
অর্থে কি বোঝানো হয়েছে । এখানে ৪১০২। শব্দটি আরবী পরিভাষায় 1১ ১৫ _3১55| (অর্থাৎ 
অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে,) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে 411 3১-৯। 
4415 বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন ।' 

০৪১১) শব্দ দ্বারা কম-বেশিও বোরায়। যেমন, শীতকালে রাত দীর্ঘ হয় এবং দিন নথ 
হয়, গরমকালে দিন বড় হুয়.এবং রাত ছোট হয়। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিন ও 
রাতের মধ্যে দৈর্ঘের তারতম্য হয়ে থাকে । যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তা দেশ্ব$ুলোর 
দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ হয়। এ সব বিষয়ই 
আল্লাহ্‌ তা“আলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন । 
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সূরা আলে-ইমরান ২৩৫. 


(তিন) “আয়াত' শব্দের অর্থ £ তৃতীয়, ভাবনার বিষয় হচ্ছে “আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি- 
বোঝায় ? ০৬ -: 21 -এর বহুবচন । শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয় । যথা, মু'জিযাকে 
যেমন “আয়াত' বলা হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও “আয়াত' রলা-হয়।. তৃতীয় 
অর্থে দলিল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি“ব্যবহৃত হয়েছে 
অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে। 

(চার) -1311515। -চতুর্থ বিবেচ্য বিষয় । //51199। শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় 
হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে ? 

এ শব্দটি - শব্দের বছুবচন। অর্থ মগজ। প্রত্যেক বন্তুরই মগজ অর্থে ভ্তার সারবন্তুকে 
বোঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় । এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি. 
মেধাকে লা হয়। কেননা, বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে 4273 ভিন 

হচ্ছে বুদ্ধিমান লোকজন ।: 

ু্ধিমান শুধু ভারাই:যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্বরণ করে ৪ এ. 
বিষয়টি ছিল লক্ষণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বোঝায়. কারণ; সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি 
মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবিদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তি নিজেকে ন্বির্বোধ, রনে 
স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।. সেজন্যই কোরআনে-ক্রীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ 
বাতলে দিয়েছে যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতে পারে। 

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা । লক্ষ্য করলে 'দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের 
জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অনগ-প্ত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর 
মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত 
দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার 
দ্বারা বাস্তবতার. সর্বশেষ উত্বকর্ষ লাভ করতে পারে। 

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, যমীন এবং এর অন্তর্গত 
যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর কষুদ্র-বৃহৎ সামহ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন 
এক সস্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান-অভিজ্জান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত . 
এবং িনি যাবতীয় বন্ু-সামথীকে বিশেষ হিকমতের দ্বারা তৈরি করেছেন। তীরই ইচ্ছায় এই 
সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ জান্লা-শানুহুরই হতে পারে। 
কোন এক আরেফ বলেন ঃ 

১০৬১ ০১৮) ১1 ভি 0৫ ০ 
০2৩৫ 441 4৮০৩৯৯ ৪০৯৪ 

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । কাজেই তাকে 
এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন 
বন্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত“ হয়ে 
যায়। আর তা হলো আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ, তার আনুগত্য এবং তীব্রই যিকর করা । যে ব্যক্তি 
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২৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই 
কোরআন-মজীদ বুদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে £ 05 ঝ। ১১৮৫-১2০০ 
৮৮৯4০ 1৮৪ অর্থাৎ বুদ্ধিমান হলো লে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্‌ তা“আলাকে 
স্মরণ.ফরে বসে, শুয়ে, ডানে ও বামে । অর্থাৎ সর্বারস্থায়, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ তাআলার স্মরণে 
নিয়োজিত থাকে। 
জিডির 
গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধু একটা ধোকা । কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত 
করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কজা তৈরি করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে 
করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা । কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নবী-রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন । যাতে ইজ্ম ও হিকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা 
পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা 
করেছে। বিজ্ঞান" তোমাদের কাঁচামাল থেকে কল-কারখানা পর্যস্ত এং কল-কারখানা থেকে 
বাষ্পবিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। কিন্তু বৃদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে 
দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি 
বা লোহা-তামার, না মেশিনের; অথবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরি বাম্পের ৷ বরং কাজটি তারই যিনি 
আগুন, পানি ও বাযুকে সৃষ্টি করেছেন__যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাম্প তোমরা পেতে পারছ। 
“বিষয়টি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বোঝা যায় যে, বনে রসবাসকারী কোন অজ্ঞ 
ব্যক্তি যখন কোন রেল স্টেশনে গিয়ে হাযির হয় এবং দেখতে পায়, রেলের মত একটা মহাকায় 
চলতে শুরু করে । এটা দেখার পর যদি সে বলে যে, এই লাল ও সবুজ পতাকা দুটি বিরাট 
শক্তির অধিকারী-__এহেন বিরাট শক্তিশালী ইঞ্জিনকেও সে থামিয়ে দেয় এবং চালায় । তখন যে 
কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানীই তাকে বোকা বলবেন এবং বাতলে দেবেন যে, ক্ষমতা এই পতাকার নয়, 
বরং সেই লোকটির হাতেই রয়েছে যে ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। সে-ই এ পতাকা দেখে 
গাড়ি থামানো কিংবা চালানোর কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু যার মাথায় এর চেয়েও কিছু বেশি 
বুদ্ধি রয়েছে সে. বলবে, ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ক্ষমতার অধিকারী বলাও ভুল। কারণ, এতে তার 
ক্ষমতার কোনই হাত নেই। সে লোক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সেই ক্ষমতাকে ইঞ্জিনের 
কলকজার সাথে সম্পৃক্ত করবে। কিন্তু একজন দার্শনিক কিংবা একজন বৈজ্ঞানিক তাকে এই 
বলে নির্বোধ প্রতিপন্ন করবেন যে, নিস্পন্দ কলকজার ভেতরে কি থাকবে । আসল ক্ষমতা হলো 
সেই বাম্প ও স্টামের মধ্যে যে আগুন ও পানি-আছে- তার যার সংমিশ্রণে ইজিনের মধ্যে শক্তি 
সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন এখানে এসেই স্তব্কা হয়ে পড়ে । নবী-রাসূলগণ বলেন, 
আরে বোকা! পতাকা, ড্রাইভার কিংবা ইঞ্জিনের কলকজাগুলোকে ক্ষমতা ও পাওয়ারের অধিকারী 
মনে করা যেমন ভুল বা মূর্খতা তেমনি বাষ্প এবং স্টামকে ক্ষমতার অধিকারী বলে ধারণা করাও 
দার্শনিক ভ্রান্তি । এক ধাপ আরো এগিয়ে যাও। তাহলেই তুমি জট পাকানো এই সুতোর মাথা. 
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সূর্বা আহল-ইম্বরান ্ ২৩৭ 


পেয়ে যাবে এক্ং তাতে বিশ্বধ্যবস্থার সর্বশেষ বলয় পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে পারবে ঘে; প্রকৃতপক্ষে 
এ- সমস্ত, ক্ষমতার অধিকারী তিনিই, ৮7558588 হানি 
হয়েছে এই স্টীম,। 

: এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বিফলে রাত 
হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহ্‌ক্ষে চিনবেন এবং সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ-তাকে স্মরণ করবেন । সে 
রর ভান সব বেরা ডি টু 
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আর সে কারণেই, যদি কেউ মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে যায় যে, আমার ধন-সম্পদ 
বুদ্ধিমানদের দিয়ে দেবে, তবে তা কাকে দেওয়া হবে, _এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী ফিকহ 
শান্ত্রবিদরা লিখেছেন যে, এমন আলিম ও জাহিদ ব্যক্তিরাই সে মালের অধিকারী হবেন, যারা 
পার্থিব সম্পদাহরণ এবং অপ্রয়োজনীয় জড় বিষয় থেকে দূরে খাঁকেন। তাঁর কারণ, প্রকৃত অর্থে 
তারাই হচ্ছেন বুদ্ধিমান ।__(দুর্রে মুখতার £ ওসীয়ত পরিচ্ছেদ) 

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করার যোগ্য যে, শরীয়তে 'যিক্র' ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের 
আধিক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কিনতু 'যিক্র' -এর ব্যাপারে বলা হয়েছে__ (3 41 1431 
(55৫ অর্থাৎ আল্লাহূর যিক্র কর অধিকপরিমাণে)। তার কারণ এই যে যিক্র ব্যতীত অন্য 
সব ইবাদতের জন্যই কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত রয়েছে যার অবর্তমানে সে ইবাদত আদায়্‌ হয় 
না । পক্ষান্তরে মানুষ দাড়িয়ে, শুয়ে, বসে, ওযুর সাথে, ওষু ছাড়া যে কোন অবস্থায়.যিক্র-এর 
কাজ সম্পাদন করতে পারে । এ আয়াতেও হয়.তো এই তাৎপর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

উল্লিখিত আয়াতে বুদ্ধিমানদের অপর 'একটি লক্ষণ বলা হয়েছে যে; তারা আসমান ও 
বারতা উজ রর মাহে 
১৯০ জৈর্ঘাৎ তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি স্পর্কে চিন্তা করে)। 

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই চিন্তা করার তাৎপর্য কি এবং তার কারণই 
বাকি? ও ১৫৬০.. (ফক্র ও তাফাক্কুর)-এর শাব্দিক অর্থ হলো বিবেচনা করা, কোন 
বিষয়ের তাৎপর্য ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছুতে চেষ্টা করা । এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলার “যিক্র যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে যিকর" বা চিন্তা করাও ইবাদত। 
পার্থক্য শুধু এই যে, যিক্র হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সাপেক্ষ । আর ফিক্র-এর 
উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির মাঝে ত্রষ্টার অন্বেষণ । তার কারণ, আল্লাহ্‌র সম্তা ও তার গুণাবলীর 
তাৎপর্য অনুভব করা মানব বুদ্ধির বহু উর্ধ্ে। এতে চিন্তা-গবেষণা করার ফল হতভনবতা ছাড়া 
আর কিছুই নয় । আরেফ রূমী বলেছেন ঃ 


২০৮৮০711 ৯১/০0/0১8৬, 
০০৮০ 45 ১২১1 ১১০৯১ কা ০৪3। ১৮৪ 
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২৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরজান | দ্বিতীয় খন্ড 


বরং অনেক সময় আল্লাহ্‌/তা"আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অপ্নিকত্রর চিস্তাভাবনা 
করতে-গেলে মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির জন্য তা পোমরাহীর' কারণ হয়ে দীড়ায়।-কাজেই 
মা'রেফাতের বুযুর্গ মনীবীবৃন্দ ওসীয়ত করেছেন 84111 ৮৪ 1১৫ ৪5 35411 ০-2551১৫85 
না। তা. তোমাদের জ্ঞান-পরিধির উর্ধ্ে। সূর্যের আলোতে সঘ কিছুই দেখা যায়, কিন্তু স্বয়ং 
সূর্যকে কেউ দেখতে চাইলে তার চোখ ধাধিয়ে যায় । আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সে 
কারণেই বড় বড় বিজ্ঞ দার্শনিক ও বিচক্ষণ মহাজনগণ শেষ পর্যন্ত এ উপদেশবাণীই উচ্চারণ 
করেছেন ঃ 

(57 5, 2৯ ১৪ ৭০ 
রঃ ০০৯ 1১| ১০৮০১৯৭0৯4৫ 

অব্য চিন্তা-ভাবনা এবং বুদ্ধির বিচরপক্ষত্র হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকাশ্য নিদশনসমূহ। 
সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার অপরিহার্য ফলই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মা'রেফাত বা 
পরিচয় লাভ। এই বিশাল-বিস্তৃত আকাশ আর তাতে স্থাপিত চন্দ্র-সূর্য এব্‌ং অন্যান্য স্থির ও 
চলমান গ্রহ-নক্ষত্ররাজি যা দেখে দর্শকের নিকট যদিও সবগুলোকেই স্থির বলে মনে হয়, তাতে 
অতি ক্ষীণ কোন স্পন্দন হলে তার জ্ঞান সেই স্পন্দন সৃষ্টিকারীরই হয়ে থাকে । তেমনিভাবে 
উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যেগুলো চলমান ও গতিশীল সেগুলোর গতি যেহেতু চন্্র-সূর্যের 
গতির সাথে অত্যন্ত সুদৃঢ় নিয়মে বীধা; না এতে এক মুহূর্তও এদিক-ওদিক হয়, না তার 
যন্ত্রপাতির কোন কল-কজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেউে-চুরে যায় আর না সেগুলোকে কখনও কোন 
ওয়ার্কশপে পাঠানোর প্রয়োজন হয়, না তার মেশিনারীতে কোন তেল-পানির প্রয়োজন দেখা 
দেয় ।-হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলোর প্রদক্ষিণ-পরিক্রমণ একই নিয়মে নির্ধারিত সময়ের 
সাথে চলছে। তেমনিভাবে গোটা ভূমগ্ডলীয় উপগ্রহ, তার সাগর-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত এবং 
এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি__গাছপালা, জীব-জন্কু আর তার ভেতরে -ুক্কায়িত খনিসমূহ 
এবংওআাসমান-যমীনের মাঝে প্রবাহিত বায়ু, এ দুয়ের মাঝে সৃষ্ট ও বর্ষণমুখর বিদ্যুৎ্বারি ও তার 
নির্ধারিত ব্যবস্থাদি সরই চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য এমন সত্তার সন্ধান দেয়, যিনি ইল্ম ও 
হিকমত এবং শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত । এরই নাম হলো 
“মারেফাত'। কাজেই এই মারেফাতে-ইলাহী তথা আল্লাহ্‌ তাআলার পরিচয় লাভের কারণ 
হয় বলেই চিন্তা-ভাবনাও বিরাট ইবাদত । সেজন্যই হযরত হাসান বসরী রে) বলেছেন £ ১৩৪ 
| ৯ ৬০ ১৯৯ 7০৮০ অর্থাৎ এক প্রহরের চিন্তাভাবনা গোটা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম 
.এবং অধিক উপকারী ।-__(ইবন্কোসীর) 
হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রে)-ও এই চিন্তা-ভাবনাকে সর্বোত্তম ইবাদত বলে 
উল্লেখ করেছেন।__€ইবনে-কাসীর) 

হযরত হাসান ইবনে আমের (র) বলেছেন, আমি বহু সাহাবীর কাছে শুনেছি তাদের সবাই 
বলেছেন যে, “ঈমানের আলো ও নূর হলো চিন্তা-ভাবনা ।” 
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সূরা আলে-ইমরান ২৩৯ 


হযরত আবূ সুলায়মান 'দারানী (র) বলেছেন যে”আমি যখন ঘর থেকে বেরোই তখন যে 
বস্তুর উপরেই আমার দৃষ্টি পড়ে' আমি তাকে গভীরভাবে দেখি । হয় তোক্জামার জন্য/তার মধ্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত বিদ্যমান রয়েছে কিংবা আমার শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ 
বিদ্যমান আছে। লো 

৮হ্যরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্‌ রে) বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা হলো. একটা নূর যা 
যার অ্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। ণঁ 

. হযরত ওহাব ইবনে মুনাবিবিহ্‌ (র) বলেন, যখন কোন লোক অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা 
করবে; তখন.সে, বাস্তব বিষয়ের জ্নবগতি সম্পর্কে জ্ঞান. লাভ করতে পারবে । আর যে লোক 
রাস্তব-বিষয়কে.উপলব্ধি করতে পারবে, সে-ই হবে জ্ঞানপরাপ্ত। আর.যে, ্ানপরাপত, হবে, সে 
অবশ্বযুু আমলও করবে । _(ইবনে-কাসীর) 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন এক বুধ ব্যক্তি জনৈক 
আবিদ-পরহিযগার লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আবিদ লোকটি এমন এক জায়গায় 
বসেছিলেন, যার একপাশে ছিল একটি কবরস্থান আর অপর দিকে ছিল বাড়ির ময়লা-আবর্জনার 
স্তুপ। পথ অতিক্রমকারীকে বুযুর্গ লোকটি বললেন, পৃথিবীর দু'টি ভাগ্তার তোমার সামনে 
বিদ্যমান । তান একটি হলো মানুষের ভাগ্তার আর অপরটি হলো ধন-সম্পদ্দের ভাণ্ডার, য়া এ 
স্থানে পঙ্কিল আবর্জনার আকারে রয়েছে। এ দুটি ভাণ্তারই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট । __(ইবনে-কাসীর) 
... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-উমর (রা) নিজের আত্মার সংশোধনকল্পে শহর থেকে দূরে কোন 
বিরান-বিয়াবানে-বেরিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে এ! -১1 (অর্থাৎ তোমারউপর যারা বাস 
-কষররতো, তারা কোথায়” গেল ?) বলে প্রশ্ন করতেন। তারপর নিজেই ত্রার উত্তর দিতেন 8 4৫ 
48৯5 3 এন 1৮ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ রাষবুল-আলামীনের সত্তা ছাড়া সব কিছুই ক্বংসশীল ।-€ইবুনে 
কাসীর) এভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আখিরাতের স্মরণকে নিজের অন্তরে তাজা করতেন: 
_ তবে পাপ ও নাফরমানী সংঘটিত হতে পারে না। 

হযরত ঈসা (আ) ইরশাদ করেছেন, হে দুর্বলচিত্ত মানব! তুমি যেখামেই থাক মাল্লাহ্‌কে 
ভয় কর এবং পৃথিবীতে একজন মেহমানের মত বসবাস কর । মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে 
নাও। চোখকে আল্লাহর ভয়ে কাদতে, দেহকে সবর করতে আর অন্তরকে চিন্তা-ভাবনা করতে 
অভ্যস্ত করে তোল এবং আগামীকালের রিঘকের চিন্তা পরিহার কর। 

আলোচ্য আয়াতে এ চিন্তা-ভাবনাকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র মা'রেফাত লাভ এবং 
তা'আলার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যক্ষ করা সত্বেও স্বয়ং এই সৃষ্টির বাহ্যিক খুঁটিনাটি বিষয়ে জড়িয়ে 
গিয়ে তার দ্বারা প্রকৃত মালিকের পরিচয় অর্জন না করা সত্যিসত্যিই কঠিন মূর্খতা এবং অবুঝ 
শিশুসুলভ কাজ । এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী বলেছেন £ 
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২৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


০০০ ১০৫১০ 49০৯ 3 518 ৩১ 4০৪ ০৪০1৮০০০১০০ শিখ 
আয়'এই দৃষ্টিহীনতাকেই হযরত মজযুব (র) এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 
5৯ ৬৯ ০১০৮৯ শর্বহীট ০০১৮০ এতীলি ০৩১শীটি ভর্বট বীথি 
ৰ ০১৮৯ ৬ এরশিসীট ১৩ ভি কী শিশি শীশশিকি | হিট 
'কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বিশ্বসৃষ্টিকে অনেষার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে না, 
তার অনীহার অনুপাতে তার দৃষ্টির প্রথরতা লুপ্ত হতে থাকে। বর্তমান কালের বিশ্বয়কর 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তাতেই যারা জড়িয়ে 'রয়ে গেছে, আল্লাহ্‌ এবং নিজেদের ব্যাপারে সে 
সমস্ত আবিষ্র্তাদের গাফলতি উল্লিখিত বাণীরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতই আল্লাহ 
তা*আলার পরিপূর্ণ শৈল্পিক রহস্য উদ্ঘাটন করে চলেছে, ততই তারা আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং 
বাস্তবতা অনুধাবনের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে আকবর ইলাহাবাদী বলেছেন $ 


৬৫ জু এশা ১১৭৪৯ 4৫০ ০১ ০৬৫ 
রে 5৫ ৩৮2৩ ১৪০১০) ০৯ (6215৯ ০০৪ 

'কোরআন-করীমে এমনি দষ্টিহীন লেখাপড়া জনা মরখদের সম্পর্কে বলেছে ৪ 

(+১০1৯১৬৮4০ ০১১১০৯০৪০৬৮ ৬৪ 5 ০০ ০275, 
-১১৯১৯৪ 

অর্থাৎ "আসমান ও যমীনে কতই না নিদর্শন রয়েছে যেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে 
চলে। সেগুলোর তাৎপর্য, শিল্পবৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর বৈচিত্র্যের প্রতি তারা লক্ষ্যও করে না।' 

সারকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য 
ওস্টুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত ।-সেগুলোর মধ্যে গভীর 
মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বৃদ্ধিতা। উল্লিখ্রিত আয়াতের 
শেষ ৰাক্যে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা 
হয়েছে £ 9৮113 551১ [১ 1:2) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক 
চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বন্তু-সামঘ্রীকে আল্লাহ্‌ 
নিরর্থক সৃষ্টি. করেন নি বরং এ সব সৃষ্টির পেছনে হাজারও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে 
যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে-এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে 
১ এ্রকমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদত-আরাধনার উদ্দেশ্যে । এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য । 
তারপর তারা চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এ বিশ্ব সৃষ্টি 
নিরর্থক নয়, বরং এগুলো সবই বিশ্বত্রষ্টা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত ও হিকমতেরই 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনার উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা 
নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তার মহান দরবারে পেশ করেছিলেন । 
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প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, ১: 2 1৪ $ অর্থাৎ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব 
থেকে রক্ষা কর। ূ 

দ্বিতীয় আবেদন £ আমাদেরকে আখিরাতের লাপ্না থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ, 
যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্কিত করা হবে। 
কোন কোন আলিম লিখেছেন, হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ 
কামনা করবে যে, হায়! যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও যদি তার অপকর্মের 
প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো! 

তৃতীয় আবেদন £ আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রাসূলে-মকবুল (সা)-এর 
আহ্বান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহ্গুলো ক্ষমা করে 
দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ-ক্রুটি অপসারিত করে দাও । আর আমাদেরকে নেককার ও 
সতকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর । অর্থাৎ তাদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও। 

এই তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য । পরবর্তীতে 
চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের 
নিয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ, তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন 
যেন লাঞ্নাও না হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জবাবদিহি ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম 
পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও । তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর, যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা 
লাভের যোগ্য হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি । আমাদের মৃত্যু যেন 
ঈমান ও আ'মালে সালেহার সাথে হয় । 


সঞ্জু নব লাক 
৯1১ ৮৩2০০৩৮৩০৮ ০৮7৪৪) ৯ ৩০০৬ 
৬/5৯১1212৩ ০ ০ ১৪155 ১৪০৮ 
পি উই ১০925 
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ইউজ তরি ভি 
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(১৯৫) অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবৃল করে নিলেন যে, 
আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না__তা সে পুরুষ হোক কিংবা 
স্ত্রীলোক । তোমরা পরস্পর এক | তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে 
নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে 
আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর 
থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে 
নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে । আর আল্লাহ্র নিকট রয়েছে 
উত্তম বিনিময় । (১৯৬) নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোকা না দেয় । 
(১৯৭) এটা হলো সামান্য ফায়দা-_এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ । আর সেটি হলো 
অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯৮) কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের 
জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রত্বণ। তাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে । আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা সৎকর্মশীলদের 
জন্য একাম্তই উত্তম । (১৯৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, 
যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু 
তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহ্র্র সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং 
আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক 
যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যথাশীঘ্ব 
হিসাব চুকিয়ে দেন। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে সতকর্মশীল ঈমানদার লৌকদের কতিপয় দোয়া প্রার্থনার 
বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতগুলোতে সে দোয়ার মঞ্জুরি এবং তাদের সতকর্মের জন্য বিপুল 
প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের 
বাহ্যিক ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ এবং পার্থিব চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানদের 
ধোকায় পড়া উচিত নয়। কারণ, ত তাদের এহেন অবস্থা সামান্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র, 
তারপরেই রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব ।.. 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


তারপর তাদের পালনকর্তা মঞ্জুর করে নিয়েছেন তাদের দোয়া ।. তার কারণ, (আমার 
চিরাচরিত নিয়ম হলো এই যে), আমি কারো (সৎ) কাজকে তোমাদের মধ্যে 'যেই.তা করুক 
বিনষ্ট করি না (তার বিনিময় দেওয়া হবে না, এমন নয়)। তা সে রাজ পুরুষই করুক কিংবা 
স্ত্রীলোক (উভয়ের জন্য একই নিয়ম । কারণ), তোমরা (উভয়েই) পরস্পরের অংশ বিশেষ । 
(কাজেই উভয়ের জন্য হুকুমও একই রকম । যখনই সে ঈমান এনে বড় একটা. সৎ কাজ 
করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে আগত সুফল লাভের প্রার্থনা করেছে, তখন আমি তার দোয়া-পরার্থনাকে 
আমার চিরাচরিত নিয়মের ভিত্তিতেই মঞ্জুর করে নিয়েছি । আর আমি যখন ঈমানের জন্য এমন 
সুফল দান করে থাকি), তখন যারা (ঈমান এনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠিন আমলগুলোও 
সম্পাদন করেছে, যেমন হিজরত করে) দেশত্যাগ করেছে এবং (তাও নিজের খুশিতে নয় 
ভ্রমণ-পর্যটনের জন্য নয়, বরং তাদেরকে চরমভাবে উত্ত্যক্ত করে) বের করে দেওয়া হয়েছে। 
আর (হিজরত, নির্বাসন ও অন্যান্য) উৎপীড়ন সবই ভোগ করতে হয়েছে আমার পথে । (অর্থাৎ 
আমার দীনের কারণে এবং যেগুলোকে তারা সহ্য করেছে) আর (তদুপরি তারা) জিহাদ. করেছে 
এবং (তাদের মধ্যে অনেকেই) শাহাদত বরণ করেছে। (কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করেনি । কাজেই এহেন পরিশ্রমপূর্ণ সতকর্মের জন্য সুফল প্রাপ্ত হবে নাই বা কেন?) 
নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি (যা আমার হকের ব্যাপারে তাদের দ্বারা হয়ে গেছে) আমি 
তা ক্ষমা করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাব, যার 
তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ ৷ এই প্রতিদান পাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে । আর আল্লাহ্র 
কাছেই আছে (অর্থাৎ তারই. ক্ষমতায় রয়েছে) উত্তম প্রতিদান । (উল্লিখিত আয়াতগুলোতে 
মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের এবং তার শুভ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । পরবর্তীতে কাফিরদের 
আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস এবং সে সবের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা হচ্ছে, যাতে 
মুসলমানদের সান্ত্বনা এবং অসৎ কর্মীদের সংশোধন ও তওবার তৌফিক হতে পারে)। 


(হে সত্যান্বেষী ! রুধী-রোজগার কিংবা বিলাস ব্যসনের জন্য) কাফিরদের চলাফেরা যেন 
তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত না করে, এটা যে কয়েক দিনের 'খেলামাত্র। কোরণ, মৃত্যুর 
সাথে সাথে এর নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকবে না। আর) তারপরে তাদের (চিরকালীন) ঠিকানা 
হবে জাহান্নাম । আর তা হলো নিকৃষ্টতম অবস্থান । কিন্তু (এদের মধ্যে) যেসব লোক আল্লাহ্‌কে 
ভয় করবে (এবং কৃতজ্ঞ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত 'হয়ে যাবে), তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে 
জান্নাতী উদ্যান । তার প্রাসাদরাজির) তলদেশে প্রবাহিত থাকবে প্রস্রবণসমূহ ৷ তারা এ সমস্ত 
উদ্যানে চিরকাল বসবাস করতে থাকবে । এই আতিথেয়তা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে '। বস্তুত 
যেসব বস্তু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে (অর্থাৎ উল্লিখিত স্বগঁয় উদ্যান, ্রস্নবণ প্রভৃতি) তা সতকর্মশীল 
বান্দাদের জন্য কোফিরদের কয়েক দিনের ভোগ-বিলাস অপেক্ষা) অনেক উত্তম। 


(উল্লিখিত প্রার্থনা সম্লিত আয়াতের পূর্বে আহ্লে-কিতাবদের বদভ্যাসমূহ এবং তাদের 
শাস্তি ও অশুভ পরিণতির বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সে সমন্ত 
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২৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


লোকের আলোচনা করা হয়েছে, আহলে-কিতাবদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল মুসলমান 
হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই কোরআনের রীতি অনুযায়ী মন্দ লোকদের দোষ-ক্রটির পরে সৎ. 
লোকদের প্রশংসার আলোচনা এসেছে)। আর নিশ্চয়ই কোন কোন লোক আহলে-কিতাবদের 
মাঝে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী এবং সে কিতাবের প্রতিও (বিশ্বাস করে) যা 
তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনের প্রতি)। আর সে কিতাবের প্রতিও 
(বিশ্বাস করে) যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি । আর 
আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে বিশ্বাস, তা) এভাবে যে, তারা আল্লাহকে ভয় করে । (সে কারণেই 
তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে না যে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তান হওয়ার অপবাদ আরোপ 
করবে অথবা আহকামের ব্যাপারে কোন প্রকার অপবাদ আরোপ করবে! আর তওরাত ও 
ইঞ্জিলের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস এভাবে), আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহের মুকাবিলায় 
(দুনিয়ার) স্বল্পমূল্য বিনিময় গ্রহণ করে না। এমন সব লোকেরাই উত্তম প্রতিদান পাবে তাদের 
পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে (আর তাতে তেমন. একটা বিলম্বও ঘটবে না । কারণ), নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যথাশীঘ্ হিসাব-নিকাশ করে দেবেন। (আর এই হিসাব-নিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সবার দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হন্ুল-ইবাদ ব্যতীত অন্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায় £ 
চা 1401-,1$:5 9944 আয়াতের আওতায় তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্র হকের বেলায় যে সমস্ত ক্রটি-গাফলতি ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা 
হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে । তার কারণ, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) হাদীসে 
খণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তার ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার 
কিংবা তার ওয়ারিশানকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে 
নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাষী 
করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা । কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে । 


28012 2 ১৪ 12221 2132025 2215799 1421 ৩1 ও 
সিডি 
৫১) ১৯১৪১? 


(২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর । আর 
আল্লাহুকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। 


যোগসূত্র $ এটি সুরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। এতে মুসলমানদের জন্য কয়েকটি 
অতি গুরুতত্পূর্ণ নসীহত নিহিত রয়েছে এবং এটিই যেন গোটা সূরার সার-সংক্ষেপ। 
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সুরা আলে-ইমরান ২৪৫ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ্‌ 

হে ঈমানদারগণ! কেষ্ট ও বিপদাপদে) নিজে সবর কর এবং (কাফিরদের সার্থে সংঘর্ষের 
ক্ষেত্রে) মুকাবিলা করতে গিয়ে সর্বাবস্থায় সবর কর এবং যুদ্ধের (আশংকা দেখা দিলে), 
মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক এবং (যে কোন অবস্থায়) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, 
(শরীয়তের নির্ধারিত সীমালংঘন করো না) যাতে করে তোমরা আখিরাতে নিশ্চিতভাবে এবং 
দুনিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রেও) পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পার। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এ আয়াতটিতে মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে। (১) সবর, €২) 
মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতা ও (8) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্ষভাবে যুক্ত । -: 

“সবর'-এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা! আর কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর 
অর্থ নফ্‌সকে তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা । এর তিনটি প্রকার রয়েছে ঃ 

এক. সবর আলাত্তাআত । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তার রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম 
করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক তাতে মনকে স্থির রাখা । 

দুই. সবৃর “আনিল মাআসী?। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল নিষেধ করেছেন, 
সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক, যত স্বাদেরই হোক, তা থেকে বিরত রাখা । 

তিন. সব্র আলাল মাসায়েব অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ 
করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শাস্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে 
মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা । 

'মুসাবারাহ্‌' শব্দটি সব্র থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শক্রর মুকাবিলা করতে গিয়ে 
দৃঢ়তা অবলম্বন করা । আর 'মুরাবাতা অর্থ হলো ঘোড়াকে বাধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ 
করা। এ অর্থেই কোরআনে-করীমে বলা হয়েছে 8 ১|| ৮) ১ কোরআন ও হাদীসের 
পরিভাষায় এ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

(১) ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের 
প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। 

(২) জামাআতের নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের 
জন্য অপেক্ষমাণ থাকা। এ দুটি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত । এর 
মাহাত্ম্য অসংখ্য__ অগণিত! এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেওয়া হলো । 

রিবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা ঃ ইসলামী সীমান্তের হিফাযত করার লক্ষ্যে 
যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকাহেঁ 'রিবাত' ও “মুরাবাতাহ' বলা হয়। এর দুটি 
রূপ হতে পারে। প্রথমত যুদ্ধের কোন আশংকা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধু 
অগ্িম হিফাযত হিসাবে তার দেখাশোনা করতে থাকা । এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে 
(সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষবাস করে নিজের রুধী-রোজগার করাও জায়েয । 
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২৪৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খন্ড 


এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুমী-রোজগার করা যদি 
তাব্লই আনুয়ঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও “রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ'র সওয়াব হতে 
থাকবে । তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের 
হিফায়ত না হয়, বরং নিজের রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তরে দৃশ্যত সীমান্ত রক্ষার কাজ করে 
থাকলেও.এমন লোক 'মুরাবাত ফী সাবীলিল্লাহ্‌' হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত 
রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। 

দ্বিতীয়ত, সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও 
শিশুদের সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শক্রর মুকাবিলা 
করতে পারে ।_ কুরতুবী) ঃ 

এতদুভয় অবস্থাতে 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ্‌ বুখারীর 
এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা“দ'সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 
ইরশাদ করেছেন__“আল্লাহ্র পথে একদিনের “রিবাত' সীমায় প্রহর) বরণ নমিতা এবং এ 
মাঝে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছু থেকেও উত্তম ।”- 

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম: 
(সা) বলেছেন, “একদিন.ও এক রাতের রিৰাত (সৌমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা 
এবং সমগ্র ব্রাত, ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম । যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ 
করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে তার রিযিক জারি থাকবে এবং সে. শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে ।” 

আবূ দাউদ রে) ফুযালাহ্‌ ইবনে ওবায়েদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত 
উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার 
মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধু মুরাবাত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া অর্থাৎ তার আমল 
কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকৈ নিরাপদ 
থাকবে ।- 

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত 
সদকায়ে জারিয়া "অপেক্ষাও উত্তম । কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে 
থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত 
জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে । যখন এ উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার 
সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত প্রহ্রার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে 
না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের সৎকর্ষে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর 
আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে । ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ -সমস্ত মুসলমানের সৎ 
কাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যস্ত তার “রিবাত' কর্মের সওয়াবও অব্যাহত 
থাকবে ।-তাছাড়া, সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াব আমল করা ছাড়াই 
সর্বদা জারি থাকবে । যেমন বিশুদ্ধ সনদসহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে-করীম 
(সা)-ইরশাদ করেছেন ঃ 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে দুনিয়ায় যে 
সমস্ত সৎ কাজ করতো তার সওয়াব সক সময় জারি থাকবে এবং তার রিযিকও জারি থাকবে 
এবং সে শয়তান (কিংবা কবরের সওয়াল-জওয়াব) থেকে বেঁচে থাকবে । কিয়ামতের দিন 
আন্নাহ তাকে এমন বিশেষভাবে উঠাবেন যে, হাশরের ময়দানে কোন ভয়ভীতিই তার মধ্যে 
থাকবে না। 

এই রেওয়ায়েত যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি শর্ত রয়েছে যে, তাঁকে 
সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থীয় মৃত্যুবরণ করতে হবে । কিন্তু অন্যান্য কোন 
কোন রেওয়ায়েতেষ দ্বারা জানা যায় যে, জরি হার তর দজাবারতি হেত 
গেলেও নে সওয়াব জারি থাকবে ৷. ». 

হযরত উবাই ইবনে কা“আব রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে বরীন (সা) ইরশাদ করেছেন, 
রমযান ছাড়া অন্যান্য দিনে একদিন মুসলমানদের কোন দুর্বল সীমান্ত রক্ষধূরর কাজ নিঃস্বা্ভাবে 
সম্পাদন করার সওয়াব-শতবর্ষের ক্রমাগত রোষা এবং রাব্রি জাগরণের চেয়েও উত্তম । আর 
রমযানের সময় একদিন সীমান্ত প্রহরার কাজ এক হাজার বছরের সিয়াম. কিয়ামেব্র..চাইতে 
উত্তম। এখানে এ শব্দের সামান্য দোদুল্যমানতা প্রকাশ করার পর বর্ণনাকারী বল্লেন, আর 
যদি আল্লাহ্‌ অক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে নেন, তবে এক 
হাজার বছর পর্যস্ত তার কোন পাপ লেখা হবে না। বরং পুণ্য লেখা হতে থাকবে এব তার 
সীমান্ত রক্ষার, কাজের বিনিময় কিয়ামত অবধি জারি থাকবে ।_ (কুরতুবী) * 

নামাবের জামা“আতের অনুবর্তিতা 8 আবূ সালমাহ্‌ ইবনে আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন,_আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে 
দিচ্ছি যাতে আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে 
দেবেন। সে বিষয়গুলো হচ্ছে এই ঃ ঠাণ্ডা কিংবা কোন ক্ষতের কারণে ওযূর অঙ্গগুলো ধোয়া 
কষ্টকর হলেও সে অঙগগুলোকে খুব ভালভাবে ধোয়া, অধিক পরিমাণে মসজিদের দিকে যাওয়া 
এবং এক নামাঘ শেষ করার পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা । তারপর বলেন £ ৫১ 
(৬) অর্থাৎ এও আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত প্রহরার অনুরূপ । 

জ্ঞাতব্য $ এ আয়াতে প্রথমে মুসলমানদেরকে সবর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা 
সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই হতে পারে । আর এর বিস্তারিত বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত 
“মুসাবারাহ্‌'-এর নির্দেশ করা হয়েছে যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার সময় হয়ে থাকে । 
তৃতীয়ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুরাবাতার, যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার আশংকার সময় 
হয়ে থাকে। আর সর্বশেষে দেওয়া হয়েছে তাকওয়া তথা পরহ্যিগারীর হুকুম ; যা এ সমুদয় 
কাজের প্রাণ এবং আমল কবুল হওয়ার জন্য অপরিহার্য । শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকামের 
উপর আমল করার পুরোপুরি তওফীক দান করুন । আমীন ! 
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পরম দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে! 


(১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে 
এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর 
বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী । আর আল্লাহকে ভয় কর, 
যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে 
সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (২) 
ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও । খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের 
অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত 
করে তা খ্রাস করো না। নিশ্চয়, এটা বড়ই মন্দ কাজ। 





পা 


০ 





যোগসূত্র £ সূরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াতটি ছিল তাকওয়া সম্পর্কিত। আর 
আলোচ্য সূরা “নিসা'ও শুরু হয়েছে তাকওয়ারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে । 
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(গনীমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে । আর 
আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা 
হয়েছে। যেমন___অনাথ-ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার. 
প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হন্কুল-ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো 
অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন 
প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে। 

সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার 
যা মূলত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে । এ সব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ 
আদায় করতে ব্যর্থ অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের 
মাধ্যমে তার সুরাহা করা ষেতে পারে। 

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং 
আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও 
আন্তরিকতার উপর । এ সব অধিকারকে তৌলদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির 
মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দু্ধর। সুতরাং এ সব অধিকার আদায়ের জন্য. আল্লাহ্ভীতি এবং 
পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই । আর. একেই বলা হয়েছে “তাকওয়া" । 
বস্তুত এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড় । তাই 
আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা. হয়েছে £ 

... ১০০০1405801 (28 _ অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবত এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ 
করতেন । বিয়ের খুতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত । 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে “হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে সম 
মানুষই--পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার 
প্রলয় দিবস পর্যস্ত জন্যগ্রহণকারী___ প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । :: 

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্‌র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে “রব' শব্দটি ব্যবহার 
করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । অর্থাৎ এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে 
সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-লোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা 
পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান! 

এর পরই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, মানব সৃষ্টির বিভিন্ন 
প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ্‌ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন । আর তা হচ্ছে 
এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটিমাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করে 
পরস্পরের মধ্যে ভ্রাত্ত্ব ও আত্মীয়তার সৃদৃঢ় বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌-ভীতি এবং 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৩২ 
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২৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য.ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি 
ও.সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে 
এবং উচুনীচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন জবাই একই 
মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। 


%৮৯১৮৯৪০ ৩5৯১১৫৮৯33১ ১৮5 ভা 
পিন 1১২২৩ 

অর্থাৎ সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আ) 
থেকে সৃষ্টি করেছেন । আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমত হযরত আদম (আ)-এর 
টিহোওযাহে রি হনাহরেছে বারা বর্মানা/ই হন জেনে পৃথিবীর সকল মানুষকে 
সৃষ্টি-করা হয়েছে। 

অতএব বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলত পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াভসমূহের 
ভূমিকা হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে । আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্র অধিকারের 
ব্যাপারে সতর্ষ করে দেওয়া হয়েছে এৰং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ সম্পর্কেও অবহিত করা 
হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে তাদের মধ্যে 
ভ্রাভ্তৃ, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্াণিত করা হয়েছে। 

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লীহ্‌কে ভয় করো, যার নাম উচ্চারণ করে তোমরা 
অন্যের থেকে অধিকার দাবি কর এবং যার নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য' 
হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা পিতার দিক 
আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর। 

দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং 
তাদের আঁধিকার. সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর, যিনি 
তোমাদেরকে একটিমাত্র প্রাণীসত্তা (অর্থাৎ হযরত আদম [আ] থেকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত 
মানুষের সৃষ্টির মূল উৎস তিনিই)। আর সে প্রাণীসম্তা থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তার যুগল 
(অর্থাৎ আল্লাহ আদম থেকেই সহধর্মিনী বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন) এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
এই মানব-যুগল থেকেই অসংখ্য নর ও'নারী সৃষ্টি করেছেন৷ আর (হে মানুষ! তোমাদেরকে এ 
ব্যাপারেও বিশেষ তাকীদ করা হচ্ছে যে,) তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যার নামে 
শপথ করে তোমরা নিজেদের অধিকার) আদায়ের চেষ্টা করে থাক। (অর্থাৎ তোমরা অন্যের 
কাছে নিজেদের অধিকার আদায় প্রসঙ্গে বলে থাক যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে আমাদের অধিকার 
দিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করার জন্য যখন অন্যদের আহবান করে থাক, তখন তাতে 
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সূরা আন্-নিসা . ২৫১ 


বোঝা যাচ্ছে যে, তোমরা তাকে ভয় করা অপরিহার্য বলে মনে করে থাক। তাই তোমাদের 
বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হচ্ছে এইজন্য যে, তোমরাও আল্লাহকে ভয় কর)। আর (এ 
ব্যাপারে সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্র সমগ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত 
রাখা । বস্তুত এখানে একটি বিশেষ ব্যাপারে সতর্ক ও ভয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
তা হচ্ছে এই যে,) আত্মীয়-স্বজনের অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয় সে-ব্যাপারে সতর্ক থাক। 
আল্লাহ্‌ তোমাদের সবার অবস্থা সম্পর্কে জ্ীত । (তোমরা যদি আল্লাহ্র বিধানের পরিপন্থী কিছু 
কর, তবে তার শাস্তি অবশ্যই -পাবে।) এবং যে সব শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করে (অর্থাৎ যারা 
ইয়াতীম হয়ে যায়) তাদের ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করো (যাতে তা নষ্ট হয়ে না যায়? বরং 
তাদের ধনসম্পদ তাদের কাজেই খরচ কর।"এছাড়া যতদিন পর্যন্ত সে সক"ইয়াতীমের 
ধন-সম্পদ তোমাদের দায়িত্ব থাকে, সেগুলোকে সৃক্ষ্সভাবে হিফাত করো) প্রবং কোক্রমেই 
তাদের তালো মালগুলো বেছে নিয়ে তার সাথে তোমাদের খারাপ মালগুলো সংষিশ্রিত করো 
না। আর তাদের ধন-দৌলত তোমরা কখনো ভোগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 'তৌমাদের নিজস্ব 
সম্পদ রয়েছে। (অবশ্য তোমরা যদি একান্তই নিঃস্ব হয়ে থাক, তাহলে তাদের ধন-সম্পদের 
০5477405594508905 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঃ আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা 
বলা হয়েছে। “আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক” কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক । এর দ্বারা সব রকম 
আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে-পাকে “আরহাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত 
একটি বহুবচমবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রিহ্‌ম'। আর “রিহ্ম' অর্থ জরায়ু বা' গর্ভাশয় 
অর্থাৎ জন্যোর প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে? জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ 
পারুস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয় । আত্মীয়:স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে 
তাকে বলা হয় “কেতয়ে-রিহ্মী”। 

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা ।” __ (মিশকাত, পৃ. ৪১৯) 

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রথমত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও 
সম্পদের প্রাচ্য এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ-জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত 
সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রো) বলেন £ মহানবী (সা)-এর মদীনায় আগমনের সাথে 
সাথে আমিও তার দরবারে গিয়ে হাধির-হলাম। সর্বপ্রথম আমার .কানে তার যে কথাটি প্রবেশ 
করল, তা হলো এই £ 
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_ হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দাও। আল্লাহ্‌র সত্ুষ্ট 
লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক. গড়ে তোল এবং এমনি 
সময় নামাযে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্র থাকে । স্মরণ রেখো, এ 
কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ।__(মিশকাত, 
পৃ. ১০৮) 

অন্য এক হাদীসে আছে $ উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনাহ (রা) তার এক বাদীকে মুক্ত 
করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকট যখন এ খবর পৌছালেন, তখন তিনি 
বললেন, “তুমি.-যদি বাদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে বেশি পুণ্য লাভ করতে 
পারতে ।_(মিশকাত, পৃ. ১৭১) 

ইসলাম দাস-দাসীদের আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে 
অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্তেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক 
রাখাকে তার চেয়েও বেশি গুরুতৃপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে 
আরো বলেছেন ঃ 
. কোন অভাবপ্রস্ত র্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন 
নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্‌কা এবং আত্বীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ 
করা যায়।'-_(মিশকাত, পৃ. ১৭১) 

আত্্ীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার এবং তাদের অধিকার আদায় যেমন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, 
তেমনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও মহানবী (সা) অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে উন্ম্েখ 
করেছেন। 

এক হাদীসে বলা হয়েছে £০৮।$ ২৯ 4১১১১ __-ষে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।”-_(মিশকাত, পৃ. ৪১৯) 
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_-যে কওমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী কোন ব্যক্তি বিরাজ করবে, তাদের 
উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে না।'_(মিশকাত, পৃ. ৪২০) 
75915777505 
করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে ঃ ৪ ৪১:54 15 ] 


আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী । আল্লাহ তোমাদের অন্তরের 
ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও 
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পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে 
এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌কে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন 
করতে কোন বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি 
সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। 

কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা 
হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি। 

কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার 
সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে 
মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ-ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। 

ইয়াতীমের অধিকার £ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে 8৮1 ॥ 3115 
₹41১» ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী “ইয়াতীম' শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ । একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 
“দুররে-ইয়াতীম' বা “নিঃসঙ্গ মুক্তা” বলা হয়ে থাকে । 

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে 
থাকে! অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব 
জীব-জন্তুর মা মরে যায়, তাদেরকে ইয়াতীম বলা হয়। 

ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন, 'বালেগ হবার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে 
না।'__ (মিশকাত, পৃ. ২৮৪) 

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপটৌকন হিসাবে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাহলে 
ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্‌ হচ্ছে সেসব মালেরও হিফাযত করা । ইয়াতীমের মৃত পিতা 
অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক, তার উপরই ইয়াতীমের 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃ বর্তায় । উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন 
তার গচ্ছিত ধনসম্পদ থেকে নির্বাহ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াতীম বালেগ না হবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তার কাছে তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও 
বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক। 

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌছিয়ে দাও । আর 
এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌছিয়ে 
দেওয়া যেতে পারে। 

অতএব ইয়াতীমের মালামাল তার নিকট পৌছিয়ে দেওয়ার পন্থা হলো ইয়াতীমের 
মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি 
হস্তাত্তর করা । 
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' কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে 
ইয়াতীমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয় ; বরং তার নৈতিক দায়িত্‌ 
হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্বাবধান করা এবং ইয়াতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজ 
দায়িতে তা সংরক্ষণ করা। 

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের উত্তম সম্পদণ্ডলো তোমাদের 
মন্দ সম্পদের সাথে অদলবদল করো না। অনেক লোক এমনও রয়েছে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে 
কোন প্রকার পরিবর্তন না ঘটালেও ভালো ভালো জিনিস নিজেদের জন্য এবং মন্দগুলো 
ইয়াতীমের জন্য নির্ধারণ করে থাকে । যেমন, একপাল ছাগলের মধ্য থেকে মোটাতাজা এবং 
সবল ছাগলগুলো নিজেদের ভাগে এবং অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল ছাগলগুলো ইয়াতীমের জন্য বরাদ্দ 
করে থাকে। এমনিভাবে একটি অচল মুদ্রা ইয়াতীমের জন্য এবং ভালো মুদ্রাটি নিজের জন্য 
বন্টন করে। এটাও আত্মসাৎ এবং খেয়ানত বৈ আর কিছুই নয়। আর এ জন্যই কোরআন 
একান্ত স্পষ্ট করে ইয়াতীমের অধিকারগুলো সংরক্ষণের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে । এই 
ধরনের অদলবদল অথবা পরিবর্তন যেমন অভিভাবকের নিজের বেলায় চলে না, তেমনি 
অন্যের বেলায়ও অভিভাবককে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ য্রবান থাকতে হবে, যাতে ইয়াতীম 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। 

সূরার তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে £ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ নিজের ধন-সম্পদের সাথে 
সংমিশ্রিত করে খেয়ো না অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল যাতে কেউ অবৈধ পন্থায় ভোগ করতে না 
পারে, সে জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিজের সম্পদের সাথে তোমরা ইয়াতীমের 
সম্পত্তি ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করো এবং ভিন্নভাবে ব্যয় করো । আর যদি একত্রেও রাখ, তাহলে 
এমনিভাবে হিসাব-নিকাশ করে রাখবে, যাতে বুঝতে পার যে,তাদের মালামাল তোমাদের ব্যক্তিগত 
ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় হয়নি। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারার ২৭তম রুকুতে বর্ণনা করা হয়েছে। 

আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াতীমের মাল 
আত্মসাৎ ও ভোগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত এ সব লোকই বেশি পাওয়া যায়, যাদের নিজস্ব 
ধন-সম্পদ রয়েছে। আর তাদের কথা এখানে উল্লেখ করে বস্তুত তাদের লজ্জা দেওয়া হয়েছে 
যে, কি করে এই ধরনের লোকেরা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করতে পারে, যাদের আল্লাহ্‌ 
ধন-দৌলতের অধিকারী করেছেন । 

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমের মালামাল ভক্ষণ, করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 
ধন-সম্পদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভোগ ও ব্যবহার। কিন্তু পরিভাষা হিসাবে ধন-সম্পদের ক্ষয় 
সাধন করাকেই ভক্ষণ বলা হয়ে থাকে । তা ব্যবহারের মাধ্যমেই হোক অথবা ভোগের 
মাধ্যমেই হোক । কোরআন এই পরিভাষাটিকে সামনে রেখেই “ভক্ষণ করো না” বলে ইয়াতীমের 
সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে । সুতরাং ইয়াতীমের সম্পদ যে কোন অবৈধ পন্থায় ব্যয় 
করা নিষিদ্ধ। 
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সূরা আনৃ-নিসা ২৫৫ 


আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে £ “এটা হবে মস্ত বড় অপরাধ" । এখানে 
'হুবান" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন---এ শব্দটি হাবশি 
ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে মস্ত বড় অপরাধ ।আর আরবী ভাষায়ও এ শব্দটি সে অর্থেই 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৃ 

অর্থাৎ ইয়াতীমের মালামাল সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবেই হোক অথবা. অভিভাবক তার 
নিজের মালের সাথে সংমিশ্রিত করেই হোরু, অপচয় ও আত্মসাৎ করলে তা হবে তার জন্য মস্ত 
বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ । 


26০৬0515690 (2 375558 ২১৯৯, 
12১6৭) ৬৯ 3৪ %১৮2 4055 ৫ ০৪৬০০ £ ক ৯ 
ভাতে তিন ১ আও 


লে পূরণ করতে 
পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও 
দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত । আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত 
আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; 
এতেই পক্ষপাতিত্ব জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা । 


যোগসূত্র ৪ পূর্বোক্ত আয়াতে ইয়াতীমের হক বিনষ্ট করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, অভিভাবকগণের পক্ষে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। 
আলোচ্য আয়াতে কিছু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্বোক্ত নির্দেশটিই পুনরালোচিত হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে, যাদের অভিভাবকতে ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে তারা যেন ওদের এমন মতলব নিয়ে 
বিয়ে না করে যে, এদের যেনতেন মোহর দিয়ে বিয়ে করা যাবে এবং ওদের যেসব বিষয়-সম্পত্তি 
রয়েছে, তা গ্রাস করে নেওয়া যাবে। ৃ 

মোটকথা, কোরআনের এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতীমদের 
সম্পদ আত্মসাৎ করার যে কোন ফন্দি-ফিকিরই নাজায়েয । পরস্তু অভিভাবকগণের উপর 
সর্বতোভাবে ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ফরয 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

জী বদি জেতালেন নানা বিভা তবে 
তো কথাই নেই) যে, ইয়াতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে (তোদের মোহরের বেলায়) সুবিচার করতে 
পারবে না (তবে তাদের বিয়ে করো না, বরং) তবে (হালাল) স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে যারা 
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২৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


তোমাদের নিকট (যে কোন দিক দিয়ে) পছন্দ হয়, তাদের বিয়ে কর (কেননা, অন্যান্য স্ত্রীলোক 
যেহেতু স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে; তাও যারা একাধিক বিয়ে করতে চায়, তারা 
একজনে) দুজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) তিনজন স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) 
চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (বিয়ে করতে পারে)। তবে যদি এরূপ সন্দেহ থাকে যে, (একাধিক 
বিয়ে করে স্ত্রীদের মধ্যে) ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, (বরং কোন স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট 
হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে,) তবে এমতাবস্থায় এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাক ৷ (আর যদি 
মনে কর যে, এক স্ত্রীর অধিকারও পূরণ করা সম্ভব হবে না, তবে) যেসব ক্রীতদাসী (শরীয়তের 
নিয়ম অনুযায়ী) তোমাদের অধিকারে রয়েছে, তাতেই তৃপ্ত থাক। এমতাবস্থায় (এক স্ত্রী কিংবা 
শুধু ত্রীতদাসীতে তৃপ্ত থাকার বেলায়) সীমালংঘন বা অবিচার না হওয়ারই সন্তাবনা বেশি । 
(কেননা, এ অবস্থায় যেহেতু একই স্ত্রীর “ব্যাপার, তাই অবিচার হওয়ার তেমন অবকাশ থাকে 
না। দাসীদের ব্যাপারে অবিচার হওয়ার আশংকা আরো কম । কেননা, এক্ষেত্রে মোহর দিতে 
হয় না। অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের স্ত্রীর সমান অধিকার থাকে না)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে 
ক্ষুণ্ন করা হতো। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি 
সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু ধন-সম্পত্তি থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র 
মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করার ফিকির করতো । এসব অসহায় মেয়ের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা 
তারা চিন্তাও করতো না। 

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-এর 
যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্বাবধানে একটি 
ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সেই ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও 
অংশ ছিল। সেই ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মোহর' 
আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিলো । 
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। 

20) 2০ . ৮১৯ 0$-_অর্থাৎ মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয় তবে 
অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার। 

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে ঃ আলোচ্য আয়াতে যে “ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 
তার অর্থ হচ্ছে ইয়াতীম মেয়ে । আর শরীয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই 
ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি । সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও 
প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে 
বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে । তবে তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও 
কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। 
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সূরা আন্-নিসা ২৫৭ 


অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনি অনেক বড় বড় 
মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বতাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই-না 
করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়__এটা কোনক্রমেই ঠিক নয়। 

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ 
মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কীরণে তাদের বিয়ের 
ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু 
করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয় ৷ এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে 
হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন না হয়। 

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর 
ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্‌-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই 
বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে 
বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে । এ কথা বলার সাথে সাথে 
সরকারের দায়িতৃশীল ব্যক্তিদের দায়িত্রে কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম 
ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

বহ্‌-বিবাহ £ বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ 
বলে বিবেচিত হতো । আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই 
এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত । 

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের 
অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল: হয়নি । বরং তাতে সমস্যা 
আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও 
স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে । তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার 
পুনঃগ্রচলন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। 

ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহু-বিবাহের একজন বড় প্রবক্তা । বহু 
বিবাহের সমর্থনে তিনি পবিত্র ইনজীল কিতাবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর 
দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বহু-বিবাহ শুধু পছন্দনীয় নয়, বরং তার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা 
একটি বিশেষ উপকারিতাও রেখেছেন। 

এভাবে ইউরোপের পাদরী নিকসন, জন মিল্টন এবং আইজাক টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল 
ব্যক্তি বহু-বিবাহ প্রথা চালু করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এমনকি পপ্িত ডিরাক 
অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতী তীর বক্তব্য অনুযায়ী এক ব্যক্তি দশ থেকে সাতাশটি বিয়েও 
করতে পারবেন একই সময়ে | 

কৃষ্ণকে হিন্দুরা তাদের পরম দেবতা বলে স্বীকার করে। সেই কৃষ্ণেরও দশ সহ স্ত্রী ছিল 
বলে বর্ণনা করা হয়। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)_-৩৩ 
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২৫৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


এ. মোট কথা, ধর্মীয় পবিত্রতা ও সামাজিক কাঠামো-সুবিন্যস্ত রাখার তাকীদে এবং সমাজ 
থেকে জেনা ও ব্যভিচার -প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করার স্বার্থে বহুবিবাহ প্রথা 
একান্তই প্রয়োজন । এছাড়া অনেক সমাজে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই 
অধিক। বহু-বিবাহের মাধ্যমে এ সমস্যারও প্রতিকার হতে পারে। ৮ 

-বহু-বিবাহের সুযোগ না থাকলে সমাজে গণিকাবৃত্তি ও প্রমোদ-বালাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি 
পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । আর সত্য কথা এইযে, ঘেসব সমাজে বহু-বিবাহের অনুমতি নেই 
সেখানে ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবৈই । 

আজকের ইউরোপীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে 
পারি। সেখানে বহু-বিবাহের উপর তো বিধি-নিষেধ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পারস্পরিক বন্ধুতু 
এবং মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশার আবরণে জেনা ও এ জাতীয় অসামাজিক কার্যকলাপ 
চরমতাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ জন্য তাদের কোন বাধেও না, বরং এর প্রতি তাদের পূর্ণ 
সমর্থন রয়েছে। 

মোটকথা, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এর, প্রতি কোন প্রকার 
বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খৃষ্টান, আর, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত 
ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে সে 
সময় অগণিত বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্যদিকে এ থেকে 
উদ্ভূত দায়িত্রে- ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না, বরং এসব স্ত্রীকে তারা 
রাখত দাসী-বাদীর মত এবং তাদের সাথে যাচ্ছে-তা ব্যবহার করত । তাদের প্রতি কোন প্রকার 
ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে । 
প্রদর্শন করা হতো । 

ইসলামের বিধান £ কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। 
বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার-এর 
অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে । ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ 
তাকীদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। 

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে_ তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন অথবা চারজন 
স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার। 

আলোচ্য আয়াতে ৮ যো তোমাদের ভাল লাগে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত 
হাসান ৰসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 4৮, শব্দ 
দ্বারা; যার অর্থ হচ্ছে, যেসব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার 
উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ “পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় 
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সূরা আন্-নিসা ২৫৯ 


ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ -এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে 
প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপৃত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই 
বিয়ে করতে পার। 
| আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন ত্র গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, 
অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উরধ্সংখ্যক কোন তরী থহণ করতে পারবে 
না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ__তাও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ৃ 

মহানবী (সা)-এর বর্ণনা দ্বারাও এ বিষয়টি অর্থাৎ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধকরণের কথাটি স্প্ট 
হয়ে ওঠে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর গায়লান বিন আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করেন ; তখন তর দশজন স্ত্রী ছিল তীর স্ত্রীরাও তীর সাথে মুসলমান হয়ে 
গেলেন। মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, এ দৃশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে. রেখে 
বাকি সবাইকে যেন তালাক দিয়ে দেওয়া হয়'। গায়লান বিন আসলামা সাকাফী রসূল (সা)-এর 
নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। অর্থাৎ চারজন রেখে আর সবাইকে তালাক দিয়ে বিদায় করে 
দিলেন।__(মিশকাত, পৃ. ২৭৪, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ) 

মসনাদে-আহমদে এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে £ গায়লান বিন আসলামা 
শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চারজন স্ত্রী রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে 
তিনি সে চারজন স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেন এবং তীর সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর ছেলেদের মধ্যে 
ভাগ-বন্টন করে দেন। এ ব্যাপারটি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গোচরে এলে তিনি তকে 
ডাকালেন এবং বললেন, “তুমি স্ত্রীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ যা একান্তই জুলুম । অতএব, তুমি শীঘ্ব তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ কর 
এবং তোমার সে ধন-সম্পদ তোমার ছেলেদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দাও। 
আর যদি এ ব্যবস্থা না কর তাহলে মনে রাখবে যে, এ জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ 
করতে হবে ।” 

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা) বলেন £ আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার 
আট স্ত্রী ছিল। আমি ব্যাপারটি মহানবী (সা)-এর গোচরীভূত রুরলাম । তিনি আমাকে চারজন 
স্ত্রী রেখে বাকি সরাইকে বিদায় করে দিতে বললেন । __(আবু দাউদ, পৃ. ৩০৪) ্ 

ইমাম শাফিয়ী (র) তার মসনাদে নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়লামীর একটি "ঘটনা নকল 
করেছেন। ঘটনাটি এরূপ যে, তিনি (দোয়লামী) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার পাচজন 
স্ত্রী ছিল। মহানবী (সা) তাকে একজন স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ৷ এ ঘটনা মিশকাত 
শরীফের ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। হুযুর (সা)-এর এবং সাহাবীদের এরূপ আচরণ. থেকে 
কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সবার কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে । আর তা হচ্ছে এই 
যে, চারজন স্ত্রীর অধিক সংখ্যক স্ত্রী একসঙ্গে রাখা কোনক্রমেই বৈধ নয়। 

বহু-বিবাহ ও মহানবী (সা) £ আমরা জানি মহানবী (সা)-এর আগমন ছিল পৃথিবী ও 
পৃথিবীর মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তার আগমনের: মূল লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্‌র দীনের 
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২৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রচার ও প্রসার, মানুষকে কন্দুষমুক্ত করে তার যুক্তি সাধন এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কালামের 
বাণীকে.বিশ্ব-মানবের বারে পৌছিয়ে দেওয়া । তিনি ইসলামের মহান শিক্ষাকে কথা ও কাজে 
পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোন একটি অধ্যায় বা বিভাগ 
নেই, যেখানে. মহানবী (সা)-এর হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। জামাতবদ্ধভাবে 
নামায আদায় করা থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবার-পরিজনের 
লালন-পালন, এমনকি পায়খানা-প্রস্্াব এবং পবিত্রতা অর্জনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ও 
হাদীসের গ্রন্থসমূহে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। 

পারিবারিক জীবনে গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় কাজকর্ম, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক, বাইরে থেকে 
ঘরে প্রত্যাবর্তন করে অপেক্ষমান মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান অর্থাৎ এভাবে হাজারো 
প্রশ্নের সমাধান শুধু মহানবী (সা)-এর স্ত্রীদের মাধ্যমেই উম্মত লাভ করতে পেরেছে। 

ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকাজের পরিপ্রেক্ষিতেই মহানবী (সা)-এর জন্য বহ-বিবাহের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল। একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর মাধ্যমেই দু'হাজার দু'শ দশটি 
হাদীস আমরা লাভ করতে পেরেছি যা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া হযরত উম্মে 
সালমা (রো) তিনশ আটাত্তরটি হাদীস বর্ণনা করে গেছেন। 

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রা) “আলামুল-মুয়াককেয়ীন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বর্ণনা 
করেছেন যে, “যদি হযরত উম্মে-সালমা (রা)-এর বর্ণিত ফতওয়াসমূহ সংকলন করা হয়, তা 
হলে একটি বিরাট গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। তিনি মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন 
(লোকের প্রশ্নের জবাবে এসব ফতওয়া দিয়েছিলেন । 

. হয়রত আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা এবং তীর প্রদত্ত ফতওয়া. সম্পর্কে এখানে কিছু 
উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন। তার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ । হযরত রাসূলে-করীম (সা)-এর 
ইন্তিকালের পর আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে মশগুল ছিলেন । 

শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে মহানবী (সা)-এর দুজন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হলো । এ ছাড়া 
তার অন্যান্য স্ত্রীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও কম নয় । 

দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে নবী-রাসূলদের কোন তুলনাই হয় না । কারণ, নবী-রাসূলদের 
লক্ষ্য ছিল গোটা বিশ্ব-মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
জীবনের সংশোধন করা । আর পৃথিবীর তোগসর্ব্ মানুষেরা নিজেদের ওপর ধারণা করেই 
সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। 

অথচ অবস্থা এই দীড়ালো যে, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় নাস্তিক এবং 
বস্তুবাদীরা হুযুর সো)-এর বহু-বিবাহের ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসছে। 
তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ) যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি এমনটা করেছেন! কিন্তু 
মহানবী (সা)-এর জীবনপদ্ধতির প্রতি যদি কোন চিন্তাশীল লোক একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন 
তাহলে তার একাধিক বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে এভাবে চিন্তা করতে পারবেন না। কারণ, তার 
জীবন যাপন. পদ্ধতিই প্রমাণ করে দেবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেন নি। 
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সূরা আন্-নিসা ২৬১ 


তার জীবন কুরায়শ তথা আরব-জাহানের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। জীবনের পচিশ বছর বয়সে 
তিনি এমন একজন বিধবা মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন যার এর পূর্বে আরও দুজন স্বামী 
মারা গিয়েছিল এবং তীর সাথে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি ঘর-সংসার করেন। পৃত-চ্ষিত্রের 
অধিকারিণী বলে আরবে যার পরম সুখ্যাতিও ছিল । মজার কথা এই যে, তাকে স্ত্রী হিসেবে 
গ্রহণ করার পর অনেক সময় মাসের পর মাস তিনি হেরা পর্বত গুহায় আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন 
থাকতেন; আরবের কে এই ঘটনা না জানে ? 

এরপর যে সব বিয়ে হয়েছে, তা পধ্গাশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরই হয়েছে। এই 
পঞ্চাশ বছর এবং বিশেষ করে তার যৌবনকাল সমস্তই মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিক্রান্ত 
হয়েছে। 

এই পরিস্থিতিতে মন্কার কোন শক্রও তার চরিত্রের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ 
কিন্তু তাকে ভোগসর্বন্ব বা তার মধ্যে কোন যৌনবিকারপ্রস্ততা. আছে, এমন মিথ্যা দাবি তারা. 
কখনও করতে পারেনি । 

এ অবস্থার, প্রেক্ষিতেই আমরা চিন্তা করতে পারি যে, জীবনের পঞ্চাশটি বছর দুনিয়ার 
যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা হতে পুবিত্র থেকে অবশেষে শেষ জীবনে তিনি কি উদ্দেশ্যে পর পর 
কয়েকটি বিয়ে করতে বাধ্য হন। তা হলে যে কোন সুস্থ এবং নিরপেক্ষ বিবেকসম্পন্ন মানুষই, 
নিশ্চয় বলবেন যে, বিশেষ কোন কারণেই তিনি বহু-বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । 
বহ-বিবাহ কিভাবে হলো তার সঠিক তথ্যও আমাদের জানা থাকা দরকার। 

পচিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র হযরত খাদীজাতুল-কোবরা তার 
জীবনসঙ্গিনী হিসেবে থাকেন। অতঃপর হযরত খাদীজাতুল-কোবরা ইন্তিকাল করলে তিনি 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত সাওদা (রা)-কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর বিবি সাওদা 
মহানবী (সা)-এর ঘরে চলে আসেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রো) অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তার 
পিতার গৃহেই অবস্থান করেন। 

অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনা শরীফে হযরত আয়েশা (রা) নবীর সন্নিধানে আসেন। 
এ সময় মহানবী (সো)-এর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর । আর এ বয়সেই তার দুজন স্ত্রী একত্রিত 
হলেন। আর এখান থেকেই তার বহু-বিবাহ শুরু হয়। এর এক বছর পর হযরত হাফসা 
(রা)-এর সাথে তার বিয়ে হয়। এর কয়েক মাস পরেই হযরত জয়নব বিনতে খোযায়মাকে 
তিনি বিয়ে করেন। হযরত জয়নব (রা) আঠার মাস মহানবী (সা)-এর সঙ্গে জীবন-যাপন 
করার পর ইন্তিকাল করেন! অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি তিন মাস পর ইনতিকাল 
করেন৷ অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে মহানবী (সা) হযরত উন্মে সালমা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং 
এরপর পঞ্চম হিজরীতে তিনি জয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স 
আটান্ন বছরে উপনীত হয়েছে । আর এই বয়সেই তার চারজন স্ত্রী একত্রিত হয়েছেন । অথচ 
চাঁর বিয়ে করতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা করেন নি। 
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এরপর ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত (সা) জুয়ায়রিয়া (রো)-কে, ৭ম হিজরীতে হযরত উম্মে 
হারিবা (রা)-কে এবং এরই বছর হযরত সাফিয়া ও হযরত মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে করেন। 

মোট. কথা, জীবনের ৫৪টি বছর পর্যন্ত মহানবী (সা) একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর-সংসার 
করেছেন। অর্থাৎ-পঁচিশ বছর হযরত খাদীজাতুল-কোবরা (রা)-কে নিয়ে এবং চার-পাচ বছর 
হ্যরত সাওদা (রা)-কে নিয়ে সংসার করেন। এরপর আটান্ন বছর বয়সে তার চারজন স্ত্রী 
একত্রিত হন। এ ছাড়া অন্যান্যকে পরবর্তী দু'তিন বছরে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন। 

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব স্ত্রীর মধ্যে কেবল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-ই 
অপ্রাপ্ত বয়সে কুমারী হিসেবে নবী করীম (সা)-এর সন্নিধানে আসেন । এ ছাড়া অন্য সবাই 
ছিলেন বিধবা, যাদের কারো কারো পূর্বে দুজন স্বামীও অতিবাহিত হয়েছিল । 

একথা কে না জানে যে, সাহীবায়ে-কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী 
(সা)-এর ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি চাইলে উল্লিখিত সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই 
স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন । এমনকি দু'মাস অন্তর অন্তর তিনি ইচ্ছা করলে স্ত্রী গ্রহণ 
করতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা করেন নি। 
_ মহানবী (সো) ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ । আর আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষরা কখনো 
কোন মনগড়া কাজ করতে পারেন না । যা কিছু করেন আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করেন। নবীকে নবী 
হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এ জাতীয় বিতর্কের অবকাশ থাকে না । আর যদি কেউ তাকে নবী 
হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে অর্থাৎ না মানে এবং এই অভিযোগ আনে যে, তিনি 
যৌনম্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই একাধিক বিয়ে করেছিলেন, তাহলে তাকে কোরআনের সে 
আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে তার নিজের উপরও বিধি-নিষেধের কথা বলা 
হয়েছে । আয়াতটি হচ্ছে এই 8: 8 ২০০০ 111 এ 4৯: অর্থাৎ হে নবী! এরপর আপনার 
জন্য আর কোন স্ত্রী বৈধ নয়। আর এ আয়াতটিও নিঃসৃত হয়েছে মহানবী (সা)-এর মুখ 
থেকে । এতেই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সো) যা কিছু করেছেন তা সবই ছিল আল্লাহ্‌র 
নির্দেশে । 

হযরত (সা)-এর বহু-বিবাহের কারণে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক 
কল্যাণ হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। হাদীসের গ্রস্থসমূহই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী । 

হযরত উন্মে সালমা-(রা)-এর স্বামী আবু সালমার মৃত্যুর পর হযরত (সা) তীকে বিয়ে 
করেন ।-উন্মে সালমা তার ভূতপূর্ব স্বামীর সবকটি ছেলে-মেয়েসহ নবীর গৃহে চলে আসেন। 
মহানবী (সো) সেসব ছেলে-মেয়ে অতীব যন্রের সাথে লালন-পালন. করেন। নবীর স্ত্রীগণের 
মধ্যে শুধু উন্দে-সালমাই পূর্ব স্বামীর ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসেন । এটাও উম্মতের জন্য 
একটা শিক্ষা যে, বিধবাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার পূর্ব স্বামীর ছেলে-মেয়েদেরকেও 
প্রয়োজনবোধে লালন-পালন করে, তাদেরকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। উম্মে সালমার 
ছেলে: হমরত উমর.বিন আবি. সাল্গমা বলেন £ আমি মহানবী (সা)-এর আশ্রয়ে লালিত-পালিত 
হয়েছি । একবার তার সাথে খেতে বসেছি। আমি খাবারের থালার চতুর্দিক থেকে লোকমা গ্রহণ 
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সূরা আন্-নিসা .. ২৬৩. 


করছিলাম । এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) অত্যন্ত আদর করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম 
উচ্চারণ করে খাও, ডান হাতে এবং থালার সম্মুখ ভাগ থেকে খাও। (- মিশকাত, পৃ. ৩৬৩) 

আর একটি ঘটনা ঃ হযরত জুরায়রিয়া (রা) এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। অন্য বন্দীদের 
মতো তিনিও বন্টিত হন। সাবেত বিন কায়েস অথবা তার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে তিনি-পড়েন। 
অতঃপর তিনি তার মুনিবের সাথে এমনি আচরণ করতে থাকেন যাতে তার মুক্তি তৃরান্বিত হয়। 

এরপর হযরত জুয়ায়রিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট এ সংবাদ নিয়ে আগমন করেন এবং 
টা ভাইরে ভিনিনাহানা রে চক ুঠাাত্রযাররারা 
হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইরা রারনিনী। (ভা) ছিলেন পৌদিডিন করলি তানের 
সহস্রাধিক লোক সাহাবী রো)-দের হাতে বন্দী হয়ে এসেছিলেন। এরপর সাহাবীরা যখন 
জানতে পারলেন যে, জুয়ায়রিয়া (রা)-এর সাথে হযরতের বিয়ে হয়েছে, তখন তারা মহানবী 
(সা)-এর সম্মানে স্ব স্ব দাস-দাসীদের মুক্ত ও বিদায় করে দেন। এতেই বোঝা যায়, মহানবী 
(সা)-এর প্রতি সাহাবী (রা)-দের কতখানি প্রগাঢ় আনুগত্য ও সম্মান ছিল । এই ঘটনা প্রসঙ্গে 
হযরত-আয়েশা (রা)-এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন $ “হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে' 
বিয়ে করার কারণে বনি মুসতালিক গোত্রের শত শত ঘর আযাদ হয়ে গিয়েছিল। একটি গোত্রের 
জন্য জুয়ায়রিয়া (রা)-এর মতো অন্য কোন ভাগ্যবতী মহিলা অন্তত আমার নজরে পড়েনি ।” 

হযরত উন্মে হাবিবা (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তীর স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কাফেলার অন্যান্য লোকের সাথে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় 
চলে যান। সেখানে কিছু দিন পর তীর স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। 

মহানবী (সো) এ সংবাদ শুনে নাজ্জাশীর মাধ্যমে তীর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত 
'উম্মে-হাবিবা সে পয়গাম গ্রহণ করার পর নাজ্জাশী নিজে উকিল হয়ে তাকে হযরতের নিকট 
বিয়ে দিয়ে দেন। | 

মজার ব্যাপার “এই যে, হযরত উম্মে হাবিবা রো) ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ 
সুফিয়ানের কন্যা । আর আবু সুফিয়ান তখন সে গোত্রেরই নেতৃতু দিচ্ছিলেন, যে গোত্রের 
লোকেরা ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে 
রেখেছিল। 

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আবু সুফিয়ান. এক সময়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) 
নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে কোন মওকাই হাতছাড়া করেন নি। 

এমন এক মুহূর্তে মহানবী (সা) হযরত উম্মে হাবিরাকে বিয়ে করেন । বিশেষভাবে উদ্লেখ্য 
যে; এই বিয়ের কথা শোনার পর আবু সুফিয়ানের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং তিনি 
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২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বলেছিলেন--সুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে সম্মানিত ব্যক্তি ; তাকে অসম্মানিত করা মোটেই সহজ 
কাজ নয়। একদিকে তাকে এবং তার সংগীদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি 
আর অন্যদিকে সে মুহূর্তেই তিনি আমার কন্যাকে বিয়ে করলেন। 

মোদ্দাকথা, এ বিয়ের কারণে মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং 
ইসলামের মুকাবিলায় কাফিরদের শ্রদ্ধেয় নেতার মানসিক বল অনেকটা ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে 
পড়লো । 

এ বিয়ের কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের যে রাজনৈতিক বিজয় হলো, তা মোটেই কম 
গুরুত্বের নয়। আর নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরস্য মহানবী (সা) সে 
দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। 

এখানে সামান্যই আলোকপাত করা হলো । এ ছাড়া ইতিহাসের যে কোন নিরপেক্ষ এবং 
চিন্তাশীল পাঠকই মহানবী (সা)-এর বহু-বিবাহের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে থাকবেন। 
এ প্রসঙ্গে পাঠকদেরকে আরো বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের জন্য 01১-|| ৮৯৮.০/019১)। ৬১২৫ 
নামক গরস্থটি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করবো । | 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছুসংখ্যক খোদাদ্রোহীর বিস্তারকৃত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য 
আমি শুধু সংক্ষেপে এখানে কিছু বক্তব্য পেশ করলাম । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে কিছুটা আভাস 
পাওয়া যাবে । আমার এ লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সাথে সাথে 
অজ্ঞতাবশত কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ছেন । 
আসলে তারা মূলত মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা থেকে 
একান্তই বঞ্চিত। আর ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন, তাও প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের আল্লাহ্‌দ্বোহী লোকদের কাছ থেকেই অথবা তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই। 

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় ঃ চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পর বলা 
হয়েছেঃ. . 
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অর্থাৎ__যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক 
্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক। 

পবিত্র কোরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে 
দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার, 
তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ 
অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে । এ ব্যাপারে অপারক হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর 

করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ । 

_ জাহিলিয়াত যুগে এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী রাখতো কিন্তু সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার 
করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। এ প্রসঙ্গে আয়াতের শুরুতে হাওয়ালাসহ 
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সূরা আন্-নিসা ২৬৫ 


আলোচিত হয়েছে। কোরআনে-করীম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে যে, যদি সদ্যবহার বজায় রাখতে 
না পার, তবে এক স্ত্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে অথবা ক্রীতদাসী নিয়ে সংসারধর্ম পালনকরবে। 

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়াতে যে ক্রীতদাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শরীয়তের 
বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ হতে হবে। আজকালকার যুগে যেহেতু সেসব বিধান অনুযায়ী দাসীর 
অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এ যুগে বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত. কোন স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করা 
সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। 

মোটকথা, কোরআন যদিও চারটি পর্যন্ত স্ত্রীলোককে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে 
এবং কেউ এন্দপ বিয়ে করলে তা শুদ্ধও হবে, তবে একাধিক বিয়ের বেলায় স্ত্রীদের সবার. সাথে 
সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা ওয়াজিব করা হয়েছে। এ নিয়মের অন্যথা করা কঠিন গোনাহ্র কাজ । 
সুতরাং কেউ একের অধিক বিয়ে করতে চাইলে তাকে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, 
প্রত্যেক স্ত্রীর হক পুরা করার মত সামর্থ্য তার রয়েছে কি না! যদি এরূপ সামর্থ না থাকে, 
তবে একের অধিক বিয়ে করতে যাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একটা কঠিন পাপে নিমজ্জিত 
করারই নামান্তর । এরূপ গোনাহর আশংকা থেকে বিরত থাকা এবং এক স্ত্রীতেই তুষ্ থাকা 
তার পক্ষে বিধেয়। 

অন্য কথায়, কেউ যদি একই সঙ্গে একই ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে চারের অধিক স্ত্রী 
লোকের সাথে বিবাহ বন্ধন্‌ আবদ্ধ হয়, তবে সব কজনের বিয়েই বাতিল হয়ে যাবে । কেননা, 
চারের অধিক বিয়ে করার কোন অধিকারই নেই । আর যদি স্ত্রীর সংখ্যা চারের ভেতরে সীমিত 
থাকে, তবে সে বিয়ে হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীদের মধ্যে যদি সমতাপূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্‌ পালন 
করতে না পারে, তবে কঠিন গোনাহগার হবে । যে স্ত্রীর হক বিনষ্ট হবে, সে আদালতের 
শরণাপন্ন হয়ে তার অধিকার আদায় স্থরে নিতে পারবে । 

রাসূলে-করীমে (সা) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ধ্যবহার-করার 
ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন 
শাস্তির খবর দিয়েছেন । নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন 
করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন 
যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না। 

এক হাদীসে হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে 
এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে ।__(মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭৮) 

তবে ব্যবহারে সমতা রক্ষা করা শুধু সে সমস্ত ব্যাপারেই জরুরী, যেগুলো মানুষের 
সাধ্যায়ত্ত। যেমন খরচপত্র প্রদান, একত্রে বসবাস ইত্যাদি । আর যেসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ত্ত 
নয়, যথা অন্তরের আকর্ষণ যদি কোন একজনের প্রতি বেশি হয়ে যায়, আর এ বিশেষ 
আকর্ষণের প্রভাব যদি সাধ্যায়ত্ত বিষয়াদির উপর বিস্তার না করে, তবে অবশ্য কোন অপরাধ 
হবে না। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৩৪ 
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২৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


.রাসূলে-করীম (সা)-ও সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পর যা সাধ্যের 
বাইরে, সে বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দোয়া করেছেন £ 
::5541151 উ৩ এ চচ্ও ৮১০/০ ১০৪ এ/০1 ৮০১৪ ৯০৩1৬ ৯41 

অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্‌! যেটা আমার সাধ্যায়ত্ত সেটা আমি সমভাবে বন্টন করেছি। আর এ 
বস্তু যা আপনার করায়ত্ত আমার সাধ্যে নয়, সেটার জন্য আমাকে যেন অপরাধী করবেন না। 

আল্লাহ্‌র একজন মা'সুম রাসূল (সা) পর্যন্ত যে ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন না, সে 
ব্যাপারে ' অন্য কেউ কিভাবে সমতা বজায় রাখতে পারবে ? এজন্যই কোরআনের অপর এক 
আয়াতে মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত এ বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে £ 


20 ১৪ 151,,5 ৩। |. ০4 
চির স্পা 
এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত 
রান পর বলা হয়েছে ঃ 


রা নি দির জেলের ভিন 
উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবেনা । আলোচ্য আয়াতে ৪৬135 1%১3 3 314১৯ ১৫ অর্থাৎ 
যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, 
বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের 
সাধ্যায়ত্ত।. এসব ব্যাপারে .বেইনসাফী মহাপাপ । আর যাদের এরূপ পাপে: জড়িত হওয়ার 
আশংকা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য ৷ 

-ম্কটি-সন্দেহ ও তার জবাব $ সূরা আন্-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার“করতে 
না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে “তোমরা 
কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না” এ দু-আয়াতের. মূল 
তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং খোদ 
কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় 
রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কোরআন .এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বহু 
বিবাহ রহিত করে। 

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় । কেননা, একাধিক বিয়ে 
বন্ধ করাই যদি আল্লাহ্‌ তাআলার অভিপ্রায় হতো, তবে, নারীদের মধ্যে যাদের ভাললাগে 
তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার'__এরূপ বলার কোন 
প্রয়োজন ছিল, না। তাছাড়া (১1,554 ১1 ১2১১ ১3 বলে ইনসাফ কায়েম না করার সন্তারনা ব্যক্ত 
করারও কোন অর্থ হয় না। রা 
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এ ছাড়া খোদ রাসূল (সা) সাহাবীদের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবন্তী সময়ে 
পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা-দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচন্গিত থাকাই প্রমাণ 
করে যে, বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ 
করেন না। 

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা আনৃ-নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে 
সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ 
আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি 
আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের 
অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ (৮৯,5 % ১1 ১1 ১ এতে দুইটি শব্দ রয়েছে। একটি 
1 এটি % ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে 8 191৮_,53 -ু 
৩১০০ ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয় । এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য 
জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবন্থত হয়েছে। এ আয়াতে তোমাদের যা বলা 
হলো-__সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী.নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর 
কিংবা শরীয়ত-সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার সার কর-_-এটা এমন এক পথ যা অবলন্নন করলে 
তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের আশংকাও দূর হবে। 

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোন অবকাশই থাকে 
না। কিন্তু তা সত্তেও 'তোমরা জুলুম না. করার নিকটে থাকবে" এরূপ বলার অর্থ কি ? বরং 
এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের: ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ 
হয়ে যাবে। 

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার 
লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন 
থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে 5৮) (আদৃনা) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, 
এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা । এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের 
কাছাকাছি পৌছাতে পারবে । আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজ, 
75555575778, 


5 (9 ০ ০৮ 2২6০ ৩৮৪০৫ ৮০৪৩-০7০৯%2 
২ তরি 


৫) আর তোমরা জ্্ীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি যনে ) তারা যদি খুশি হয়ে 
তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। 
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২৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে একাধিক স্ত্রীর বেলায় স্ত্রীদের প্রতি অনুষ্ঠিত সম্ভাব্য নির্যাতনের 
পথ বন্ধ করা হয়েছিল। এ আয়াতে নারীদের একটা বিশেষ হক বা অধিকারের কথা উল্লেখ 
করে এক্ষেত্রে যেসব জুলুম-নির্যাতন হতে পারত তা দূর করা হয়েছে। সে অধিকার হচ্ছে স্ত্রীর 
দেনমোহর । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশিমনে দিয়ে দিও। তবে হ্যা, যদি স্ত্রীরা খুশির 
সাথে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় (অবশ্য পূর্ণ মোহরের বেলায়ও একই হুকুম), তবে 
(এমতাবস্থায়) তোমরা তা ভোগ কর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা 
প্রচলিত ছিল। 

_ এক, স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌছাতো না; মেয়ের অভিভাবকরাই তা আদায় করে 
আত্মসাৎ করতো । যা ছিল একটা দারুণ নির্যাতনমূলক রেওয়াজ । এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে 
কোরআন নির্দেশ দিয়েছে £ মি 

255 4110151 

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে 
নয়। অন্যদিকে অভিভাবকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য 
তার হাতেই অর্পণ কর। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে। 
পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার 
রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে «1৯ শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হুষ্টমনে তা পরিশোধ করার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কেননা, অভিধানে 4৯১ বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার 
সাথে খ্রদান করা হয়। 

মোট কথা, আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা খণ 
বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী । পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঝণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে 
পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের খণও তেমনি হষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য 

তিন. অনেক স্বামীই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসহায় মনে.করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের 
মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো । এতাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো 
না। অথচ স্বামী মনে করতো যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং 
মোহরের খণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ 


590188.প ৭ 


০52 পু৪১০ ্ 8:4০ 25 তি 8 রি রত 
৮2৮০ 089১৪ ১৬৪ 6০ 4৮ 5নীদি ০০ (৭ ৮১৮ ০৬ 


//4.1091019021-0017 


সূরা আন্-নিসা ২৬৯ 


অর্থাৎ্_যদি স্ত্রী গিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্বৃত্ত হুয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, 
তবেই ভোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার। 

অর্থ হচ্ছে চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদ্তি করে ক্ষমা কারয়ে নেওয়ার 
অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয় । তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশিমনে মোহরের অংশ বিশেষ মাফ 
করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল 
তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে । 

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহিলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কোরআন এসব 
জুলুমৈর উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ 
ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায় । কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ 
নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য । 

আয়াতে হ্ৃষ্টচিত্তে প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। 
কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ । হষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে নাদেয় 
বা দাবি ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল 
হবে না। হুযূর (সা) নিম্নোক্ত হাদীসে শরীয়তের মূল-নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন ৪. 

২১০ ০১৪১ ৩১৯৮ 31 ০৮০] ৮০ ০৯৪৪ 31155155531 

_ অর্থাৎ “সাবধান! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার 
আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।” __€মিশকাত, পৃ. ২৫৫) 

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুতুপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও 
লেনদেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীধারেখা নির্দেশ করে । 

আজকালকার যুগে স্ত্রীরা যেহেতু মনে করেন যে, স্বাভাবিকভাবে মোহর তো পাওয়া যাবেই 
না বরং দাবি করলে তিক্ততা এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়, তাই 
তারা মোহরের দাবি মাফ করে দিয়ে থাকেন ; এ ধরনের ক্ষমার দ্বারা কিন্তু মোহরের খণ মাফ 
হয়না। 

হলরত হাকীমূল-উম্মত মাওলানা থানভী (র) বলতেন, মোহরের অর্থ স্ত্রীর হাতে দেওয়ার 
পর স্ত্রী যদি তা ইচ্ছা মত খরচ করার সুযোগ লাভ করা সতত স্বামীকে দিয়ে দেয়, কেবল 
তবেই সেটাকে মাফ করার পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে। চির 

মা-বোনের ওয়ারিসী স্বত্ের ব্যাপারেও এ শর্তই প্রযোজ্য । অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর 
পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেরাই দখল করে বসে । বোনদের অংশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে 
না। কেউ কেউ হয়ত দীনদারীর খেয়াল করে বোনদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। বোন 
যেহেতু মনে করে যে, তার পাওনা অংশ আদায় করা সহজ নয়, তাই অনিচ্ছা-সত্বেও ভাইয়ের 
মন রক্ষার জন্য মৌখিকভাবে মাফ করে দেয় । পিতার মৃত্যুর পর মায়ের অংশ, বিশেষত 
বিমাতার প্রাপ্য অংশ নিয়েও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব অংশীদারের প্রাপ্য যে আন্তরিক 
তুষ্টির সাথে ক্ষমা করা হয় না, তা স্বতগ্সিদ্ধ ৷ সুতরাং এটাও হাদীস শরীফের সাবধানবাণী 
অনুযায়ী সরাসরি জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (র) আরো বলেন, 
হাদীস-শরীফে “আন্তরিক তুষ্টির' শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিচার-বিবেচনার তুষ্টির কথা বলা 
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হয়নি। কেননা, স্থূল বিচারে অনেক সময় বৃহত্তর কোন স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে মানুষ ঘৃষ-রিশওয়াত 
দিয়েও তুষ্ট হয়। বড় কোন লাভের আশায় অনেকে হষ্টচিত্তে সুদ দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে। 
সুতরাং “স্থুল বিচারে সত্তুষ্টি' শর্ত হলে এ ঘুষ এবং সুদের অর্থও গ্রহণকারীর জন্য হালাল হতো 
কিন্তু যেহেতু ঘুষ বা সুদ দিয়ে কেউ “আস্তিক তৃষ্টি” লাভ করতে, পারে না, তাই এ অর্থ 
গ্রহীতার জন্য হালাল হয় না।” 

মসজিদ-মাদরাসার চাদার ব্যাপারেও দাতার আন্তরিক তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। 
সমাজ পঞ্চায়েত বা নেতৃস্থানীয় কোন লোকের চাপের মুখে যদি কেউ আন্তরিক তুষ্টি ছাড়াই 
টাদা দান করে, তবে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা জায়েয হবে না ; এ অর্থ দাতাকে 
ফিরিয়ে দিতে হবে। 

আয়াতে ৩/৪..০ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা 4৪... শব্দের বহুবচন । 4৪১. এবং 31১. 
স্ত্রীলোকের মোহরকে বলা হয়। মোল্লা আলী কারী (র) মিশকাত শরীফের ভাষ্য “মিরকাত'-এ 
লিখেছেন ঃ 

১১১11 | 4৯১1 3০ ৩৭০০ 42০0 বি এ ভোশিএ 

অর্থাৎ মোহরকে “সাদুকা" বা “সুদাক' এজন্য বলা হয় যেহেতু ০ ধাতুর মধ্যে নিষ্ঠা বা 
আকর্ষণ অর্থ পাওয়া যায়। মোহর যেহেতু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বা নিষ্ঠার প্রমাণ করে, 
এদিকে লক্ষ্য রেখেই মোহরকে “সাদুকা' বলা হয়। 

(2১০৩: এ প্রায় সমার্থবোধক দুটি শব্দ । অভিধানে এ বস্তুকে বলা হয়, যা কোন 
প্রকার কষ্ট ছাড়াই অর্জিত হয়। এমন খাদ্যবস্তুকে বোঝায়, যা অত্যন্ত সহজে গলাধ$করণ করা 
চলে এবং কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই হজম. ও শরীরের অংশে পরিণত হয়ে যায়। 


ভরতে 
এটতডহ লগত 
মিরা 5955 বনে 385 76301401910 হিতে 
19105 তি উগ্র 29 

1%:35৩8025 রর ০৯৯০৪৬৩১৯৪৫ ৩৮০৮2১১৮%-- 
লে তি ক 
_ ওজু এত 


1৮2১ 2৮৯ 25248 
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4€৫) আর ঘে সম্পদকে আল্লাহ্‌ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন: তা অর্বাচীনদের 
হাতে তুলে দিও না । বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার 
বাণী শোনাও । (৬) আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখত্ব; যে পর্যস্ত না তারা 
বিয়ের “বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে 
তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত 'খরচ 
করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা সচ্ছল তারা 
অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে । আর যে অভাব্রস্ত সে সঙ্গত 
পরিমাণ খেতে পারে । যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। 
অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট । 


দির িডজ্জাজ্ন্জরজর্জির্র জাত 
তাদেরকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে এরূপ বুঝবার অবকাশ ছিল যে, 
ইয়াতীম এবং স্ত্রীলোকদের সম্পদ তাদের হাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য-_সে 
সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বয়স ও বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকুক বা নাই থাকুক! এরূপ ভুল 
বোঝার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরবর্তী এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, নির্বোধের হাতে 

ধন-সম্পদ ছেড়ে দিও না, বরং তাদের প্রতি নজর রাখতে থাক, যে পর্যন্ত না সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং তা খরচ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ তাদের মধ্যে হয়। যখন দেখবে, নিজের 

ধন-সম্পদ সামলে রাখার মত বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, তখন তাদের মাল তাদের হাতেই 
তুলে দাও। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(ইয়াতীমম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার মহায়-সম্পত্তি তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কিন্তু 
যদি সে অল্পবয়স্ক অর্বাচীন হয়, তবে) তোমরা (সেই) স্বল্পবুদ্ধির অর্বাচীনদের হাতে তোমাদের 
€অর্থাৎ তাদের) সেই সম্পদ তুলে দিও না, যাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের”সকলের 
জীবিকার অবলম্বন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ সহায়-সম্পদ যক্রের সাথে সংরক্ষণ করার জিনিস। 
তাই এমন সময়ে তা ওদের হাতে দিও না, যখন তারা তা বিনষ্ট করে ফেলতে পারে) আর এ 
সম্পদ থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে থাক এবং সান্ত্বনা দিতে থাক (যে, ভোমরা 
ভালর.জন্যই এগুলোর দায়িত্ব তোমার হাতে দেওয়া হচ্ছে না। বড় হয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা হলে শর 
এগুলো তোমাকেই দেওয়া হবে এবং সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার আগে কিছু কিছু করে 
তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা যাচাই করার প্রয়োজন হলে) তাদের পরীক্ষা করতে থাক (কিছু কিছু 
কেনা-বেচা এবং ছোট ছোট লেন-দেনের দায়িত্ব দাও)। যে পর্যস্ত না তারা বিবাহের বয়সে 
পৌছে (অর্থাৎ বালেগ হয়ে যায়। কেননা, বিবাহের যোগ্যতা বালেগ হলে তার. পরই হয়ে 
থাকে)। অতঃপর (বয়পপ্রাপ্তি ও পরীক্ষার পর) যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও (অর্থাৎ 
সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা অনুভব কর) তখন তাদের মাল তাদের হাতে 
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তুলে দাগ্ড। (আর ষদি মনে কর যে, সম্পদ রক্ষা করার মত বুদ্ধি তার হয়নি, তবে এ অবস্থায়ও 
তার হাতে ধন-সম্পদ তুলে দিও না)। আর এ ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা এ 
ধারণায় যে,সে বড় হয়ে যাবে ; তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। (হ্যা, যদি এভাবে গ্রাস করার 
মতলৰ না থাকে, তবে নির্দেশ হচ্ছে,) যে ব্যক্তির (এ সম্পদ) ব্যবহার ক্রার প্রয়োজন নেই 
(অর্থাৎ যার শ্রাসাচ্ছাদনের মত নিজের সম্পদ রয়েছে, ঘদি.সে-নিসাব-পরিমাণ মালের অধিকারী 
নাও হয়). সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে (সামান্য কিছু ব্যবহার করা থেকেও) মুক্ত রাখবে । আর যে 
ব্যক্তি দরিদ্র, সে সঙ্গত পরিমাণে (অর্থাৎ যাতে জরুরী প্রয়োজন সম্পন্ন হয় সে পরিমাণ) খেতে 
পারে । অতঃপর যখন (অর্থাৎ বালেগ ও বৃদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর) তাদের সম্পদ তাদের 
কাছে দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখবে । (কেননা, এরপর কোন কথা উঠলে যেন সাক্ষী কাজে 
আসে) এবং (এমনিতেই তো) আল্লাহ্‌ তা“আলাই হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। (যদি আত্মসাৎ 
না হয়ে থাকে, তবে সাক্ষী না রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, প্রকৃত হিসাব যার সামনে 
দিতে হবে, তিনি তো তার হিসাব ভালভাবেই জানেন । আর যদি কিছু আত্মসাৎ করে থাকে 
তবে সাক্ষী রাখায় কোন ফায়দা নেই। কেননা, যার কাছে হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে, তিনি 
তো খেয়ানত সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। শুধু বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সাক্ষী 
কাজে আসবে)। 

_ সম্পদের হিফাযত জরুরী £ এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের 
ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ হয়েছে এবং তৎসঙ্গে সম্পদের হিফাযতের ক্ষেত্রে একটা 
সাধারণ ত্ুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই শ্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, 
অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্‌ তুলে দেয়। এর 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং দারিদ্র ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়। 

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া নিষিদ্ধ 8 মুফাসসিরে কোরআন 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ব্রা) বলেন যে, কোরআন-পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা 
হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রী লোকদের 
হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্‌ তাআলা যেহেতু তোমাকে 
অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে 
তাদের খাওয়া-পরার দায়দায়িত্ব পালন করতে থাক । যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ 
হাতে নিয়ে নেওয়ার আবদার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের 
জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার 
আশংকাও যেন দেখা না দেয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং 
অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেওয়ার নির্দেশ প্রমাণিত হয়__যাদের 
হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে । এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের 
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সূরা আনৃনিসা ২৭৩ 


815012765784584747578555287878 
করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন। 
ভার সাজানোর বেআইনি নি ইরাতীরদের লারা কল 
মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তোমাদের 
সম্পদ" বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও ইয়াতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা' নির্বিশেষে 
সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। 
মোটকথা, মালের হিফাযত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। 
বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে । হুযুর (সা) ইরশাদ করেন 8 ১১৫. ৫৪ 4৮০ ১১১ 4৪১১ নিজের 
মালের হিফাযত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, ০০০০০০০০০০০ 
দিয়ে সে শহীদের মর্যাদা পাবে ।-__(বুখারী ও মুসলিম) টি 
অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ টা 
(৮৬৩০) ৬4০৯০২৩০০০৬ 
অর্থাৎ__একজন নেক লোকের সৎপথে অর্জিত সম্পদণকতই না উত্তম! টে 
অন্য আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ই মি 
(55০২.) ৯ ৩১40 ০1 ৩+। ০5 ৪৯ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তার সম্পদশালী হওয়াতে দীনের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা 
নেই। 
শেষের দুটি হাদীসে স্ট্্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, নেককার, মুস্তাকী-লোকদের কাছে 
ধন-সম্পদ থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ. সব লোক তাদের ধন-সম্পদ 
গোনাহ্র পথ ব্যয় করবে না। 
বহু গুলী, টাল রেজা রন 
তার অর্থও এই যে, মানুষ সাধারণত পাপ পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অর্ধিত সম্পদ 
দ্বারাই আখিরাতে্ন্নাযাব ক্রয় করে থাকে। তা ছাড়া প্রকৃতিগতভাবেই যেহেতু মানুষ সম্পদশালী 
হওয়ার পর অপচয় এবং সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী গোনাহ্‌ থেকে বেচে- থাকার চিস্তা- ছেড়ে 
দেয়, এ জন্য সাধারণভাবে ধন-সম্পদ থেকে 'দূরে সরে থাকাই উত্তম: মনে করা হয়েছে । 
পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সাধারণ. নিয়ম ছিল যে, তারা প্রয়োজন মত রোজগার রূরতেন এন্বং 
দায়িত্‌ থেকে আজ্মরক্ষা করতেন। কিন্তু আধুনিক কালে যেহেতু মানুষের স্বধ্যে দীন-উঈষানের 
গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে, পার্থিব ভোগ-বিলান্সের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবন্ধ হয়ে. গেছে যে, 
দীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা তো দূরের কথা, বাহ্যিক কোন ফ্যাশনের খেলাফ হলেও-দীন ছেড়ে 
দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় ; সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য হালাল সম্পদ রোজগ্কার এবং-তা 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৩৫ 
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. ২৭৪ তফসীরে মা'আরেছুল কোরআন ঢ দ্বিতীয় খ 


জজের রাজী রগ করার চুর ও শরেসীর/লোকদের গেক্ষিতেই মুর (সা) ইরশাদ 
করেছেন ঃ 

১ :(25৯৪) - 1১১ 4৬৫ 91১৪ এ. এ রানুকে অনেক ছে কুন 
বারান্তে পৌছিয়ে-দিতে পারে।, | 
৪ ,এএ বিষয়টি ব্া্া প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়া সী (র) বাব 

১০০|। ০০০ ৬৫৪ ১5341170505 5০৪৪ ৮৮৮৯০ ৮১৮৪০০০৮10৯ 

অর্থাৎ_-অতীতকালে নয রত রাজি 
ব্ালব্লরূপ ।বৃতিনি আরো বলেন £ £ 
8 িঠািরিটিতা রনির 
১৭১3৩ ৬১১ ০ এ3। 

7 স্যরি কাছে কিছু অর্থ কিতি রর, তার উচিত তা ঠিকমত কাজে লাগানো ৷ কেননা, এটা 
ভি ১১57১72 85815 5 ₹ 
খরচ করে আসবে ।” অর্থাৎ প্রয়োজন মেটানোর তাকীদ 'দীনৈর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চাইতে 
তীব্রু হয়ে গেছে।-_ (মিশকাত, পৃ. ৪৯১) 

নাবালেগদের যাচাই করা £ প্রথম আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক 
ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমন্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদ্দের দায়িত্ব 
অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে 8. 

12 9০৮০০111925 

-.. - অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট' ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের ঘোগ্যতা যাচাই করতে 
“থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌছে অর্থাৎ রালেগ হয়। মোট কথা, বিষয়-সম্পত্তির 
ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা 'দায়িত্ত্ব বহন করার 
“যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছ, শিশুদের 
ববিশৈষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) 
বালেগ হওযবাপত পূর্ব পর্যস্ত সময় ; (দুই) বালেগ হওয়ার “পরবর্তী সময়; জিরা 
জনি 

বল“ ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়ৈছে, যেন-তীরা শিশুর -লেখাপত্াও 
-জীবসঞঠনের উপযৃ্ বাবস্থা পরহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃ্ধির সঙ্গে সঙ্গ িষব-বুদ্ধির 
বিকাশ ঘটানোর-উদ্দেশ্যে ছোট: ছোট কাজ-কারবার এবং লেনদেনের 'দায়িত্‌ অর্পণ করে 
-ভাপেত্ব- পরীক্ষা করতে থাকেন । আলোট্য “আয়াতে ........ 551 15: বাক্যের অর্থ এটাই । এ 
থেকে হযরত ইমাম আবু হানীফা €র) দলীল হণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত 'ধয়ঙ্ক শিশু যদি 
48755055588 তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে 
বিবেচিত হবে। রর 
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দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে £ শিশু যখন- বালেগ এবং বিয়ের ষোণ্য-হয়ে যায়, তখন স্তার 
অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে । যদি দেখা যায়, সে তার-ভালমন্দ বুঝাৰার মত 
যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয় সম্পত্তি তার হাতে তুলে দা ।: :-১*: : 

বালেগ হওয়ার বরস £ আয়াতে শিশুর বালেগ হওয়ার সময়সীমা বলতে গিয়ে কোরআর্ন,পাক 
বয়সের কোন সীমা উল্লেখ না করে বলেছে ঃ 8 08 1৮:4:15-4 অর্থাৎ তারা যখন বিয়ের 
বয়সে পৌছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বালেগ হওয়া বয়সের সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়, 
বরং বালেগ হওয়ার যেসব লক্ষণ রয়েছে, সেপ্তলোই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য। সুতরাং শিশু যখন বিয়ে 
করার যোগ্যতা লাভ করবে, তখনই তাকে বালেগ বলে গণ্য করা হবে। এ যোগ্যতা কৌন 
কোন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তের-চৌদ্দ বছর বয়সেও প্রকাশ পেতে পারে । তবে যদি কোন 
বালক-বাঙ্লিকায় “ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার 'লক্ষণ আদৌ প্রকাশ না পায়, হবে' সেক্ষেত্রে বয়স 
গণনা করেই তাকে বালেগ বলে ধরতে হবে। কোন কোন ফিক্হবিদের মতে এ বয়স 
বালকদের ক্ষেত্রে আঠারো এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে সতেরো । কারো কারো -মতেবালক-বালিকা 
উভয়ের ক্ষেত্রে পনের বছর বয়স বালেগ হওয়ার সময়সীমা । হযরত ইমাঈ আবূ হানীফা (র) এ 
অভিমতই গ্রহণ করেছেন । তার মতে-পনের বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর শরীরৈ বয়্্রান্তির 
লক্ষণ প্রকাশ না. পেলেও বালক এবং বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বরে গণ্য 
করতে হবে। 


্ি-বিবেচনার সংজ্ঞা $ আয়াতে উর্িখিত/(-:5)43.12:.9 যারা কোরানের 
এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর ষ্ধ্যে মে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচুনার বিকাশ লক্ষ্য না 
কর। সে পর্য্ত: তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও. না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 
নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কোন কোন ফিক্র্বিদ মত প্রকাশ করেছেন. যে, দি. কোন _ 
ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি. দেখা না যায়, তবে 
752292494 
তত্বাবধানে রাখতে হলেও না। 


এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সিদ্ধান্ত এই যে, ভি 
অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা । বালেগ হওয়ার প্ররব্র্তী দশ বছরের মধ্যে এ চ্পলতা স্বাভাবিকভাবেই 
দূর হয়ে যায় । সেমতে যালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর.দশ বছর, এভাবে পঁচিশ 
বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার-মধ্যে প্রয়োজনীয় 
বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিময়-সম্পন্তি তখন. তার. হাতেই তুলে 
দিতে হবে। রেন্তুনা, অনেকের মধ্যে জীবনের-শেষ. সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচন্মুর পরিপূর্ণ 
বিকাশ হয়নি । তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত-রাখা 
যাবে. না।আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংকা'একেবারেই নির্বোধ হন্স, তবে তার হুকুম 
স্বতন্ত্র এধরনের লোকের র্যাঞ্ধারে ন্মুবালেগ শিশুদের হুকুমই ব্ার্যকর কবে ।. প্াগলামির এ 
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২৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


“দেখাশোনা করতে হবে । 

ই্্াতীমের মালের অপচয় $উপরের আলোচনায় বোঝম গেল ে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে 
.বয়ঃ্রান্তির সাথে সাথে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ না ঘটা পর্যন্ত 
তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দেওয়া যারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু বেশি সময় অপেক্ষা 
করার প্রয়োজন দেখা. দিতে পারে। এমতাবস্থায় ক্ষেব্রুবিশেষে ওলী বা অভিভাবকের. তরফ 
থেকে এমন কোন পদক্ষেপও হওয়া বিচিত্র নয়, যাতে ইয়াতীমের সূম্পদের ক্ষতি হতে পারে। 
সে জন্যাই পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে ৪ ্ 

21211 5015৮ ভপে5 9, 

রা ইয়াীের ধন-সপদ ্রযোজনাতিরিভভাবে খরচ করো না কিবা তারা বড় হয় 
যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো. না ।. 
: এ আরাতে ইয়া্ীমের অতিভারবকে দুটি বিষয় থেকে বিরত থারুতে বলা হয়েছে। বেক) 
ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করতে-এবং (দুই) অদূর ভবিষ্যতে যার মাল 
তাকে ফেরত দিতে হবে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি.লে সম্পদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়িয়ে 
দিতে নিষেধ করা হয়েছে। 

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে £ শেষ আয়াতে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি হিফাযতের 
1/১551557887555475455585 এ 
সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 

২২১5:এ5 5 94 ১০৪ অর্থাৎ ফে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের 
ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে: পারে, তার উচিত ইয়াতীমের-মাল থেকে তার পারিশ্রমিক 
গ্রহণ নী করা । কেননা, ওলী হিসেবে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করার দায়িতৃ তার 
উপর ফাঁবে কর্তন সুতরাং এনাযিদ গালদ বার বিনিছরে ভার পক্ষে গারিতনিক পরহন বরা 
জায়েয হবে না।. 

এরপর বলা"হয়েছে £ ১5:1১ 4৫135 1555014154 অর্থাৎ ওলীদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
গরীব এবং যার রোজগারের অন্য কোন পথ নেই, সে নিতান্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন 
25758 
৮ "সাক্ষী রাখার নির্দেশ £ সর্বশেষে বলা হয়েছে £ 
৫ ০০৯40954545 0 এএ5 10150 01 [০ 8১303 

' অর্থাৎ__পরীক্ষা করে দেখার পর ইয়াতীমের মাল যখন তাদের হাতে প্রত্যর্পণ কর, তখন 
কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য লোককে সাক্ষী করে রেখো, যাতে. ভবিষ্যতে কোন ঝগড়া-বাটির সৃষ্টি 
হওয়ার সুযোগ না থাকে । তবে স্বরণ রেখো, সবকিছুর হিসাবই আল্লহ তা'আলার কাছে 
রয়েছে। 

ধর্মীয় ও জাতীয় খিদমতের পারিশ্রমিক $ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশনার দ্বারা প্রাসঙ্গিকভাবে 
'আরো একটা শুরুত্পূর্ণ মাসআলা জানা' গেল।-তা হচ্ছে খারা কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির 
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দ্েখা-শোনায় নিযুক্ত: হন, মসজিদ কা মাদরাঙার পরিচালনার দাস্রিত্ব গ্রহণ-করেনরর্কিংবা কোন 
ইসলামী রাষ্ট্র বা: ইসলামী প্রতিষ্ঠানেন্ যে-কোন দায়িতে নিয়োজিত হ্ন- বাক্স. কোন ডাতীয়: 
কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন যে কর্তব্য সম্পাদন ফরযেকিফায়া- _তাদেরপক্ষেও যদি-নিজর? 
পান্িরার-পিরিজ্ধনের ভরণগোয়ণ করার মত সংস্থান থাকে, তবে %.ধরবেরংবিদমর 
সং তান ারহূ-মাল থেকে গারি্নক বাবদ কিছু না করা উতস$পরদিকে 
যদি পূরিবারের ভরণ-পোষণ করার মত. সহায়:সম্পদ্র না থারে এবং রুজি- (রোজগারের ময়, 
উপরোক্ত, দায়িতু পালনে ব্যয়িত হয়ে যায়, পা 
প্রয়োজন মেটানোর মুত. কিছু পারিশ্রমিক.্রহণে দোষ নেই। তবে ' / 
নান ভি ক সনি নি 
খিদমতের-বিনিময়, নামেমান্র কিছু পারিশ্রমিরু.গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু অন্যদিক দিয়েনিজের 
এবং সন্তানাদির জন্য -অনেক বেশি খরচ.রুরে ফেলেন। এ ধরনের অসারধানজ্র প্রতিকাৰ, 
একমাত্র আল্লাহ্র ভয়, ছবারাই হতে পারে। এদিকে ইশারা কুরেই আয়াতের শেষাংশে বলা, 
হয়েছে ঃ (4:৯৭ ৪4০৫) অর্থাৎ যারা এ ধরনের দায়িত্পাপ্ত হয়। তারে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্‌ ভা*শলার কাছে; একদিন হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে__২এ.অনুভূতিটুরু, চাদের মধ্যে 
উর 95777 
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৩1855 ৬৮১ ৫৯856 ৩১৮৪ এ রুহি 
টু তি বে ই 


(21101519555 302916) ভা না 
৪৮-৮-৩৮৮-১০৪৬, ৩১০৩৬, 
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২৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


₹' (পে) পিতামাতার ও আত্ষীন্-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পন্তিতে পুরুষদেরওচজংশ আছে, এবছ. 
নিজ এতাতোরীর তা রিতা লিপি ারীরেরও টে আহে অল্প হোক 
কিহর্বনিবেশি । এ অংশ নির্ধারিত । (৮) সম্পত্তি বণ্টনের সঙ্গয় ঘখন আত্মীয়-স্বজন, ইয্লাভীম 
ওবিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু 
সদার্পাপ করো (৯) তাদের ভয় করা উচিত, যায়া নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম'সন্তান- 
সম্ুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে ; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় 
করে এবং সংগত'কথা বলে। (১০) যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা 
নিজেদের পেটে-আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে । প্র 


-যৌগসুত্র £ সুষ্া'আনূ-নিসার প্রথমেই সাধারণ মানবিক অধিকার-বিশেষত পারিবারিক 
জীবন ঈমপ্বিত অধিকারিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াভীমদের অধিকার বর্ণনা 
জনেরিহে ভাতা নার জতহতার ও যাহীরিস চগাত্নিহিরিননি। 
অধিকীর বর্ণনা করা হয়েছে এ 

মগ্ন জাহিলিরাত বুগের একটি কুএধা বাতিল করা হযেছে? তখন পারীদেরকে- 
উত্ততরাধিষ্ষার্রের যৌশ্যই স্বীকার করা হতো না। এ আয়াতে তাদেরকে শরীয়তসম্মত অংশের 
অধিকারিণী সাব্যস্ত করে তাদের অংশ কম করতে এবং তাদের ক্ষতি করতে কঠোরভাবে 
নিষ্ষেপকুরা হয়েছে। অতঃপ্রর য়েহেতু-উত্তরাধিকার সম্ত্েও হকদারদের-প্রসঙ্গ এসেছিল এবং 
এ পু ক্ষেে বন্টনের সময় হকদার নয়-_এমন ফকির, ও ইয়াতীম বালক-বালিকাও উপাস্থিত 
নিত রিনিতা 
হয়েছে কিন্তু এ আদেশ ওয়াজিব নয়। মুস্তাহাব । , পা 

এর ও চু আমাডেওই়তমদের বিধি-বিধান সে এ বয়বস্তুর প্রতি: 
জোর ওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপী ০ ক ডি ২ ্ 
পুর নাও (ছোট হোক কিংবা অং তা থেকে নি) আছে যা শে? 








নারীমৌতনী তা থেকে (ছোট হোক কি বড়) কেরি লাছেনা নো 
পিতা-মাতা ও (অথবা অন্যান্য) নিকট-আত্মীয়রাঁ মৃত্যুর সময়) পরিত্যাগ করে যায়, তা 
(পেরিত্যজ সম্পত্তি) কম হোক অথবা বেশি-সেবগুলো থেকেই'পাবে)। অংশ(-ও এমন, যা) 
অকাটাবিপ্রে নির্ধারিত আছে। এবং (যখন ওয়ারিসদের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তি).বষ্টনের সময় 
(এসব লোক) উপস্থিত-থাটুক (অর্থাৎ দূরবর্তী) আত্মীয়, €যাদের ক্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন অংশ 
নেই) ইয়াতীম-ও দরিদ্র লোক (যোরা এরূপ আশা করে যে, ঈন্ত্বত আমরাও কিছু পেতে পারি । 
আত্তী্ঘরা সম্ভবত: পাওনাদীয় 'হুয়ার ধারণী নিয়ে আসবে এবং অন্যরা. দান-খয়রাত পাওয়ার 
আশায় আসবে) তবে তাদেরকেও এ ত্যোজ্য সম্পত্তি) থেকে (যতটুকু সম্ভব) কিছু দিয়ে দাও 
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এবং তাদের সাথে-ভ্দ্র €ও নস) কথা ঘল 1 (আত্মীয়দের সাগ্ষে লক্রকথা এইয়েনাাতদেরকে। 
বুঝিস্কে দীপ্ত: যে, শরীয়তের আইনে এতে তোমাদের অংল' নেই। কাজেই আমরা অপরারক্ষ ৭. 
এবং অন্যদের“সাথে এই যে, কিছু দান-খয়রাত করে অনুষ্নহ প্রকাশ করো না) এবং €ইয়াতীমদের 
ব্যাপারে) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেহদব্র পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান রেখে (মান্া) 
গেলে তাদের (সন্তানদের) জন্য শঙ্কিত হয় (যে, এদেরকে বুঝি কেউ কোন কষ্ট দেয়৮অত্রব; 
অন্গের.সন্তানদের প্রতিও এম্নি লক্ষ্য রাখা উচিত..এবং তাদেরকে. কোন কষ্ট; না দ্বেওয়া 
উচিত) । অতএব, (ঞ্কথা চিন্তা কুরে) তাদের উচিত, (ইয়াতীমদের সম্পর্কে) আল্াহস্কাআলা- 
(রর'নির্দেশ অঙ্কান. করা)”কে ভয় করা (অর্থাৎ কার্যত কষ্ট না দেওয়া. ও ক্ষতি সী ক্িরা) এন 
(কথা-বার্তায়ও তাদের সাথে) যথোপঘুক্ত কথা বলা ।.(এতে সান্তনা ও-মনোরঞ্জনেক্স কণ্থাবার্তীও 
এসে প্রেছে এবং শিক্ষা ও-শিষ্টাচান্রের বিষয়ও অন্তর্দুক্ত'হয়ে গেছে.। মোট-কথা, তাদেরক্জান . 
মাল উভন্লের:সংস্কার সাধন করা)। নিশ্চয়, যারা ইয়াতীমদের ধন-অম্পদ ন্যায্য অদ্িকার ছাঁড়ী 
খায় (ভোগ করে,) তারা নিজেদের পেটে আর কিছু নয়--অগ্নি (এর্ুলিন) -র্তি-কমছ। 
(অর্থাৎ এ খাওয়ার পরিমাণ তাই হবে) এবং এ পরিমাণ বাস্তবায়িত হতে বেশি“দেক্রি চল্‌, 
কারণ, অতিসত্র তোরা 05052755575 
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আনুবদিক জ্াত্য বির | 
পিতা-মাতা ও বিকটানীয়ের সম্পতিতে উতুযািকার বু ইঠনাঠ পূ কালেৃ্তারব 
ও অনারব জাতিসমুহ্ের মধ্যে দুর্বল শেলী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকাল্ই 
জুলুম নির্যাতনের শিকার ছল । প্রথমত তাদের কোন অধিকার স্বীকার করা৷ হো না, 
কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওযরসাধ্য কারও 
ছিল না। 
ইসলাম সর্ব্থম তাদের যায জুধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সকষেরও 
টমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগৃতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় 
প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যাষ্য অধিকার থেকে বঞ্চিতকরে রেখেছিল । 
আরবদের নিয়মই ছিল এই“যৈ, 'ারা অস্বারোইণ করে এবং শত্ুদের মোকাবিলা কর তাদের 
অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে; সিসি জানিতে (তল 
মা্সানী ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২১০3৮ জর 2; 
[বলা বাহুল্য, মালি জারা 
. না.। হাই তাদের' নিষ্কম অনুষায়ী শুধু-মুবরু.৭9্য়নঞ্াণ্ত পুত্রই ওয়ারিস হতে পারতো? কন্যা, 
ফোন অবস্থাতেই; ওয়ারিস বলে গণ্য হাতো না, প্রাপ্ত বযঙ্কা হোক অথৰা অপ্রাপ্ত বয়ক্কা। পুর 
সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সেউত্তরাধিকারেরর-যোগ্য বলে বিবেচিত হতো নার দি কত 
রাষূলুল্লাহ্‌:(সা)-এর আমলের একটি. ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে । আউস ইব্নে-সাবেত-কনা) স্ত্রী 
দুই কন্যা ৪-এক লাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যু্বখে পতিত হন: প্রাচীন আরবীয়-পদ্ধতি- অনুযায়ী 


শা 
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২৮ 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


ভ্রার দুই চাচাতো ভাই -এস্্চোব্স)সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সবস্তান.ও স্ত্রীকে কিছুই'দিল না'। 
নৈস্তাদ্দের মতেন্প্রান্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত. বয়স্কা, নারী সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের 
যোগ্য গণ্য হতো না। ফলে স্ত্রী-ও দুই.কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল: প্রাপ্ত বয়স্ক না 
টিন রাডি কে রাহাত রর ছি যি লরি 
উনি হরে রারো: 
আউল হনে সাবেডের ও পাবও দিস নে হিরা রা রত 
রিতার জারা কারে বিভাহ নিতে নিক দে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে 
মুক্ত হতে পাব কিন্তু তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাধেতের স্ত্রী 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর কাঁছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের অসহায়ত্‌ ও বঞ্চনার 
হয়নি ।-তাই, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন'। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর 
মাধ্যম এই নিপীড়নগূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন"করা হবে। সেমতে তখনই এ 
আম্নাত অবতীর্ণ হয় ঃ 


টা ও 


12৮১০ 48)550875 50051 00515555459 


৩০৪৮৪ 


৮০১০৯০05০০5 ১৫51 4১5 ০5 0৯5 95225815011 এ, 
এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত 
হয়েছে। 'এ সূরার দ্বিতীয় রুকৃতে এসব বিবরণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) কুরআনী বিধান 
অনুষায়ী মোট ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির 
পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে এবং কন্যাদ্বয়কে সমান হারে 
দিলেন। চাঁচাতো ভাই সন্তানদের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা 
হলো! কেছল-মা,আনী) 
উত্তরাধিকার হবত্ব লাভের বিধি £ আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা 
সন্ধে উত্তরাধিকুরের আইন ব্যক্ত করে, দ্ু়ছে। রা 
88055140925 ৮5 এ শন উত্তরাধকারেরদুটি.মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। 
এক্নজ্ন্ের সম্পর্ক, যাপিতা-সাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা - 91415 শব্দ দ্বারা-ব্যক্ত 
করা হয়েছে। দুই. সাধারণ আত্মীয়তা, যা 2১ $ শব্দের মর্ম । বিশুদ্ধ মত অনুসারে ১১১ ৪ 
শব্দটি সর্ব প্রকার আত্্বীয়তায় পরিব্যাপ্ত ; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতা-মাতা 
ও.সম্ভানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্র“হোক, যেম্পন সাধারণ পারিহ্বারিক সম্পর্কের মধ্যে 
কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক___সবগুলোই ১১:১_৪।শব্দের আওতাতুক্ত। কিন্তু-পিতা-মাতার 
গুরুত্ব অধিক । তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর. এ শব্দটি 
আঁরও ব্যক্ত করেছে যে, কোন আত্মীঘ্বতার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, 
বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়ারে যদি মাপকাঠি করা না হয়, 
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তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্ভিই'সগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে ব্টন করা জরুতী- হয়ে 
পড়বে । কেননা, সব মানুষই এক পিতা-মাতা-আদম ও হাওয়ার সন্তান । মূল রক্তের দিক 
দিয়ে কিছু-না-কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে । এর বাস্তবায়ন প্রথমত অন্তবপর নয় | 
দ্বিতীয়ত, যদি কোননূপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন 
করতে করতে-অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌছাবে, যা ক্লারও কাজে আসবে না । স্যাই উত্তন্নাধিকার 
প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দ্রেওয়া জকুরী 
ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন -সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের 
আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এরং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান গারুলে.দূরবর্তী 
আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে । অবশ্য যদি.কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে,-একই সময়ে 
সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই .ওয়ারিস, 
হবে। যেমন, সঙ্ুনদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকা-_এরা সবাই:নিিটুত্ম-ওয়ারিস, 
যদিও এ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন । 

০৪১৪ শব্দটি আরও একটি বিষয় ব্য করেছে যে, ুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের 
হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হরু থেকে বঞ্চিত করা যাবে না,। 
কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতা-মাতার. সম্পর্ক হোক অথবা. জন্য কোন ফুন্থর্ক 
হোরু, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান. ছেলে যেমন প্রিতাঃয়াতা 
থেকে জন্গ্রহূপ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান । উত্তরাধিকার স্বতু সম্পর্র্র উর, 
ভিত্তশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না। 
. এরপর কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গিও লক্ষণীয় 17600 9৮2/কে, এরত্ে 
উল্লেখ করে সংক্ষেপে তাদের হক বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল। কিনতু কোরআন তা করেনি, বরং 
পুরুষদের হক যেরূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা.করেছে, তেমনি বিশদ বর্ণনা ব্যাখ্যা, সহসা 
নারীদের হকও পৃথকভাবে উল্লেখ করেছে, যাতে উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও গুরুত্ব তা 
ফুটে ওঠে। 

১৯১৪ শব্দ থেকে আরও. একটি বিষয় জানা. গেল যে, ্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের, 
মাপকাঠিতে নয়, বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে । তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে র্যক্তি অপ্রিক, 
দরিদ্র ও অভাবগ্স্ত, তাকে বেশি হকদার.মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে. ব্যন্কি মৃতের 
অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবরতীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন০৩-অভাব- 
দূরবরতীর বেশি হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির.পরিবর্তে কোন, মান আয়ের 
অভাবপ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে-তা কোন-বিানই- ভুত. পারে 
না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না, কেননা নিকটতম 
আত্বীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক,চিন্তাপ্রসূত হবে । কারণ; দারিষ্্যু ও অভাব 
চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে । এমতাবস্থায় হকের দাবিদার. 
অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা কন্যা কঠিন হবে। 


মাআরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৩৬ 
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২৮হ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


+ ইয়াতীম 'পৌ্রের উত্তরাধিকারিত্ের প্রশ্ন £ আজকাল ইয়াতীম পৌক্রের উত্তরাধিরারিত্ের 

মূলনীতির..ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের ছুয়ে আসে? পুত্রের: 
তুলনায়. পৌব্র অধিক অভাবস্স্ত হলেও ১১২১ ৪। -এর আইনের দৃষ্টিতে সেওয়ারিস হতে পারে 
না। কেনগ্সা; পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার. জন্য 
৮5855755555 

“প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চার্ভ্য'ভক্ত নব শিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেমি'। সম 
মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে 
যে, পু বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌর উ্তযাধিকার “বত পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক 
অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হৌক। ২. -2 ব 

'সৃত ব্যক্তির মার্লিকানাধীন সব বস্তুতে তঁয়ারিসদের হক আছে ঃ আয়াতে ১ 
১ & 4) বলে অপর একটি মূর্থতাসুলভ প্রথার সংস্কার করা হয়েছে। তা এই যে; কোন কোন 
সম্প্রদায়ে কৌন কোন মালকে কিছু সংখ্যক বিশেষ ওয়ারিসদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হতো। 
উদাহরণত ঘোড়া, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রে শুধু যুধক পুরুষদের হক ছিল। অন্য ওয়ারিসদেরকে 
এগুলো থেকে বঞ্চিত করা হতো । কোরআন পাকের এ নির্দেশ ব্যক্ত করছে যে, মৃত ব্যক্তির 
মালিকানায় যা কিছু থাকে_-ছোট' হোক বড় হৌক- ঈবকিছুতেই প্রত্যেক ওয়ারিসের হক 
আঁছে। কৌন বিশেষ বনু কটন ছাড়াই নিজে রেখে দেওয়া কৌন ওয়ারিসের জন্যাবৈধর্িয় |: 

 উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সীমাংসিত ঃ আয়াতের শেষে বলা 
হয়ছে (2১৮১০ ৮১০ এতে একথাও ব্যক্ত করা ইয়েছে ঘে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্য যে 
বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকৈ নির্ধারিত অংশ । এতে 
কারও নিজ অভিমত ও অনুগানের ভিত্তিতে পরিব্তম- পরিবর্ধন করার কোন অধিকার নেই। 

কারি একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা $ (2 % 2 শব থেকে আরও একটি 
মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিসরা যে মালিকানা লাভ করে, তা 
বাধ্যতামূলক | এতৈওয়ারিসের কবৃূল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী শু শর্ত নয়, বরং সে যদি 
মুখে স্পষ্টত বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনত সে নিজের অংশের মালিক হয়ে 
যায় ।:এট্ীভিন্ন কথা যে, 25987470501 
অথবা বিলি-বষ্টন করে দিতে পারবে । 

“সব্চিত. আত্মীয়দের মনভুষ্টি'বিধান করা জরুরী £মৃত ব্যর্তর আতীয়দের তে এমন 
কিছু 'লৌফও থাকবে; 'ষারা শরীয়তের বিধি অনুযা্ী ভার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। 
বলা বাহুল্য, ফরায়েষের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে 
প্রত্যেক আত্ধ্বী়ই' অংশ পাওয়ার আশী' পোষণ করতে পারে । তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুষায়ী 
বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষ ও দুঃখিত হতে পারে, যদি তারা বন্টনের সময় 
মজলিসে উপস্থিত' থাকে প্রবং বিশেধত যখন'তাদের মধ্যে কিছু ইয়াতীম, মিসকীন ও. 
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স্রা'আন্-নিসা ২৮৩ 


অভাবস্স্তও থাকে । এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফাঁয় আর তারা 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে তা দেখে, তখন তাদের বেদনা, টা মযোরইডুভভেনী বারই না 
করতে পারে। 

“:এখন কোরআনী ব্যবস্থার-সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুম ।- একদিকে স্বয়ং কৌরআনৈরই বর্ণিত 
পিরিতি বিরান রবে: নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে; 
বি ররর ররর যান নাডিরাজন না 
একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দ্বওয়া হয়েছে ৪ 0 
০১5১১৩১০৪০৩ 405 তাও এ ২ ৮৯১3, রর 

| এত 35৮ 151১5, 

অর্থাৎ যেসর দূরবর্তী ইয়াতীম, টি শ থেকে. বঞ্চিত হচ্ছে, যদি 
তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে-অ্বশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ. মাল, থেকে, 
স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া । এটা তাদের জন্য এক. প্রকার সূরা ও সওয়াবের কাজ। 
যে.সুমুয় ওয়ান্রিসরা কোননূপ চে্টা-চরিত্র ও কর্ম ব্যতিরেকেই শুধু আল্লাহ্‌র দীনের বিধানে 

পু ০ 
উচিত । এর একটি নীর জন্য আয়াতে বর্ধিত হয়েছেঃ. এত জাল ্‌ 

০৯০০ (১51) 75813) ১৮ ১০, ৫০ অর্থাৎ নিজেদের বাগানের ফল ও, শখন- 
ফলগ্ত হয় এবং যেদিন ফল কর্তন কর, সেদিন এর হক বের করে ফকির মিসকীনগেরকে দি 
দাও। এ আয়াত সূরা আন'আমে আসবে | ৬ 

: মোট কথাপশ্রই-ষে, ত্যাজ্য সম্পতি বন্টনের সময় আইনত-অংশীদার নয়_এমন কিছু 
আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন যদি সেখানে উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তাদের ' উপস্থিত 
হওয়ার কারণে তোমরা মন ছোট্ট করো না, বরং যে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদরকে 
বিনা পরিশ্রমে দান করেছেন, তা থেকে কৃতজ্ঞতার-নিদর্শনন্বরূপ কিছু দান কর এবং খরচ করার 
যে চমৎকার সুযোগ পেয়েছ,একে 'সৌভাগ্য-মনে করণ এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু-না-কিছু দান 
কল্পান্র ফলে এসব-দুররতাঁ আত্মীয়দের মনোবেদনা ও দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে:।-মৃত ব্যক্তির 
রিড রহ বার রের হিতে 
তাদের কিছু দ্বান কন্া। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে £ 45 2510180-যদি ভারা এভাবে অলপ দেখয়াতে 
সন্তুষ্ট-না হয় বরং অন্যান্যের সমান অংশ দাবি: করতে থাকে; ঘবে' তাদের এ দাধি”আইন 
বিরুদ্ধ এবং অন্যায়ভিত্তিক হওয়ার কারণে তা যেনে নেওয়ার অবকাশ নেই: কিন্তু এরপরও- 
তদেরকে এমন কোন কথা রলা অনুচিত, যা মর্ষপীড়ার-কারণ- হতে পারে, বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে 
তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পর্ভিতে তোমাদের : ৫কান- 
অংশ লেই। আমরা যা দিয়েছি তা নিছক-সতকাজ হিসাবে দিয়েছি । এখানে আরও একটি বিধয় 
জেনে নেওয়া-জরুরী যে, তাদেরকে খয়রাত হিসাবে বা দেণুয়ী হরে: তা-সমষ্টিগত মাল. থেকে 
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২৮৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবে, তারা নিজেদের অংশ থেচক 
দেবর '-অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ থেকে দেওয়া জায়েয নয়। 

বন্টনের সময় আল্লাহকে ভয় করবে ঃ তৃতীয় আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা 
হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার সন্তানরা যাতে পুরোপুরি পায় এবং এমন কোন 
পন্থা অন্ু্রণ করা'না হয়, যার.ফলে সন্তানদের অংশে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে: বিষয়ে 
পুরোপুরি যক্রবান হতে হবে । এর. ব্যাগকতার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্তুক্ত যে, আপনি কোন 
মুসলমানকে যদি এমন ওসিয়ত কিংবা ক্ষমতা প্রদান ক্বুতৈ দেখেন, যার ফলে তার সন্তান ও 
অন্যান্য ওয়ারিস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে আপনার অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে 
বাধা দান করা । যেমন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে সম্পূর্ণ 
মাল কিংবা অর্ধেক মাল সদকী করতে বাধা দান করেছিলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ মাল সদকা 
করার 'অনুতি-দিয়েছিলেন। - (মিশকাত, পৃ. ২৬৫) কেননা, সপপরণ মাল কিংবা অর্ধেক মাল 
সদকা করা হলে ওয়ারিসদের অংশ বিলুপ্ত হতো অথবাত্রাস পেতো ।” 

- এ বিষয়টিও আয়াতের ব্যার্গকতার অন্তর্ভূক্ত যে, ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাদের ধন-সম্পদ 
সংরক্ষণ করার যোগ্য বা প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ার পর পুরোপুরি তাদেরকে অর্পণ করার ব্যপারে 
সচেষ্ট হবে 'এতে কোনরূপ: শৈথিল্যকে' প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অভিভাবকরা 'অপরের 
ইয়াতীম সন্তানদের অবস্থা নিজেদের সন্তান-ও নিজেদের স্রেহ-মম্নতার সাথে তুলনা করে 
দেখরে ।-যুদি তারা চায় মে, ভাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের সাথে মানুষ সন্ধ্যবহাব্র করুক, 
সন্তানরা উদদিগ্ন না হোক এবং কেউ তাদের প্রতি জুলুম না করু্লু, তবে তাদেরকেও অপরের 
ইয়াতীম সন্তানদের সাথে সর্বপ্রকার স্যবহার করা উচিত।. 

. ইয়াতীমের মাল গ্রাস করার পরিণাম $ চতুর্থ আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পত্তিতে অবৈধ 
ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জন্য ভীষণ শান্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে' $..যে. বাক্তি 
অবৈধভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস কুরে, সে পেটে.জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে। 

এ আয়াতে ইয়াতীমের. সালকে জাহান্নামের আগুন: বলা হয়েছে । অনেক তফসীরবিদ একে 
রূপক অর্থে ধরেছেন । অর্থাৎ ইয়াত্বীমদের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া এমন, যেমন কেউ পেটে 
আগুন ভর্তি:করে.। কেননা, তার পরিণাম কিয়ামতে এরূপই হবে । কিন্তুসবশেষজ্ঞগণের উক্তি 
এই যে, আয্মাতে কোনক্প অপ্রকৃজ্ঞও নপক অর্থ নেই; বরং ইয়াতীমের যে মাল অন্যায়ভাবে 
খাওয়া হয়, তা আগুন ছাড়া কিছুই নয়, যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে তার রূপ আগুনের হত মনে হয় 
না। ফে্বন, কোন.ব্যক্তি দিয়াশলাইকে আগুন.বলে অথ্থবা -সংখিয়া কালকুট-কে প্রাণ সংহারক 
বলে। বন্া বাুল্য, দিয়াশলাই হাতে নিলে হাত পুড়ে যায় না.বলা সংখিয়া স্পর্শ করলে এমন কি 
সুখে রাখলেও কেউ মরে যায় নাঁ। তবে সামান্য ঘষা খাওয়ার পর বোঝা যায়, যে ব্যক্তি 
দিয়াশ্তলাইকে আগুন বলেছিল, সে ঠিকই বলেছিল । এমনিভাবে কণ্ঠনালীর নিচে চলে যাওয়ার 
পর জানা যায় যে,.কালকুট বা সংখিয়াকে প্রাণ সংহারক-বল্গা ঠিকই ছিল । কোরআন. পাকের 
সাধারণ প্রয়োগ-বিধিও এর সমর্থন করে। মানুষ সৎ-অসৎ যেসব কর্ম করছে, এগুলোই 
জান্নাতের বৃক্ষ, ফল-ফুল অথবা জাহান্নামের অঙ্গার, যদিও এগুলোর আকার এখানে অন্যরূপ । 
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সূরা আনৃ-নিসা ২৮৫ 


কন কিয়ামতের দিন সব ফিছুই স্বরূপে আ্প্রকাশ করবে। কোরান বলে £ 1০ ৮০17358১ 
(১.১_ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা থেঁসব আযাব ও সওয়াব প্রত্যক্ষ করবে প্রকৃতপক্ষে 
সেগুলো হবে তাদেরই কৃতকর্ম। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে তক্ষণকারী কিয়ামতের দিন 
এমতাবস্থায় উ্িত হবে যে, তার পেটের ভেতর. থেকে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, নাক ও 
চক্ষু দিয়ে উপচে পড়তে থাকবে। ূ 

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক সম্প্রদায় এমতাবস্থায় উিত হবে যে, 
তাদের মুখ আগুনে জুলত থাকবে । সাহাবায়ে-কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এরা 
কারা ? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কোরআনে পাঠ করনি (4১ ৮.2-এ। 41 054 ৩2৫ 
(ইবনে-কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬) 

আয়াতের সারমর্ম এই যে, অন্যায়তাবে-ভক্ষিত ইয়াতীমের মাল্‌ প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের 
আগুন হবে যদিও উপস্থিত.ক্ষেত্রে আগুন হওয়া অনুভূত নয়। এ জন্যই রাসূলুন্াহ সো) এ 
ব্যাপারে অত্যধিক্‌ সতর্কতার, নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে 
বর্ণিত রয়েছে ঃ 

(5415 51১০। ১৪০৯4০। 4০ ০০৯ আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দু'ধরনের অসহায়ের 
মাল থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হুশিয়ার করছি; একজন্‌ নারী ও অপরজন ইয়াতীম ।-_ইিবনে- 
কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬) | 

সূরা নিসার প্রথম রুকুর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াতীমদেরই বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। 
ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, তাদের মালকে নিজের মাল করে না.নেওয়া এবং ' 
ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ থেকে তাদেরকে অংশ দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে ।.তারা বড় 
হয়ে যাকে_-এ আশংকায় তাদের ধন-সম্পদ দ্রুত উড়িয়ে দেওয়া, ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে 
করে মোহরানা কম দেওয়া অথবা তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ 
করা হচয়ছে। 

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া পেটে-আগুনের অঙ্গার ভর্তি 
করার নামীস্তর । কেননা, এর 'দায়ে মৃত্যুর পর এ ধরনের লোকদের পেটে আগুন ভরে দেওয়া 
হবে । 2১14 শব্দ ব্যবহার করে ইয়াতীমের মাল খাওয়ার শাস্তিবাণী শুনানো হুযেছে। কিন্তু 
ইয়াতীমের মালের সর্ব প্রকার ব্যবহার পানাহারের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যভাবে ভোগ করার 
মাধ্যমে হোক_ সবই হারাম এবং আল্লাহ্র গজব ও শাস্তির কারণ । কেননা, বাকপদ্ধাতিতে 
কারও অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ;খেয়ে ফেলার অর্থ সর্বপ্রকার ব্যবহারকেই. বোঝায় । 
' কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সম্পদের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুর 
1 সাথে প্রত্যেক ওয়ারিসের হক সম্পৃক্ত হয়ে খায় । তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা যদি ইয়াতীয় হয়, 
তবে এসৰ সন্তানের সাথে সাঁধারণত প্রতি'পরিবারেই জুলুম ও অন্যায় ব্যবহার করা হয় 1-ঞ্দব 
সন্তানের পিতার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ স্বীয় অধিকারভুক্ত করে নেয়, তাদেত্র চাচা 
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২৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


. হোককিংবা বড় ভাই হোক কিংবা মাতা হোক কিংবা অব্য কোন অভিভাবক অথবা অছি হোক, 
'ে প্রায়ই আলোচ্য রুকৃতে নিষিদ্ধ অপরাধসমূহ.করে থাকে । প্রথমত বছরের পর বছর চলে 
যায় ; মাল বন্টনই করে না । ইয়াতীমদের অন্ন, বন্ত্র বাবদ কিছু কিছু ব্যয় করতে থাকে মাত্র। 
এরপর বিদ“আত, কুপ্রথা ও. বাজে খাতে এই যৌথ. মাল থেকে ব্যয় করতে থাকে। নিজের 
জন্যও খরচ করে এবং সরকারী রেকর্ড-পত্রে নাম পরিবর্তন করে নিজ সন্তানদের নামও লিখিয়ে 
নেয়। এ ধরনের অপকর্ম থেকে কোন একটি পরিবারও মুক্ত আছে কি না সন্দেহ।” 

... মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানাসমূহে ইয়াতীমদের জন্য যে চাদা আদায় হয়, তা ইয়াতীমদের 
জন্য ব্যয় না করাও ইয়ারতীমৈর মাল আত্মসাৎ করার অন্যতম পন্থা। 

মাসআলা £ মৃত ব্যক্তির পরিধানের পোশাকও ত্যাজ্য সম্পত্তির অন্ত্ভক্ত। এগুলো হিসাবে 
শামিল না করে এমনিতেই সদকা করে দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় তামা-পিতলের 
বাসন-পত্র ও মালামাল বন্টন করা ব্যতিরেকেই ফকির-মিস্কীনকে দান করে দেয়। অথচ 
এগুলোতে নাবালেগ 'ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদেরও হক থাকে। প্রথমে মালামাল বন্টন করে 
মৃতের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের মধ্যে আইনত যার যার অংশ'আছে, 
তাদেরকে দিয়ে দেবে । এরপর নিজের খুশিতে যে যা চাইবে, মৃতের পক্ষ থেকে খয়রাত করবে 
কিংবা সম্মিলিতভাবে করলে শুধু বালেগরা করবে। নাবালেগের অনুমতিও ধর্তব্য নয়। যে 
ওয়ারিস অনুপস্থিত, তার অংশ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত ব্যয় করা বৈধ নয়। 

তকে কবরস্তানে নিয়ে যাওয়ার সময় লাশের উপর যে চাদর রাখা হয়, তা কাফনের 
অন্তর্ুক্ত নয়। এটা মৃতের মাল থেকে ক্রয় করা বৈধ নয় । কেননা, তা হলো যৌথ মাল! কেউ 
নিজের পক্ষ থেকে ক্রয় করে দিলে জায়েয হবে । কোন কোন এলাকায় জানাযার নামাযের 
ইমামের জন্য কাফনের কাপড় দিয়েই জায়নামায তৈরি করা হয়। এরপর তা ইমামকে দান 
সি ০57055450555047554595 
ক্রয় করা বৈধ নয়।, 

“কোন কোন স্থানে মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য নতুন পাত্র ক্রয় করা হয়। অতঃপর তা 
ভেঙে ফেলা হয়। প্রথমত নতুন পাত্র ক্রয় করা অনাবশ্যক । কারণ, ঘরে যে পাত্র আছে, তা 
দ্বারাই গোসল দেওয়া যায় । অগত্যা ক্রয় করার প্রয়োজন হলে ভেঙে ফেলা জায়েয নয়। 
কেননা, এতে সম্পদের অপচয় হয়। এ ছাড়া 955 ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদের হক. 
জড়িত থারুতে পারে । 

ত্যাজ্য সম্পত্তি ব্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ইত্যাদি 
করা বৈধ নয়। এ ধরনের দান-খয়রাত দ্বারা মৃত ব্যক্তি ফোন সপ্ডয়াব পায় না, বরং সওয়াব 
মনে করে দেওয়া আরও কঠোর গোনাহন কারণ,ফারও সৃত্যুর পর সমস্ত মাল ওয়ারিদদের 
অধিকারভুক্ত হয়ে যায় । ওয়ারিসদের মধ্যে ইয়াতীমও-থাঁকতে পারে । এরূপ যৌথ মাল থেকে 
'দেওয়ী কারও-মাল চুরি করে মৃতেব্র জন্য সদকা করার অনুরূপ । কাজেই প্রথমে মাল 'বণ্টন 
করতে হবে । এরপর ওয়ারিস যদি নিজের মাল থেকে-স্তরেচ্ছায় মৃতের জন্য খয়রাত করে, তবে 
তা করতে পারে।' 
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সূরাআন্-নিলা- এ ২৮৭ 


করবে না। কারণ, ভাদের: মধ্যে যারা ইক্সাতীম, তাদেরুনুমতি ধর্তদ্যইলয় ।-যুরা- রালেগ, 
“তারাও সানন্দে অনুমতি দিয়েছে কি না তা নিশ্চিত নয়৷ হতে পারে তাব্রা চক্ষুলজ্জার থাতিরে 
'অনুষতি “দিতে বাধ্য হয়েছে'বা লোকনিন্দার ভয়ে অনুমতি দিয়েছে.।?লোকে বলবে, নিজেদের 
মুর্দার জন্য দু'গয়সাও-ব্যয়.করলে না ; এ্ল্জার. হাত-খ্যেক রেহাই: পাওয়ার .জন্য জপিঙ্ছায় 
হ্যা বলে দিয়েছে ; অথচ শরীয়তে শুধু এ মলিই হালাল, যা মনের খুশিতে দেওয়া হয়। এর পূর্ণ 
-বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা-হয়েছে। - 

এখানে জনৈক বুহুর্ণের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।”এতে মাসআলাটি-আরওস্পষ্ট,হতয় 
উঠবে । বুযুর্গ ব্যকতিজনৈক অসুস্থ মুসলমানক্রে দেখতে গিয়েছিলেন । কিছুক্ষপ্* রোগীর: কাছে 
বসতেই রোগীর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল ত্খন-গৃহে একটিমাত্র-রাতি জুলছিল। 
লোকটি জীবিত ছিল, ততক্ষণ সে বাতির মালিক ছিল এবং তার. আলো র্যবহার করা জায়েয 
ছিল। এখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে । ফলে তার প্রত্যেকটি বস্তু ওয়ারিসদের 
মালিকানায় চলে গেছে । অতএব, সব ওয়ারিসের অনুমতিক্রমে আমরা বাতিটি ব্যন্বহার-করতে 
পারি ।কিন্তু তারা সবাই ০০০০০০০০৪০4 
১০৪০১৪৬ রা 
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রড ০১) আল্লাহ'তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: ঃ এরুজন 
পুরুষের অংশ দুজন: নারীর অংশের সমান । অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু:এর.অধিক, 
রঃ্তবে তাদের জন্য এ মালের তিন ভাগের দুই অংশ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একছ্নই 
'হুয়, ভবে তার-জন্য অর্ধেক ।-স্কৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের-জন্য -ত্যাজ্য 
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২৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ, ষদি মৃতের পুত্র থাকে৷ ষদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই 
ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পারে তিন ভাগের এক অংশ । অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন 
ভাই থাকে, তবে তার যাতা পাবে ছয় ভাগের এক অংশ ওসিয়তের পর, ঘা করে মরেছে 
কিংবা খণ পরিশোধের পর 1 তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক 
উপকারী তোমরা জান না। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অংশ-_িশ্য় আল্লাহ্‌ সরব, রহস্যবিদ। 





যোগসূত $ পূর্ববর্তী রুকৃতে ১1001 05 .:253-5020 আয়াতে উততরাধিকারের 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের কোন কোন প্রকারের বিশদ বিবরণ উদ্নেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন 
অবস্থাসাপেক্ষে তাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু বিবরণ সূরার শেষে বর্ণিত 
হবে এবং অবশিষ্ট অংশগুলো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। ফিকহ্বিদরা কোরআন ও হাদীস থেকে 
এর বিস্তারিত বিবরণ চয়ন করে “ফারায়েয'-এর আকারে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রচনা করেছেন। 

আলোচ্য আয়াতে সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে 
আরও কিছু মাসআলা উন্নিখিত হয়েছে। 


তফসীরেষ সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে আদেশ দেন তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার স্বতৃ 
পাওয়া) সম্পর্কে । (তা এই যে,) পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান (অর্থাৎ পুত্র-কন্যা একজন 
এরজন কিংবা কয়েকজ্বন মিশ্রিত থাকলে, তাদের অংশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হবে 
এই যে, প্রত্যেক পুত্র ছিগুণ এবং প্রত্যেক কন্যা এক গণ পাবে ।) এবং যদি (সন্তানদের মধ্যে) 
শুধু কন্যাই থাকে, যদিও দু'-এ্রর অধিক হয়, তবে কন্যারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে এ 
সম্পত্তির, যা সৃত ব্যক্তি ছেড়ে যায়। (আর যদি দুই কন্যা হয়, তবে তো তিন ভাগের দুইভাগ 
পাওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, যদি তাদের মধ্যে এক কন্যার স্থলে পুত্র থাকতো, তবে এক 
কন্যার অংশ ভার ভাই-এর তুলনায় কম্ম হওয়া সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ থেকে হাস পেত না। 
সুতরাং দ্িতীয়টিও যখন কন্যা, তখন এক-তৃতীয়াংশ থেকে ত্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। উভয় কন্যা 
একই অবস্থায় আছে। সুতরাং তারও এক-তৃতীয়াংশ হবে । এতাবে উভয়ে মোট দুই-তৃতীয়াংশ 
পাবে । তাই বলা হয়েছে যে, যদিও কন্যারা “দুই-এর অধিক হয় ; তবুও অংশ দুই-তৃতীয়াংশের 
অধিক হবৈ না ।) এবং যদি একই কন্যা থাকে, তবে সে (স্নস্তত্যাজ্য সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে 
(এবং প্রথম মাসআলার অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ এবং শেষোক্ত মাসআলার অবশিষ্ট অর্ধেক 
অন্যান্য বিশেষ বিশেষ আত্মীয় পাবে কিংবা যদি কেউ. না থাকে, ভবে পুনরায় তাকেই দেওয়া 
হবে। ফারায়েয গ্রন্থসমূহে এরূপই বর্ণিত আছে)। আর পিতা-মাতার (অংশ পাওয়া তিন 
প্রকার এক গ্রকার এই যে, তাদের) জন্য অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য) মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য 
সম্পত্তির ছয় ভাগের এক (নির্ধারিত আঁছে) যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানা্দি থাকে (পুরুষ হোক 
কিংবা স্ত্রী, একজন হোক কিংবা বেশি । অবশিষ্ট সম্পত্তি সন্তানরা এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ 
ওয়ারিস পাবে । এর পরও অবশিষ্ট থাকলে পুরনায় সবাইকে দেওয়া হবে ।) এবং যদি (মৃত 
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ব্যক্তির) সন্তানাদি না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই তার ওয়ারিস হয়, (এটা দ্বিতীয় প্রকীর। 
“শুধু* বলার কারণ এই যে, ভাই-বোনও নেই ; যেমন পরে বর্ণিত হবে)। তবে (এমতাবস্থায়) 
তার মাতার অংশ তিন-ভাগের এক (এবং অবশিষ্ট তিন-ভাঁগের দুই পিতার । বর্ণিত মাসআলায় 
এটা সুস্পষ্ট ছিল, তাই বিস্তারিত উল্লেখ করার প্রয়োজন' হয়নি)। এবং যদি মৃত-ব্যক্তির 
একাধিক ভাই-বোন (যে কোন প্রকারের) থাকে (মা-বাপ উভয়ের মধ্যে শরীক "হোক, যাকে 
সহোদর বঙ্গে কিংবা শুধু বাপ এক ও মা ভিন্ন ভিন্নহোক, যাকে বৈমাত্রেয় ঘর্লে । মোট কথা, যে 
কোন. প্রকার ভাই-বোন যদি একাধিক থাকে আর তার কোন সম্তানাদি”মা -থাঁকে শ্রবং 
পিতা-মাতা থাকে; এটা-তৃতীয় প্রকার)। তদ্দে (এমতাবস্থায়) মা ত্যাজ্য সম্পস্তির) ছয় ভাগ্নের 
এক ভাগ পাবে? (আর অবশিষ্ট অংশ পারে পিতা । এ সব অংশ) মৃত ব্যক্তির-কৃত ওসিয়াত 
(-এর: পরিমাণ মালও) বের করে নেওয়ার পর.কিংবা খণের"(যদ্দি থাকে তাও বের করে 
নেওয়ার)পর (বন্টন হবে)।.-তোমাদের যেসব উর্ধ্বতন ও-অধর্স্তন রয়েছে, তোমরা (ভোদের 
সম্পর্কে) পূর্ণরূপে জানতে পার না যে, তাদের্‌-মধ্যে কোন্ষ ঘ্যক্রি তোমাদেরকে (ইহলৌরিক.ও 
পারলৌকিক) উপকার পৌছানোর ব্যাপারে (আশার দিক দিয়ে) নিকটবর্তী । (অর্থাৎ এ ব্যাপারটি 
যদি তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে অবস্থাদৃষ্টে তোমরা সংুশ্িষ্ট ব্যক্তির 
অধিকৃতূর উপকার পৌছানোর লক্ষ্যে অথপশ্চাৎ ও কর্ম-বেশি বন্টন করতে । এ সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়ার কোন পন্থা কারও জানা নেই। অতএব, একে ভিত্তি সাব্যস্ত,করা৷ নির্ভুল নয়। সুতরাং 
“উপকার পৌছানো' ভিত্তি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই অন্যান্য উপযোগিতা ও রহস্যকে__যদিও 
সেগুলো তোমাদের বোধগম্য নয় ও বিধানের ভিত্তি সাব্যস্ত করে। এ বিধান আল্লাহ্র, পক্ষ 
থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। (এটা নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত যৈ.) আল্লাহ্‌ তা'আলা সুবিজ্ঞ ও 
রহস্যবিদ। (সুতরাং তিনি নিজ. জ্ঞান থেকে এ ব্যাপারে যেসব রহস্য বিবেচ্না করছেন, 
সেগুলোই বিবেচ্য । তাই তোমাদের অভিমতের উপর ছেড়ে দেন নি)। ' হারার 
| ঈমপদ নষটনর পূর্বে করনীয় 8 শরীয়তের নীতি এই যে, বিরতি থেক থে 
শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা ইবে। এতৈ অপব্যয় ও কৃপণতা উউয়টি 
নিষিদ্ধ। এরপর তার খণ পরিশোধ করা হবে । যদি খণ সম্পত্তির সমপরিমাণ কিংবা তারও 
বেশি হয়, তবে কেউ:ওয়ারিসী-স্বতব পাবে না এবং.কোন ওসিয়ত কার্যকর হবে-না।:পক্ষান্তরে 
যদি. ঝণ পরিশোধের পর-স্য্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা খণ একেবারেই. না থাকে; তবে. 
কোন ওসিয়ত করে থাকলে-এবং তা গোনাহ্র 'ওসিয়ত,না. হলে অবশিষ্ট সম্পতির, এক-তৃত্ঠীজাঃতা 
থেকে তা কার্যকর হবে । যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ৪সিয়ত করে যায় তবুও-এক-তৃতীয়াংশের 
856579758555557557555915598555 
নিয়তে ওসিয়ত করা পাপ কাজও বটে। 

| ঝণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়ত কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি 
শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করতে হবে । এর বিস্তারিত বিবরণ রায়ে গ্রন্থসমূহে 
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দরষ্টব্য। ওসিয়ত না থাকলে খণ পরিশোধের পর সমস্ত. সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন 

সন্তানের অংশ ৪ পূর্ববর্তী রুকৃতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিকটবর্তিতার ক্রমানুসারে ওয়ারিসী 
স্বত্ব বন্টন করতে হবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও পিতা-মাতা যেহেতু সর্বাধিক নিকটবর্তী, তাই 
তারা সর্বাবস্থায় ওয়ারিসী স্বত্ব পায়। এ দুটি সম্পর্ক মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ 
অন্যান্য সম্পর্ক পরোক্ষ। কোরআন গ্বাকে প্রথমে তাদেরই অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং সন্তানের 
অংশ দ্বারা সে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বলা হয়েছে ৪/৮, ১৫১॥ 54591 53 ২ 15১০3 
১৮ - 831 ঠ১ এটি এমন একটি সামথিক বিধি যে, পুত্র ও কন্যা উভয়কে ওয়ারিসী স্বত্ের 
অধিকারীও করেছে এবং প্রত্যেকের অংশও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ থেকে এ নীতি জানা 
গেল যে, মৃত ব্যক্তির অংশীদারদের মধ্যে পুত্র ও কন্যা উভয় শ্রেণীর সন্তান থাকলে তাদের 
অংশের সম্পত্তি এভাবে বণ্টন করা হবে যে, প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার ছিগুণ পাবে। 
উদাহরণত কেউ এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেলে সম্পত্তিকে চার ভাগ করে চাঁর ভাগের দুই 
ভাগ পুত্রকে এবং চার ভাগের এক ভাগ হারে প্রত্যেক কন্যাকে দেওয়া হবে। 


কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার গুরুত্ব ঃ কোরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেওয়ার প্রতি 
এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে 
পুত্রদের অংশ শ ব্যক্ত করেছে এবং ১৫। ২ /১০১::5 দেই কন্যার অংশ এক পুত্রের অংশের 
সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে ১১:51 %০ 6, ১৫:॥ (এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের 
সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা 
চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন 
ভাইদের সাথে মন কষাকধির দরকার কি। এরূপ ক্ষমা শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয় ; .ভাইদের 
যি্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায় । যারা এভাবে ওয়ারিসী স্বত্‌ আত্মসাৎ করে, তারা কঠোর 
গোনাহগার । তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালেগা কন্যাও থাকে । তাদেরকে অংশ.না দেওয়া 
দ্বিগুণ গোনাহ । প্রথম গোনাহ্‌ শরীয়তসম্মত ওয়ারিসের অংশ আত্মসাৎ করার এবং দ্বিতীয় 
গোনাহ্‌ ইয়াতীমের সম্পত্তি হজম করে ফেলার । 

এরপর আরও হযাঙ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ ৪:58 ১0 
45 05 ৫6 545 55 3১5 অর্থাৎ যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে 
তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ।'ত্রতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। 
অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী 
প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশি হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান 
অংশীদার হবে। 

দুই-এর অধিক কন্যার বিধান কোরআনে ০১: 3৮5 শব্দের মধ্যে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে দুই 
কন্যার বিধানও তাই, যা দুই-এর অধিকের বিধান। এর প্রমাণ হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে ঃ 


///.1091019021-0017 


সূরা আন্নিসা ২৯১ 


1.5 45454111০15 411 1৬০০ ৮৭ ০৯১৯ 45 4111 ১১০ ০২০ ০০ 
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১৪৩ ০৯। ৬৯ ৯০4 ০৪ ০৪ ০৪৪ 0০৩ 95 0৯ 401 0৬৮০1554105) 
2১১৮১৪০১৯31 305 62015 4৫ (০3 ৮ ৮৮টি ০0৪০৭ 
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41 ৮১৩৮০4১০৪7৩ ০৪৭.) ৯2৭73485401 
00580517754 05018558381 ৩ ১২৩ ০৪ 4111 425৬৪ 
(4০1 4৮০1১ ০-43411 ৮৮4551 ৮1 0055 ৮4৯80০৩ ৮১৮1 1154 
0৪ ৬৪১০৩ ০৮৮১। 

_ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সাথে বাইরে বের হলাম। ইতিমধ্যে আসওয়াফ নামক স্থানে জনৈকা আনসার 
মহিলার কাছে গেলাম । মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে এলো এবং বলতে লাগলো ঃ হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল ! এ কন্যাদ্ধয় (আমার স্বামী) সাবেত ইবনে কায়েসের। সে-আপনার সঙ্গী-হয়ে 
ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছে। এদের চাচা এদের পিতার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি দখল 
করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি । এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য.কি £ 
আল্লাহ্‌র কসম ! যদি কন্যাদের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকে, তবে কেউ তাদেরকে বিয়ে 
করতেও সম্মত হবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ব্যাপারে 
ফয়সালা দেবেন। হযরত জাবের (রো) বলেন ৪ অতঃপর যখন সূরা নিসার আয়াত | ২... 
₹4%9| ৪ অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ এঁ মহিলা ও তার দেবরকে (অর্থাৎ 
কন্যাদের চাচা, যে সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল) ডেকে আন। তিনি কন্যাদের 
চাচাকে বললেন ঃ কন্যাদ্ধয়কে মোট-সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ দিয়ে দাও-। তাদের মাতাকে 
দাও আট ভাগের একভাগ । এরপর যা অবশিষ্ট থাকে, তুমি নিজে নাও ।_ (আবু দাউপ, 
তিরমিযী) 

এই হাদীসে বর্ণিত মাসআলায় রাসূলুল্লাহ (সা) দুই কন্যাকেও তিন ভাগের. দুই তাগ 
85775777775 
এবং পুরসমান মোটেই না থাকে, তা রা 
অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে । 

পিতা-মাতার অংশ £ এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা 
করেছেন এবং এর তিনটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন। 

প্রথম অবস্থা £ পিতা-মাতা উভয়ই জীবিত এবং সন্তানাদিও রয়েছে, তা এক পুত্র অথরা 
কন্যাই হোক না কেন। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকেই ছয় ভাগের এক ভাগ হারে পাবে । 
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২৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ওয়ারিস সন্তান ও স্ত্রী অথবা স্বামী পাবে। কোন কোন অবস্থায় অবশিষ্ট 
কিছু অংশ পুনরায় পিতা পেয়ে থাকে যা তার জন্য নির্ধারিত ষষ্ঠাংশের অতিরিক্ত: । 

দ্বিতীয় অবস্থা £ মৃত ব্যক্তির সন্তান ও ভাই-বোন কিছুই নেই, শুধু পিতা-মাতা আছে। 
গ্রমতাবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ 
পিতা পাবে। এ বিধান তখনই বলবৎ হবে, যখন মৃত ব্যক্তির ওয়াসিরদের মধ্যে স্বামী অথবা 
২৮885 8 

এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাতা এবং তিন ভাগের দুই ভাগ পিতা পাবে। 

_ তৃতীয় অবস্থা £ মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি না থাকে ; কিন্তু ভাই-বোন থাকে যাদের সংখ্যা 
দুই ভাই কিংবা দুই বোন অথবা দুই-এর বেশি। এমতাবস্থায় মাতা ছয় ভাগের এক ভাগ 
পাবৈ। যদি অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে, তবে অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাচ ভাগ পাবে পিতা । 
মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোনের বর্তমানে মাতার অংশ হ্রাস পাবে, কিন্তু তার ভাই-বোন কিছুই 
পাবে"না। কেননা, পিতা ভাই-বৌনের তুলনায় অধিক' নিকটবর্তী । কাজেই যা অবশিষ্ট থাকবে 
পিতাই পাবে 1 এমতাবস্থায় মাতার অংশ তিন ভাগের এক ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ছয় ভাগের 
এক "ভাগ হয়ে যাবে । যে ভাইবোনের কারণে মাতার অংশ কমে যায়, তারা সহোদর হোক 
কিংবা বৈমাত্রেয় 'হোক অথবা বৈপিত্রেয় হোক, সর্বাবস্থায় তাদের বর্তমানে মায়ের অংশ হ্রাস 
৮৮8554557 অংশীদার একাধিক হতে হবে। 

রহিত রনির রাহ 7 


411: টার 8152 57 
8 

জানি সিভি ভর ভিআর সিজন নে নিরব 
কিনা টিরেজো সরকিছু জান্দেন এবং তিনি রূহস্যবিদ। যেসব অংশ নির্ধারণ করা 
হন্বেছে; সেগুলোতে অনেক রহস্য রয়েছে। যদি তোমান্দের অভিমতের উপর ত্যাজ্য সম্পত্তি 
বন্টনের ব্যাপারটি ছেড়ে দেওয়া হতো, তবে তোমরা উপকারী হওয়াকে বন্টনের ভিত্তি হিসেবে 
নির্ধারণ করতে। কিন্তু উপকারী কে হবে এবং সর্বাধিক উপকার কার দ্বারা হতে পারে, এর 
নিশ্চিত জ্ঞান'অর্জন করা:তোমাদের পক্ষে কঠিন ছিল । তাই উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অধিক 
নিকটবর্তী হওয়াকে এ বিধানের ভিত্তি করা হয়েছে । 

''কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত রলে দিয়েছে যে, ত্যাজট সম্পত্তির যৈসব অংশ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো ভীর-অকাট্য বিধান । এ ব্যাপারে কারও মন্তব্য করা অথবা 
কমবেশি করার অধিকার নেই ৷ একে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ"করা তোমাদের কর্তব্য । তোমাদের 
আরষ্টা?ও পর্শুয়ারদিগারের এ বিধান চমণ্ককার বহস্য ও উপযোগিতার উপর, ভিত্তিশীল | তোমাদের 
উপকারের কোন দিক তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয় । ছিনি যা কিছু আদেশ করেন, তা 
কোন: তাৎপর্য থেকে খালি নয়। তোমাদের মধ্যে নিজেদের উপকার ও 'অপকারের সত্যিকার 
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(১২) তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন 
সন্তান না থাকে যদি.তাদের সন্তান থাকে, তবে €েমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ এ 
সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায় ; ওসিয়তের পর, যা তারা করে এবং শখ. পরিশোধের পর । 
স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে এ সম্পত্তির, ঘা তোমরা ছেড়ে যাও দি ভোমাদের.কোন 
সম্ভান না থাকে । আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে এ সম্পত্তির 
আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়তের পর, যা. তোমরা কর এবং খাণ 


বর্ষিত হেছে। আলোচ্য আয়াতে জন্য কিছু সংখ্যক ও়ারিসের কথা বণনা ফা হচ্ছে মৃত 
ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক বংশগত নয় বরং বৈবাহিক । এর বর্ণনা এরূপ ঃ 

তোমরা এ সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যা তোমাদের তীর ছেড়ে যায় যদি তাঁদের কোন সুসান 
না থাকে । আর যদি স্ত্রীদের কোন সন্তান থাকে (তোমাদের ওরসজাত হোক কিংবা অন্য 
স্বামীর) তবে (এমতাবস্থায়) তোমরা তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে (কিন্তু 
সর্বাবস্থায় এ ওয়ারিসী স্বতৃ) ওসিয়ত (পরিমাণ মাল) বের করার পর, যা তারা ওসিয়ত করে, 
অথবা খণ যদি থাকে, (তবে তা) বের করার পর (পাবে)। স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির 

এক-চতুর্থাংশ পাবে (একজন হোক কিংবা 'একাধিক। একাধিক হলে এক-চূর্থাইশ' সবার মধ্যে 
ঈমহারে বন্টন করা হবে) যদি তোমাদের (এক বা একাধিক পুত্র বা কন্যা) কোন সন্তান না 
থাকে । আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে (এমতাবস্থায়) তারা (একজন: হোক কিংবা 
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২৯৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কয়েকজন) তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ পাবে। (এটাও দুই প্রকার। 
উভয় প্রকারে অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু এ ওয়ারিসী স্বত্‌) ওসিয়ত পরিমাণ 
মাল বের করার পর, যা তোমরা ওসিয়ত কর কিংবা খণের যেদি থাকে, তাও বের করার) 
পর (পাবে)। 


স্বামী ও স্ত্রীর অংশ $ উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর 
অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এর গুরুত্ব প্রকাশ করা । 
কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তিন্ন পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় 
তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেওয়া থেকে গা বাচানোর চেষ্টা হতে পারে। 
এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত 
স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে খণ পরিশোধ ও. ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্বামী তার 
সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, 
ভাই-বোন যথারীতি অংশ পাবে। 

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক'বা একাধিক-__পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ওরসজাত হোক বা 
পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ওরসজাত, তবে বর্তমান স্বামী খণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর করার 
পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে । অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে । এ 
হচ্ছে স্বামীর অংশের বিবরণ । 

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে খণ পরিশোধ ও 
ওসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর 
সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর গর্ভজাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে খণ পরিশোধ ও ওসিয়ত কার্যকর 
করার পর স্ত্রী আট ভাগের একভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এক 
অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে । অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা 
এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশের অংশীদার 
হবে । উভয় অবস্থাতে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্য 
ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে । 

মাসআলা ঃ প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, 
তবে অন্যান্য খণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর 
ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে । মোহরানা দেওয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্ব অংশীদার হবার 
দরুন এ অংশও নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না 
থাকে, তবে অন্যান্য খণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং 
কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না। 
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যে পুরুষের, ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের 
এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে । আর 
যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে ওসিয়তের পর, যা করা 
হয় অথবা ধণের.পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্‌র । আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ, সহনশীল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যোগসূত্র £ বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কশীলদের সংক্ষিপ্ত হক বর্ণনা করার পর এখন এম্ন 
মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, যার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও স্ত্রী নেই।, 

যদি কোন মৃত, যার ত্যাজ্য সম্পত্তি অন্যেরা পাবে সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী, যদি তার 
উর্ধ্বতন (অর্থাৎ বাপ-দাদা) এবং অধঃস্তন (অর্থাৎ সন্তান ও পুত্রের সন্তান) এবং তার (অর্থাৎ 
মৃতের বৈপিত্রেয়) এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। 
আর যদি তারা এর চাইতে (অর্থাৎ একের চাইতে) অধিক দেই কিংবা বেশি) হয় তবে তারা 
সবাই এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে (সমান) অংশীদার হবে (তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী সমান অংশ 
হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্য ওয়ারিসরা পাঁবে এবং কেউ না থাকলে পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া 
হবে। এ হলো দুই প্রকার । উভয় প্রকারে এ ওয়ারিসী স্বত্ব) ওসিয়ত পেরিমাণ মাল) বের 
করার পর যা ওসিয়ত করা হয় কিংবা (যদি) খণ (থাকে, তাও) পরিশোধ করার পর (পাবে 1) 
শর্ত-এই যে, (ওসিয়তকারী) কারও (অর্থাৎ কোন ওয়ারিসের) ক্ষতি না করে (বাহ্যতও না, 
ইচ্ছাকৃতও না। বাহ্যত যেমন এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত করা । এ-ওসিয়ত ওয়াৰিসী 
স্বত্বের উপর অগ্রগণ্য হবে না। ইচ্ছাকৃত এই যে, এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই ওসিয়ত করলো, 
কিন্তু ওয়ারিসদের অংশ কমানোর নিয়তে করলো । এ ওসিয়ত বাহ্যত কার্ধকর হয়ে যাবে ; 
কিন্তু গোনাহ হবে) এ নির্দেশ ফেতটুকু এ পর্যস্ত উন্লেখ করা হয়েছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ. থেকে করা 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্বজ্ঞ, (তিনি জানেন কে মানে এবং কে-মানে না, তাদেরকে যে 
তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এর কারণ তিনি) সহনশীল (ও) বটে। 


//4.109119021-0017 


২৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআম ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
“কালালার' ওয়ারিসী স্বত্ব ঃ আলোচ্য আয়াতে .“কালালার'. পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান 
বর্ণিত হয়েছে। কালালার অনেক সংজ্ঞা আছে। আল্লামা কুরতুবী এগুলো স্বীয় ্ন্থে উদ্ধৃত 
করেছেন? প্রসিদ্ধ-সংজ্ঞা তফসীরের স্ার-সং ক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে_অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির 
উরধতিন ও অধ্তন কেউ নেই, সে-ই “কালালা' ।. 
রুহুল সাআনীর.্রস্থকার.লিখেন £ 'কালালা' শব্দটি আসলে ধাতু । এর অর্থ পরিশ্রা্ত 
হওয়া; যা দুর্বলতার পরিচায়ক+ পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে 'কালালা' 
বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীযূতার তুলনায় দুর্বল । 
অতঃপর “কালালা” শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এক-এ মৃত ব্যক্তি, যে 
কোন সন্তান ও পিতা রেখে যায়নি । দুই-এঁ ওয়ারিস, সে মৃতের পুত্র বা পিতা নয়। অভিধানের 
দিক দিয়ে যে মূল ধাতু বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী 'কালালা' শব্দের অর্থ “যু-কালালা' অর্থাৎ 
“দুর্বল সম্পর্কধারী' হওয়া দরকার । তিন - -খত্যাজ্য সম্্তি যা পুর ও পিতাবিহীন মৃত ব্যক্ত 
রেখেযায়। 
মোট কথা এই যে, যদি কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রী মারা যায়, তার বাপ-দাদা ও সন্তানাদি না 
থাকে এবং সে এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন রেখে যায়, তবে তাদের মধ্যে ভাই হলে ছয় 
ভাগের এক ভাগ পাবে এবং ভাই না থাকলে বোন ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে । আর যদি 
অধিক হয়, উদাহরণত এক ভাই ও এক বোন হয় কিংবা দুই ভাই কিংবা দুই 'বোন হয়, তবে 
সবাই মৃতের মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে । এক্ষেত্রে পুরদ্ষ স্ত্রীর ছিগুণ 
পাবে না। আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ | 
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অর্দাৎ একমাত্র বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ছাড়া ফরায়েষের আর কোথাও স্ত্ী-পুরুষের সমান 
অংশ হয়না। 
ভাই-বোনের অংশ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অংশ বর্ণনা 
করা হয়েছে। যদিও আয়াতে বৈপিত্রেয় শর্তাটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু ইজ্মার মাধ্যমে এটা 
সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত সাঁদ ইরনে আবী-ওয়াক্কাসের কিরআ্মাতও এ আয়াতে এভাবে ০ এ॥ 
4/-০৯ ০19। আল্লামা কুরতুবী, আবু বকর জাসসাস প্রমুখ তফসীরবিদ তাই উদ্ধৃত করেছেন। 
কিরআতটি মুতাওয়াতির নয় ; কিন্তু ইজমা হওয়ার কারণে কার্যক্ষেত্রে,গ্রহণীয়। এর সুস্পষ্ট 
প্রমাশ” এই ষে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সুরা. নিসার" শেক্বাংশেও কালালার ওয়ারিসী স্বত্‌ বর্ণনা 
করেছেন । সেখানে বলা হয়েছে ষে, এক বোন হলে সে অর্ধেক পাবে- এবং এক ভাই হলে 
বোনের 'সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।' দুই বোন হলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি পাবে। আর 
যদি শ্রকাধিক ভাই-বোন হয়, তবে পুরুষকে স্ত্রীর দিুণ দেওয়া হবে। সূরার শেষে 
বর্ণিত এই নির্দেশ সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সম্পর্কিত। এখানে যদি 
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সূরা আন্-নিসা. * ২৯৭ 


বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভাই-বোনকে শামিল করে নেওয়া হয়, চিন রিযানিযভাতে রীতা 
অনিবার্ষ হয়ে যাবে। 
ওসিয়ত £ এ রুকৃতে তিনবার ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ বরা করার দাখেই বর্গ হয়েছে যে, 
অংশসমূহের 'এই বন্টন ওসিয়ত ও খণের পর হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, মৃতের কাফম:দাফনের 
পর মোট সম্পত্তি থেকে ঝণ পরিশোধ করা হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে,'তা থেকে 
এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়ত কার্যকর হবে। এর বেশি ওসিয়ত হলে আইনত তা' অগ্রাহ্য হর্বে। 
বিধানের ক্ষেত্রে ঝণ পরিশোধ ওসিয়তের পূর্বে । যদি খণ পরিশোধে সম্পত্তি নিঃশেষ. হয়ে যায়, 
তবে ওসিয়তও কার্যকর হবে না এবং ওয়ারিসরাও কিছু পাবে না। এ রুকৃতে যেখানে যেখানে 
ওসিয়তের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ওসিয়ত খগের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।.এতে বাহ্যত 
বোঝা যায় যে, খণের পূর্বে ওসিয়ত. কার্যকর করতে. হবে। এ ভুল বোঝাবুঝির অরসানকল্লে 
হযরত আলী (রা) বলেন £ 
০1৬১ 913 93531 062 ০৬০৩০ 4০৮০৩ ৮৮৪০০ 2281 ১৬৪ ০১১৪১ 1০১ 
২০110252510 55 5851100144441 
অর্থাৎ তোষরা এ আয়াত তিলাওয়াত কর ০4 2১:-% ২০১ 4১ তে ওসিয়ত 
শ্টি অগ্ে উল্লেখিত হলেও রাসলুষ্টহ্‌ সো) একে খণের পরে কার্ষকর হবে বলে বিধান 
দিয়েছেন। -__(তিরমিযী) 
এতদসত্তেও এ তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার যে, ওসিয়ত কার্যত যখন পশ্চাতে 
তখন বর্ণনায় অগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি ? রূহুল-মা“আনীর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে লিখেন £ 
-5৯142:51১ ০৪ ৩। ৮৯1১ ১৪৯।। ০ ২27৬1115553 
1480151 ৬ ৮3০৬] ২০৮০ (55 (১২-৪-০ ২3০1 ০1৫ ১৮45১ 
অর্থাৎ আয়াতে খণের পূর্বে ওসিয়ত উল্লেখ করার কারণ এই যে, ওসিয়ত পরিত্যক্ত 
সম্পত্তির ন্যায় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই পাওয়া যায় এবং এতে আত্মীয় হওয়াও জরুরী নয়। 
তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে একে কার্যকর করার ব্যাপারে ত্রুটি অথবা দেরি করার প্রবল 
আশংকা ছিল! মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যের কাছে যাওয়া ওয়ারিসদের কাছে অপ্রিয় ঠেকতে 
পারতো, তাই ওসিয়তের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য একে খাণের অথে উল্লেখ করা 
হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক মৃতেরই ঝণথস্ত থাকা জরুরী নয়। জীবদশায় খণ থাকলেও মৃত্যু 
পর্যস্ত অব্যাহত থাকা জর্রী নয়। যদি মৃত্যু পর্যস্ত অব্যাহত থাকেও, তবে খণদাতার পক্ষ 
থেকে দাবি ওঠে । তাই ওয়ারিসরাও' অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে এতে ক্রটির 
আশংকাক্ষীণ। ওসিয়ত এরূপ নয়। কারণ, মৃত ব্যক্তি যখন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তখন তার 
মন চায় ঘে, সদকায়ে-জারিয়া হিসেবে কিছু অংশ কোন সৎ কাজে ব্যয় করে খাবে এখানে 
এই মালে কারও: পক্ষ থেকে দাবি ওঠে না । তাই ওয়ারিসদের পক্ষ থেকে ব্রটির আশংকা 
ছিল।-এ ক্রটির নিরসনকল্লে সর্বত্র ওসিয়তকে অগ্ে রাখা হয়েছে। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)_-৩৮ 
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২৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


মাসআলা $ খণ ও ওসিয়ত না থাকলে কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি 
ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। 

কোন. ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে না। যদি কেউ পুত্র, কন্যা, স্বামী 
অথবা স্ত্রীর জন্য কিংবা এমন কোন ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত করে, যে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশীদার, 
তবে এ ওসিয়তের কোন মূল্য নেই। ওয়ারিসরা শুধু ওয়ারিসী স্বত্বের অংশ পাবে । এর 
অতিরিক্ত তারা কোন কিছুর অধিকারী নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন ঃ 

০ ০০৩ 9545 ৯ 3৯ ও ৫ ৮৮০1০৪401৩ ১-_ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক 
হকদারকে তার হক দান করেছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত চলবে না। 

হ্যা, যদি অন্য ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়, তবে যে ওয়ারিসের জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, 
তার জন্য ওসিয়ত কার্যকর রুরে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মতভাবে বন্টন করতে হবে । এতে 
উক্ত ওয়ারিসও তার অংশ পাবে । কোন কোন হাদীসে 31 «২০1 31 বলে এর ব্যতিক্রমও 
উল্লিখিত হয়েছে ।_হিদায়া) 

১৬০ ১১৪ -এর তফসীর ঃ কালালার ওয়ারিসী স্বত্ের উপসংহারে এই ওয়ারিসী স্বতু 
ওসিয়ত ও খণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর ১.২. ১১: বলা হয়েছে। 
এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দুজায়গায় ওসিয়ত ও 
খণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে । এর উদ্দেশ্য এই যে, 
মৃত ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত কিংবা খণের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয় । ওসিয়ত 
করা কিংবা নিজের যিম্ায় ভিত্তিহীন খণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্তিত করার ইচ্ছা 
লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্ধে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরা গোনাহ্‌। 

খণ অথবা ওসিয়তের মাধ্যমে হকদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় হতে 
পারে । উদাহরণত কোন বন্ধুকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা খণের স্বীকারোক্তি করা কিংবা নিজের 
ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ সম্পর্কে একথা প্রকাশ করা যে, এটি অমুকের আমানত, যাতে এতে 
ওয়ারিসী স্বত্ব না চলে কিংবা এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি ওসিয়ত করা অথবা কোন ব্যক্তির 
উপর নিজের অনাদায়ী ঝণ থাকলে মিছাষিছি বলে দেওয়া যে, ঝণ আদায় হয়ে গেছে, যাতে 
ওয়ারিসরা না পায় কিংবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি কাউকে দান 
করে দেওয়া। এগুলো হচ্ছে ক্ষতিত্রস্ত করার উপায়। প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রীকেই জীবন সায়াহে 
এ ধরনের অনিষ্টকর কার্য থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। 

: নির্ধারিত অংশ-অনুযায়ী বষ্টন.করার তাকীদ £ অংশ.বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ পাক 
বলেন ৪1 ১২ £:_..; অর্থাৎ যেসৰ অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খণ ও ওসিয়ত সম্পর্কে 
যে তাকীঁদ করা হয়েছে, এগুলো কার্যকর করা খুবই জরুরী । এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি 
মহান ওসিয়ত ও গুরুততুপূর্ণ আদেশ । এর বিরদ্ধাচরণ করবে না । অতঃপর আরও হইঁশিয়ার করে 
বলা হয়েছে ৪74১1: 10 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সব জানেন । তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা 
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সূরা আন্-নিসা ২৯৯ 


প্রত্যেকের অবস্থা জেনে বুঝেই অংশ নির্ধারণ করেছেন। যারা উল্লিখিত বিধানসমূহ পালন 
করবে, তাদের এ নেকী আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বাইরে নয়। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে, 
তাদের দুর্মও আল্লাহ্র গোচরীভূত । ফলে তাদেরকে পাকড়াও কুরা হবে । 

যে কোন মৃত ব্যক্তি খণ অথবা ওসিয়তের মাধ্যমে ন্যায্য অংশীদারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, 
আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কেও জানেন ; তার পাকড়াও থেকে ভয়মুক্ত হয়ো না। তবে আল্লাহ্‌ 
বিরদ্দাচরণের কারণে ইহজগতে শাস্তি নাও দিতে -পারেন। কারণ, তিনি সহনশীল । কাজেই 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের “বেঁচে গেলাম' বলে ধোকা খাওয়া উচিত নয়। 


52৫ ৯১৮ ৮228562৮৮০4 টি এপার্তা 4 রাশ তর 
ঞ ৬০ ৯ ৬ ৬. ৮ ৮৯১৬ অর রা & এ 

টিত ৬১4৩১০১৯০১০) ৪১ ০০১ 9) ১৯৩৬৯৬০ 
51১৫7 ৮5৫2 


95) 55) -7)১০ ১3০১৯৯৪০৪৬১ 


স্পা ৩ 


€ 8৮৮51525৫54 পর্ণ ৫6429 ৫% 54 ৩৩ 
1৩১০৬ 2৩১৬৭ ০১১৩৯ ৩০৩৪ ১4০৯৭১১৭০৪৯ ৩১ 
মহ €65 ৫6,৮5৮ ৫৭4 ২, 
€9 ৬2১০০০৩42০৩ 
(১৩) এগুলো আন্াহ্র নির্ধারিত সীমা । যে কেউ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আদেশমত চলে, 
হবে । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । এ হলো বিরাট সাফল্য ।-(১৪) যে কেউ আক্রাহ্‌ ও 


রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে তিনি তাঁকে আগুনে প্রবেশ 
করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে । তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। 


ঘোগসূত্র ঃ ওয়ারিসী স্বত্ের উল্লিখিত বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য এ দুটি 
আয়াতে সে সব বিধান মান্য করা ও বাস্তবায়ন করার ফযীলত এবং অমান্য করার শোচনীয় 
পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লিখিত বিধানসমূহের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

€ওয়ারিসী স্বত্ব কিংবা ইয়াতীম সম্পর্কিত বিধানাবলী)-_-উল্লিখিত এ সব বিধান আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত বিধি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে (অর্থাৎ এসব বিধি-বিধান. মেনে 
চলবে) আল্লাহ্‌ তাকে এমন বেহেশতসমূহে (তেৎক্ষণাৎ) প্রবেশ করাবেন, যার (প্রাসাঁদসমূহের) 
তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে । এ হলো বিরাট 
সাফল্য আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূলের কথা মানবে না এবং (সম্পূর্ণতই) তার বিধি 
লংঘন করবে অর্থাৎ মেনে চলাকে জরুরীও করবে না; এটা কুফরের অবস্থা ।) তাকে (দোযখের) 
আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে অনন্তকাল থাকবে এবং তার অপমানকর শাস্তি হবে। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসাবে 
মান্যকারীদের জন্য উৎসাহবাণী এবং তাদের ফযীলত উল্লেখ করা হয়.আর অমান্যকারীদের 
জন্য-ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়। 

: এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য শেষ আয়াতে আনুগত্যকারী ও 
“অরাধ্যকারীদের-পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। / 


ওয়ারিসী স্বত্বের বিধানাবলীর পরিশিষ্ট 

মুসলমান কাফিরের ওয়াকিস হতে পারে না $ ওয়ারিসী সত বন্টনের ভিত্তি বংশগত 
আত্মীয়তার উপর রচিত:। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস 
এবং যে ওয়ারিস তারা ভিন্ন ভিন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না । কাজেই মুসলমান কোন কাফিরের 
এবং কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্যে যেকোন ধরনের 
বংশখত সম্পর্কই থাক না কেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 ৯ 83১ ১3 (4... »|| ৬১: 
9১০১৮ সরা ুমান' ফির এবং কাকির সুসলমানের অরারিনী হতে পরবে লা 
ফিকাহ) 

এ বিধান তখনকার জন্য, যখন জনের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফির 
হয়। কিন্তু কেউ যদি' পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা' গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত 

ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে । আর ধর্ম্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে 
'জমা হবো? লা 
,ওয়ারিসরা, প্রাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে 
অথবা. ধর্মত্যাগীর কাছু থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব পাবে না ।- 

হত্যাকারীর স্বত্ব £ যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা কুরে, যার ত্যাজ্য 
সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) বলেন ঃ ৬১১১ 45 ৪1| __অর্থাৎ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না _মিশ্কাত) 
তবে তুলবশত হত্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকহ্‌ থে রষটবয। 

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ব ঃ যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও 
সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সস্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না 
কন্যা, একজন না বেশি, তা জানা যেহেতু দুষ্কর, তাই-গৃর্ভের এ সন্তান জন্মথহণ পর্যন্ত বণ্টন 
মুলতবি রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বণ্টন জরুরী হয়, তবে গর্ভস্থ 
সন্তানকে এক পুত্র. অথবা এক কন্যা.উভয়ের মধ্য থেকে যা.পররে বন্টন করলে ওয়ারিসরা. কম 
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সূরা আন্-নিসা ৩০১ 


পায়, চার হিরা এগানিি তোর দিবনিহ ভি িহ ব্রা 
রেখে দিতে হবে। 


ইদ্দত পালনকারিণীর স্বত্ব £ যে স্ত্রীকে রিজয়ী* প্রকারের তালাক দেওয়া হয়েছে, যদিও 
রুট করার এবং ইত শেষ হওয়ার পূর্বে তার স্বামী মারা'যায় তবে সে এ সানীর ওয়ারিনী 
স্বত্বে অংশীদার হবে । কারণ, তার বিবাহ আইনত বহাল রয়েছে। রর 

যদি কোন ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় যদি তা বান অধ 
তালাক হয় এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তালাকদাতা, মায়া যায়, তবে সে স্ত্রী তারীওয়ারিস 
2915 সেটিই" অবলম্বন করা হবে । 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে, তালাকের ইদ্ফৃত তিন, হায়েয এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত চার মাস 
দশ দিন উতর মধ নে ইতি সনির সেটিকেই ইদ্দত সাব্যস্র করা হবে, 
যাতে স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। 

যদি কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বায়েন অর্থবা চূড়ান্ত তালাক দিয়ে দেয় এবং 
কয়েকদিন পর স্ত্রীর ইদ্দত চলা অবস্থায় সে মারা যায়, তবে এমতাবস্থায়, ওয়ারিসী স্বত্‌ 
পাবে না। তবে 'রিজযী প্রকারের তালাক দিলে'ওয়ারিস হবে। 

“ মাসআলা £ যদি কোন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বেচ্ছায় খুলা" তালাক নিয়ে নেয়, 
তবে স্বার্মী ই্দতের মধ্যে মারা গেলেও সে ওয়ারিস হবে না। রি 

"আসীবাদের' স্বত্ব ঃ ফরায়েযেন্ নির্ধারিত অংশ বারজন ওয়ারিসের জন্য চূড়ান্তভাবে 
মীমাধনিত। তাদেরকে 'আসহাবুল-ফুরূয' বলা হয়ণ তাঁদের কিছু বিবরণ-পূর্বে বর্ষিত হরর 
যদি আসহাবুশ ফুক্পঘের মধ্য থেকে কেউ মা থাকে কিংবা আসহাবুল ফুরযের অংশ দেওয়ার 
পর কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আসাবাদেরকে দেওয়া হয়। ক্ষেত্র শেষে ব্রেক 
ব্যক্তি উভয় দিক দিয়েই অংশ পেতে পারে । কোন কোন অবস্থায় মৃতের সন্তান এব মৃতের 
মিতা আদার হা বা। হরি অহা চাটি রিনার সিহাস জিরা ভাইও 
৮৮45 

*' আমাধা' কয়েক প্রকার [1 উারিউ বিরান বারের হেনা খানে রি উদ 
দেওয়া হচ্ছে। মনে রুরুন-_ুকত্রী, কন্যা, মা ও চাচা-_এই চারজন ওয়ারিস রেখে. যায়েদ মীরা 
গেল । এমতাবস্থায় তার সম্পন্তি মোট চরিবশ ভাগে ভাগ- করা হবে । অর্ধেক অর্থাৎ বারো ভাগ 
পাবে কন্যা, আট-ভাগের একের হিসাবে তিন ভাগ পাবে স্ত্রী, হয় ভাগের এবের-হিসাবে চার 
ভাগ পাবে মা এবং অবশিষ্ট পাচ. ভাগ আসাবা.হওয়ার কারণে পাবে চাচা । 

মাসআলা $ যদি আসাবা না থাকে, উরে সিহাকে হারে জে জা বনি 
থাকে, তা তাদের অংশ অনুযায়ী পুনরায় তাদেরকেই দেওয়া হয়। ফরায়েষের পরিভাষায় একে 
'রদ' বলা হয়। তবে স্বামী ও স্ত্রীর উপর রদ হয় না। তারা কোন অবস্থায়ই নির্ধারিত অংশৈর 
বেশি-পায় না। 

* “যদি আসহাবুল-ফুন্ধয ও আসাবা এতদুভয়ের মধ্যে কেউ না থাকে, তবে যাবিল-আারহাম 
ওয়ারিসী স্বতু লাভ করে। যাবিল আয়হামের তালিকা দীর্ঘ । দৌহিত্র; দৌহিত্রী, বোনের সম্তীামাদি, 
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ফুফু, মামা, খালা__এরা যাবিল-আরহামের তালিকায় পড়ে । এর বিশদ বিবরণ ফিকহ গ্রন্থসমূহে 
বর্ণিত রয়েছে। 


তন হ্র্তলততহচজজ ভে, 
৬৮৩ ০৪৬৮০ ০০০ 025৯৬ 98 ও 


৬১৬ 


৮৩০ দা পু 12৩৪ পি 005 ৪4 পু তে 
১১৩5 09%৮১ 


রা 


রে লু ৫-৯ 2 
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(১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য 
থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর । অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে, 
তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্‌ 
তাদের জন্য অন্য কোন পর্থনির্দেশ না করেন । (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই 
কুকর্মে লিগ হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর ষদি উভয়ে তওবা করে এবং 
নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তওবা 
কবৃলকারী, দয়ালু। 


যোগসূত্র £ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং ওয়ারিসী স্বত্ব ক্ষেত্রে যে সব 
অসম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেগুলোর সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তারা 
নারীদের উপরও অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাতো এবং তাদের ব্যাপারে নানাবিধ কুপ্রথায় লিপ্ত 
ছিল। যে সব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা বৈধ নয়, তারা তাদেরকেও বিয়ে করতো । 

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বিষয়ের সংস্কার করা হচ্ছে এবং শরীয়তের আইনে 
অন্যায়__এমন কোন কাজ কোন স্ত্রী দ্বারা সংঘটিত হয়ে গেলে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কুসংস্কার ও অন্যায়ের প্রতিবিধানের এই বিষয়বস্তু পরবর্তী দুঁতিন রুকূ 
পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে৷ 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের (বিবাহিতা) নারীদের মধ্য থেকে যারা অশ্ত্রীল কাজ (অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়) 
তোমরা তাদের (এ কাজের) বিপক্ষে নিজেদের মধ্য থেকে চারজন (অর্থাৎ মুসলমান. মুক্ত, 
বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ) সাক্ষী আন (যাতে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী) বিচারকরা পরবর্তী 
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সূরা আন্-নিসা ৩০৩ 


শাস্তি জারি করতে পারেন। অতঃগার ষদি.তারা সাক্ষ্যদান করে, তবে (তাদের শাস্তি এই যে,) 
তোমরা তাদেরকে (বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী) গৃহের মধ্যে (দৃ্টাত্তমূলকভাবে) আবদ্ধ রাখ, 
যে পর্যন্ত হেয়) মৃত্যু তাদের খতম করে দেয় (না হয়) কিংবা আল্লাহ্‌ তাদের জন্য অন্য কোন 
পথ (অর্থাৎ পুনরবনির্দেশ) প্রদান করেন (পরে এ ব্যাপারে যে নির্দেশ করা হয়, তা আনুষঙ্গিক 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে উল্লেখ করা হবে)। এবং (ব্যেভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে বিবাহিতা স্ত্রীর কোন 
বিশেষত্ব নেই ; বরং) তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, মুসলমানদের মধ্য 
থেকে) যে কোন দু'ব্যক্তিই সে অশ্্রীল কাজে (অর্থাৎ ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাদের উভয়কে শাস্তি 
প্রদান কর। অনন্তর (শ্বাস্তি প্রদানের পর) যদি. তারা উভয়েই (অতীত কুকর্ম থেকে) তওবা করে 
নেয় এবং ভেবিষ্যতের জন্য) নিজেদের সংশোধন করে নেয় (অর্থাৎ পুনরায় এরূপ কুকর্ম 
তাদের দ্বারা সংঘটিত না হয়), তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও । (কেননা, ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তওবা কবৃলকারী, দয়ালু । (তাই আল্লাহ্‌ স্বীষ্ন দয়া দ্বারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
কাজেই তোমাদেরও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার ফিকিরে থাকা উচিত নয়)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যেসব নারী দ্বারা এমন কুকর্ম সং! 
হয়, তাদের এ কাজ প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে । অর্থাৎ যে সব 
বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চারজন যোগ্য সাক্ষী তলব 
করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুণ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী । এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য 
গ্রহণযোগ্য নয় । | 

ব্যভিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে। যেহেতু ব্যাপারটি খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ, এতে ইজ্জত ও আবরু আহত হয় এবং পারিবারিক মান-সন্ত্রমের প্রশ্ন দেখা দেয়, 
তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে- নারীদের 
সাক্ষ্য ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত চারজন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ 
শর্তটি খুবই কঠোর । দৈবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, 
যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা অন্য স্ত্রী অথবা ভাইবোন ব্যক্তিগত জিঘাংসার বশবর্তাঁ হয়ে 
অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শক্রতাবশত 
অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চারজন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যভিচারের সাক্ষ্য 
দিলে তাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। এমতাবস্থায় বাদী সাক্ষীরা সব মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং 
একজন মুসলমানের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার দায়ে তাদের “হদ্দে-কযফ' বা অপবাদের 
শাস্তি ভোগ করতে হয়। | 

দি 


3) ৯৭ 4111 
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৩০৪ . তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ তীয় খণ্ড 


অর্থাৎ_যারা ব্যভিচারের অভিযোগের সমর্থনে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে না 
পারে, আল্লাহর কাছে তারা মিথ্যাবাদী । 

কোন কোন বুযুর্গ চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ এ 
ব্যাপারে যেহেতু দু'ব্যক্তি জড়িত হয়, পুরল্ষ. ও স্ত্রী, তাই একই ব্যাপার যেন দু'ব্যাপারের 
গাড় হাতের যারাই লারা নার হা এগানে উরলজাবা রিতা 
হয়েছে। 

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ হরে নু রী 
নেয়, তবে তাদের থেকে নিবৃত্ত হও। এর অর্থ এই যে, শাস্তি দেওয়ার পর যদি তারা তওবা 
করে; তবে তাদেরকে তিরস্কার করো না' এবং আরও শান্তি দিয়ো না । এরূপ অর্থ নয় যে, তওবা 
দ্বারা শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে । কারণ, আয়াতে শাস্তির পরে তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; 
“ফা অক্ষর থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যায় । হ্যা, ষদি তওবা না করে, তবে শাস্তির পরও তিরস্কার 
করা যায়। 

কোরআন পাকের এ দু'আয়াতে ব্যভিচারের কোন নির্দিষ্ট হদ বাঁ শাস্তি বর্ণিত হয়নি 7 বরং 
শুধু, এতটুকু বলা. হয়েছে. য়ে, সজিব রর সিএ হব 
আবদ্ধ গ্বাখ। 

নত্ণা'দানের বিশেষ, কোন পপ্থাঞর্যক্ত করা হয়নি, নিন ার উদা 
তান্যন্ত করা হয়েছে। হযরত-ইরনে আব্বাস (রো) বলেন ঃ এখানে যন্ত্রণা দানের অর্থ তাদেরকে 
মৌখিক লজ্জা দেওয়া;.শরমিন্দা করা এবং হাত বা "জুতা ইত্যাদি দ্বাক্া প্রহার করা। হযরত 
9588875575745855554 ব্যাপারটি 
বিচ্গরকের মভামতের উপর -ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 

-অক্তরণের দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ক্রম এরূপ যে, শুরদতে তাদেরকে যন্ত্রণাদালের 
নির্দেশ নাষিল হয়েছে । এরপর বিশেষভাবে নারীদের জন্য-এ বিধান, বর্ণিত হয়েছে যে, 
তাদেরকে গ্হমধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যে পর্যস্ত তারা মারা না যায়। তাদের জীবদ্দশাতেই 
পুনরাদেশ এসে গেলে “হদ' হিসাবে তাই প্রয়োগ করা হবে। 

: সেমতে পরবর্তীকালে এ আয়াতে প্রতিশ্রুতি 4: ... বা পথ বলে দেওয়া হয়েছে। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) এ “পথের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন £ ১॥ 4২1১ ৮৫১] (3২/]। ০.৩ অর্থাৎ 
বিবাহিত ব্যক্তির জন্য প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা এবং অবিবাহিতের জন্য বেত্রদণ্ড বুখারী) 

মরফু" হাদীসসমূহেও এ “পথের' বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে 
এবং বিবাহিত ও অবিবাহিউ প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
(সা) মায়ে ইবনে মালেক (রা) ও ইযদ গোত্রের জনৈকা মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি 
প্রয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়েই বিবাহিত ছিল বিধায় তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা 
হয়েছিল + এছাড়া জনৈক- ইহুদীকেও ব্যভিচারের কারণে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হয়েছিল । তার 
জন্য এ ফয়সালা করা হয়েছিল তওরাতের নির্দেশ মোতাবেক । 
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সুরা আন্-নিসা ৩০৫ 
অবিবাহিতের বিধান স্বয়ং কোরআন-পাকে সূরা নূরে উল্লিখিত আছে 


' ৯4৯ ৮৮০০১৪১০১৯3 05194৯0556115 ২০91 
'্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ এতদুভয়ের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘতি কর। 
শুরুতে প্রস্তর বর্ষণের বিধানের জন্য কোরআন-পাকে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল । কিন্তু 
পরবর্তীকালে তার তিলাওয়াত রহিত করে বিধান বাকি রাখা হয় । 
, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ 
45110১০110৯ 0058 50511 ক এ১০৩ ৭51টি ৬ ৭01৩ 
১২০০৯১৫০৭35 4০ ০০৫ ০৯০৫৯, 42, 
টি 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃহানযদ (সা)-কৈ সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তীর প্রতি 
কিতাবও নাধিল করেছেন । অতঃপর আল্লাহ্‌ যে সব ওহী নাধিল করেছেন, তন্মধ্যে ব্যতিচারের 
শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যার আয়াতও ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রস্তর বর্ষণ করেছেন এবং 
তৎপরবর্তীকালে আমরাও প্রস্তর বর্ষণ করেছি। প্রস্তর বর্ষণের বিধান সে ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট যে 
বিবাহিত অবস্থায় ব্যতিচারে লিপ্ত হয় __ পুরন্ষ হোক কিংবা নারী ।___(বুখারী) 
মোট কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বর্ণিত গৃহে আবদ্ধ করা ও যন্ত্রণা দেওয়ার বিধান 
শরীয়তের হদ বা শাস্তি নাধিল হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। এখন ব্যভিচারের শাস্তি একশ" - 
বেত্রাঘাত কিংবা প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই অপরিহার্য হবে । আরও বিবরণ ইনশাআল্লাহ্‌ সূরা 
আন-নূরের তফসীরে বর্ণিত হবে । 
অস্বাতাবিক পদ্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার শাস্তি ৪ কাধী সানাউল্লাহ পানীপথী (র) 
তফসীরে মাযহারীতে লেখেন £ আমার মতে 4১50 ১130 বলে সে সব লোককে বোঝানো 
হয়েছে, যারা অস্বাভাবিক পন্থায় কাম-্রবৃত্তি চরিতার্থ করে অর্থাৎ সমকামে লিপ্ত হয়। 
কাজী সাহেব ছাড়াও অন্য আরো কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
কোরআনের ভাষায় ১ (30১ 0131 বাক্যে 1১. ও 4.০ উভয়টি পুংলিঙ্গ । তাই তাদের এ 
উক্তি অবান্তর নয় । যারা এখানে ব্যভিচারী নারী অর্থ করেছেন, তারা ২:/-এর নীতি অনুযায়ী 
পুংলিঙ্গ পদের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গকেও শামিল রেখেছেন। এতদসত্ত্েও স্থানের সাথে মিল থাকার 
কারণে সমকামের অবৈধতা, জঘন্যতা এবং এর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হবেনা। 
হাদীস ও ইমামদের উক্তি থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু প্রমাণিত হয়, তা থেকে নমুনা হিসাবে 
নিঙ্ কিছুটা উদ্ধৃত করা হচ্ছে £ 
95155/217145554011955 51 (১১) ১১৪১৯ ০21০৪ 
১৯৩০০ ২০৯41 3০৩ ০৬৮৮ ৮৯৮ ৩৩৯ ০৮০৬৯ ০৮ ২৯০৭৭] ০৯ 
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৩০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


০৮৪ ০৮ ০০ ৩৬৮. ০]৪ 42845 54৫১ ০৯1৩ 0৫ ৩৭4৩ 0১৩ ১৫১ 
*4০৬ (৬৩ ৯০ 4০ ০০ 0৬৮৮ 4৩ (৬৯ ৯৪ ৬৮৪ ৩৮ ০৬৮৮০ ৩৭ ও 
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-বলেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে সাত প্রকার লোকের প্রতি সপ্ত আকাশের উপর থেকে অভিসম্পাত 
করেছেন । তাদের মধ্যে একজনের প্রতি তিন তিনবার অভিসম্পাত করেছেন এবং অবশিষ্টদের 
প্রতি একবার! তিনি বলেছেন $ এ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লৃতের অনুরূপ কুকর্ম করে, এ 
ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লৃতের অনুরূপ কুকর্ম করে, এ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কওমে লৃতের 
অনুরূপ কুকর্ম করে। _-€তারগীৰ ও তারহীব) 
২৮:০1 0৮417454245 401 ৩৮ এল ০ ১ (০৯১) ১১৪০৯ 2 ৮১০ 
৯ ৩১ 5৪- 110 ৬৯০৪৯ ০১০৯ 2৩411) ০৮৪ এত ৩৬ 
৮4৩০১1৩৮৮৮০ ০০৯০ ০ ১৬৫ ০7৪ 441 এল 0 
. 5০1৯১।ভাএ5 ৬৩15 হলিট1 502 ৬115 ০৮৯1৪ ৭1150 

_মহযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £.চার ব্যক্তি 
সকাল-সন্ধ্যায়, আল্লাহ্‌র গযবে পতিত থাকে । আমি. জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! 
তারা কারা ? তিনি বললেন £ এ সকল পুরুষ, যারা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করে এবং এ সকল 
স্ত্রীলোক, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং এ ব্যক্তি, যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনক্রিয়া 
, সম্পাদন. করে এবং এ ব্যক্তি, মিিলি লাল রর রি নের জানি 
তারহীব), 

545 01 ০৫০০ এ ৩৬০৪ ৮৪ ০ ০০৪40 ০০০ ০৭০৯৪ ৬৭ ৩৪১ 
৩০৮1114752৬] ৬৪ ০ ৩-৯৮৪ ১৬শএলী ও ০ঠ' ১৮৮৪ 
4 ৬৮৮৮1৪ 

. হযরত ইবনে আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ তোমরা কোন 
লোককে কওমে লূতের ন্যায় অস্বাভাবিক কর্ম করতে দেখলে তাকে ও যার সাথে এ অপকর্ম 
করা হয়, উভয়কে কতল করে দাও।__(তারগীব ও তারহীব) 

হাফেষ যকিউদ্দীন তারগীব ও তারহীব গ্রন্থে লেখেন ঃ চার খলীফা-_হ্যরত আবু বকর 
রো), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র রো) এবং হিশাম ইবনে আবদুল 
মালিক নিজ নিজ খিলাফতকালে অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে আগুনে পুড়িয়ে 
মেরেছিলেন। 

এ সম্পর্কে তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদিরের রেওয়ায়েতক্রমে একটি ঘটনাও উল্লেখ 
করেছেন যে, খালেদ ইবনে ওলীদ রো) একবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে এই মর্মে 
এক পত্র লিখেন যে, এখানে আরবের এক এলাকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার সাথে নারীদের 
অনুরূপ যৌনক্রিয়া করা হয়। 
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সূরা আন্-নিসা ৩০৭ 


হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামকে একত্র করে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
পরামর্শদাতাদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-ও উপস্থিত হন এবং তিনি বলেন £ এ গোনাহটি 
একটি জাতি ব্যতীত অন্য কেউ করেনি । আল্লাহ্‌ তা'আলা সে জাতির সাথে কি ব্যবহার 
করেছেন, তা আপনাদের সবার জানা আছে। আমার অভিমত এই যে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে 
ফেলা হোক । অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামও এর সাথে একমত্য প্রকাশ করেন। সেমতে হযরত 
আবূ বকর (রা) তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। 
উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহে বারবার কওমে লৃতের কুকর্মের কথা বলা হয়েছে। হযরত লৃত 
(আ) যে জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা কুফ্র ও শির্ক ছাড়াও এই জঘন্যতম 
অস্নাভারিক যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লৃত (আ)-এর দাওয়াত ও প্রচারে তারা যখন মোটেই 
প্রভাবান্বিত হলো না, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের জনপদপুলোকে উপরে তুলে 
সম্পূর্ণ উল্টে মাটিতে নিক্ষেপ করে । সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে ।'. . 
উপরোক্ত রৈওয়ায়েতপ্ুলো হচ্ছে সমকাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কৌন কোন রেওয়ায়েতে 
নারীদের সাথে অস্বাভাবিক কাজ ক্রার জন্যও কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে ্ 
১4০411০০৯41 ৯৮০০1 4৩ 40 ৮৯০ ০০০৭ ০০ 
70৯১০১51০৪1 ও| ৯৯৩ এড] ৯১ ৮1154-৯ ও টল1141 ১৮ ১ 
অর্থাৎ__হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে”'বাসূলুল্লাহ্‌ (সাঁ) বলেছেনঃ 
আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তির প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন না, বিছিি উনারা নিন 
কর্ম করে।__-€ভারগীব ও তারহীব) ৃঁ 
0 01444534815 ৭1০০৪4014১০ 9 ০ ০ ৩২ ০৪১৯ ০০ 
০৮ 9551 ভে ৮০১41153053 ০1০ ২০১৩ ও৯। ১০ ১০--৮০2 
অর্থা্ব_খুযায়মা ইবনে সাবেত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌' তা'আলা 
সত্য বর্ণনা করতে লঙ্জাবোধ করেন না। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন । (অতঃপর 
বললেন £) তোমরা নারীদের সাথে পশ্চাত্ঘার দিয়ে উপগত হয়ো না +_-€োরগীব'ও তারহীব) 
০০৪ 1.8 4215 ৭111০441145 ১। (০১) ১১৪১৯ 2১, ্ 
৮৯১৭ ভো& ৯1১51-১] ৯, ১৬৭ 
অর্থাৎ_হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ এ 
ব্যক্তি অভিশপ্ত, অস্বাভাবিক পন্থায় যে (পশ্চাৎদ্বারে) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে । -_-(তোব্রগীব ও 
তারহীব) ় ূ 
(4৯ 51 ০১ ০/31125 42815401 ৪1৯ 441 ৩৬ ০14০৩ 
৫০ এত ০ 4১১। ০৯ ১5 ০৪৪ ২৪৬৯ 0। ০১১৯ শত ১1৮9131 
2০ 1415 8111 
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অর্থাৎ _হযরত আবু হুরায়রা (রো) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেনঃ 
যে পুরুষ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অস্বাভাবিক পন্থায় স্ত্রীগমন করে অথবা 
কোন অতীন্দ্রিয়বাদী গণকের কাছে গমন করে, অতঃপর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তার সংবাদকে 
সত্য মনে-করে, সে এ ধর্মকে অস্বীকার করে, যা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 

এ কুকর্মের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণের ব্যাপারে ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ 
রয়েছে, যা ফিক্হ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । মোট কথা, ফিক্হর কিতাবে এর জন্য কঠোরতর শাস্তির কথা 
বর্ণিত আছে। উদাহরণত আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, দেয়ালচাপা দিয়ে পিষে দেওয়া , উঁচু জায়গা 
থেকে নিচে ফেলে দিয়ে প্রস্তর বর্ষণ করা, তরবারি দ্বারা হত্যা করা ইত্যাদি । 


জ্বি লেতঠ। পাপে ৯০ 


9555552009559752)0555490454549%5) 
/৪ রা িরযোতে ৪ 224 ৫ ১৩ 2১9৩5 
০৬০ রিতার তাও এ 


টদ335৩5803585 2259 
উঠি 5288 


(১৭) অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, 
অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে 
দেন। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, 
যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত 
হয়, তখন বলতে থাকে $ আমি- এখন তওবা করছি ! আর তওবা নেই তাদের জন্য যারা 
কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে । আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্ুত করে রেখেছি। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে তওবার কথা এসেছিল। এখন আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তওবা 
কবৃলের শর্তসমূহ এবং কবুল হওয়া না হওয়ার অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তওবা (ওয়াদা অনুযায়ী কবৃল করা) আল্লাহ্‌র দায়িত্ব, তা তো তাদেরই, যারা নির্বদ্ধিতা 
বশত কোন গোনাহ (সগীরা হোক বা কবীরা) করে বসে, অতঃপর যথাশীঘ্বে (অর্থাৎ মৃত্যু 
উপস্থিত হওয়ার পূর্বে, যার অর্থ পরে বর্ণিত হবে) তওবা করে নেয়। অতএব, এমন লোকদের 
প্রতি তো আল্লাহ্‌ তেওবা কবুল করার জন্য) মনোনিবেশ করেন (অর্থাৎ তওবা কবুল করে 
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সুরা আন্-নিসা ৩০৯ 


নেন) এবং আল্লাহ্‌ খুব জানেন (সে, মনেপ্রাণে তওবা করেছে), তিনি রহস্যবিদ (যারা 
মনেপ্রাণে তওবা করে না, তাদেরকে লাঞ্রিত করেন)। আর তাদের তওবা (কবৃলই) হয় না, 
যারা (অনবরত) গোনাহ করতে থাকে ; এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে দীড়ায় 
মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার অর্থ এই যে, পরজগতের দৃশ্যাবলী তার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে) তখন 
বলতে থাকে £ আমি এখন তওবা করছি (অতএব, না তাদের তওবা কবূল হয়,) আর না তাদের 
(তওবা অর্থাৎ তখন ঈমান আনা মকবুল হয়) যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে । তাদের 
(কাফিরদের) জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের আযাব) প্রস্তুত করে রেখেছি। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ মাফ হয় কি না ঃ এখানে উল্লেখযোগ্য ঘে, কোরআন পাকে 
থ ।$ ২ শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে 
'গোনাহ্‌ করলে তওবা কবৃল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ্‌ করলে তওবা কবৃল হবে 
না। কিন্তু সাহাবায়ে-কিরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন তা এই যে, এখানে থ$২ এর 
অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহ্র কাজটি যে গোনাহ্‌ তা জানে না কিংবা গোনাহ্‌র ইচ্ছা নেই; বরং 
অর্থ এই যে, গোনাহ্‌র অশুভ পরিণাম ও পারলৌকিক. আযাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই 
তার গোনাহ্র কাজ করার কারণ ; যদিও গোনাহ্টি যে গোনাহ্‌, তা সে জানে এবং তার 
ইচ্ছাও করে। 

পক্ষান্তরে 2.-$_ শব্দটি এখানে 'নির্বুদ্ধিতা ও “বোকামি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 
তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফে এর নযীর বিদ্যমান রয়েছে। 
হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ 

০৮১৮৯ ৫৩ 3 4১৮৩ -৮০৬৯এ৮৯ ৮০৮4০ শ_খিতে ভাইদেরকে জাহিল বলা 
হয়েছে, অথচ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোন ভুল অথবা ভুলে যাওয়া বশত ছিল না ; বরং 
ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-শুনেই করেছিল । কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফিল হওয়ার 
কারণে তাদেরকে জাহিল বলা হয়েছে। 

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহ্র বর্ণনা মতে সাহাবায়ে-কিরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, 
১১৯৯1 ০৮51১৮৮ এত ইত ও এলীশি শা ৪ ও অর্থাৎ বান্দা যে গোনাহ 
করে__অনিচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে, সর্বাবস্থায়ই তা মূর্থতা। 

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন 8141০ ০ 1৯৫৯ 545 41 ২১০৯০1০৮০4৫ __ অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহ্র নাফরমানী করছে, সে দৃশ্যত বড় আলিম ও বিশেষ জানাশোনা 
বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মূর্থই বটে ।_-(ইবনে-কাসীর) 

আবু হাইয়্যান তফসীরে বাহরে-মুহীতে বলেন $ এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
৩৮৬৯৩ ৬১১ তে ১১৪১ অর্থাৎ ব্যভিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যভিচার করে 
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না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাকীদ থেকে দূরে 
সরে পড়ে । 

তাই হযরত ইকরিমা বলেন $ থ। 4৯ । 414 (১১ ১১ ১ অর্থাৎ দুনিয়ার যেসব কাজ 
আল্লাহ্‌র. আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মূর্খতা । কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
নাফরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে । যে ব্যক্তি 
এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। 
তাকে সবাই মূর্থ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুকর্ম 
সম্পাদন করে। 

মোট কথা, গোনাহ্‌র কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক কিংবা তুলক্রমে-_উভয় অবস্থাতেই 
তা মূর্খতাবশত সম্পন্ন হয় । এ কারণেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা 
বা একমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ করে, তার তওবাও কবুল হতে 

পারে । __(বাহরে-মুহীত) | ্‌ 

আলোচ্য আয়াতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত রাখা 
হয়েছে যে, যথাশীত্ব বা কাছাকাছি সময়ে তওবা করতে হবে । তওবা করায় দেরি করা যাবে 
না। প্রশ্ন এই যে, এখানে “যথাশীঘ' বলে কতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে? রাসূলুল্লাহ,(সা) 
এক হাদীসে স্বয়ং এর তফসীর করেছেন। তিনি বলেন ৪ ১:১১ 10, ০:০|। 2:5355: 401 3 
_ হাদীসের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা তখন পর্যন্ত কবুল করেন, যে পর্যন্ত 
তার উপর মৃত্যু যন্ত্রণার গরগরা প্রকাশ না পায়। 

মুহাদ্দিস ইবনে মরদুইয়াহ্‌ হযরত আবদুন্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ মু'মিন বান্দা যদি মৃত্যুর এক মাস অথবা একদিন 
অথবা এক মুহূর্ত পূর্বেও গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার তওবাও কবুল 
করবেন.; যদি আন্তরিকতা সহকারে খাটি তওবা করা হয়। (ইবনে কাসীর) 

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) -এ১০ ০, -এর যে তফসীর করেছেন, তা থেকে জানা গেল যে, 
মানুষের সমগ্র জীবনকালই নিকটবর্তীরি অন্তর্ভুক্ত । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে তওবা করা হবে, তা 
কবুল হবে । তবে মৃত্যুর গরগরার সময় যে তওবা করা হবে, তা কবুল হবে না। 

হাকীমুল-উম্মত হযরত মওলানা থানবী (র) তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে এর ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে দু'রকম অবস্থা' দেখা দেয়। একটি হলো নৈরাশ্যের 
অবস্থা। তখন মানুষ প্রত্যেক চিকিৎসা ও তদবীর থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে, 
এখন মৃত্যু সমাগত | একে ১, (বা*স)-এর অবস্থা বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থা এর পরে 
আসে, যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায় এবং উর্ধশ্বাস শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থাকে “ইয়াস' বলা 
হয়। প্রথমোক্ত অবস্থা অর্থাৎ “বাস'-এর অবস্থা পর্যন্ত সময় তো ২4৪ ১ -এরই অন্তর্ভুক্ত এবং 
তখনকার তওবাও কবৃল হয়, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ ইয়াস'-এর অবস্থায় যে তওবা করা 
হয়, তা কবুল হয় না। তখন ফেরেশতা এবং পরজগতের দৃশ্যাবলী মানুষের দৃষ্টির. সামনে এসে 
যায়। বস্তুত, এটা ০২১৪ ০-*-এর অন্তর্ভূক্ত নয়। 


//4.1091019021-0017 


সূরা আনৃ-নিসা ৩১১ 


এ আয়াতে এ ১৪০ শব্দটি সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের সম 
জীবনই স্বল্লকাল এবং যে মৃত্যুকে সে দূরে মনে করছে, তা অতি নিকটে । 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে বর্ণিত ০১ __ ও -এর তফসীরের প্রতি অন্য এক আয়াতে স্বয়ং 
কোরআনও ইঙ্গিত করেছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ মৃত্যুর সময়কার তৃওবা মকবুল হয় না। 

আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম হলো এই যে, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্‌ করে-_বুঝে-শুনে 
ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কিংবা ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত করুক, তা সর্বাবস্থায় মৃর্খতাই বটে। 
এমন প্রত্যেক গোনাহ্‌ থেকে মানুষের তওবা কবৃল করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌- তা'আলা. গ্রহণ 
করেছেন। তবে শর্ত এই যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সত্যিকারভাবে তওবা করতে হবে। 

“তাদের তওবা কবুল করার দায়িত্ব আল্লাহ্র'-এ কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌, তা'আলা এ 
ব্যাপারে ওয়াদা.করেছেন, যা পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। নতুবা আল্লাহ্‌র যিম্মার় কোন ফরয, ওয়াজিব 
রা রা রা 
করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এঁ তওবার কথা বলা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয় । 

এতে বলা হয়েছে ঃ তাদের তওবা কবৃলযোগ্য নয়, যারা সারা জীবন নির্ডয়ে গোনাহ 
করতে থাকে আর মৃত্যু যখন মাথার উপর ছায়াপাত রুরে এবং মৃত্যু-ন্্রণা শুরু হয়ে যায় ও 
ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বলে £ আমরা এখন তওবা করছি। তারা জীবনের সুযোগ 
অযথা ব্যয় করে তওবার সময় হারিয়ে ফেলে। তাই তাদের তওবা কবুল হবেনা; যেমন 
ফেরআউন ও ফেরআউনের সভাসদরা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সময় চিৎকার করে বলেছিল £ 
আমরা মুসা ও হান্ূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ 
ঈমানের সময় চলে যাওয়ার পর এখন ঈমান আনায়. কোন ফায়দা নেই। 

আয়াতের শেষ বাক্যে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে যে, তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়,যারা 
415 
স্বীকারোক্তি ও ঈমান অসময়োচিত, অর্থহীন । তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আযাব. "*: 

তওবার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ঃ আয়াতদয়ের শাব্দিক তফসীরের পর তওবার সংন্ঞা, স্বরূপ ও 
স্তর বর্ণনা করা জরুরী মনে হচ্ছে। 

ইমাম গায্যালী “ইহইয়াউল-উলুম' গ্রন্থে বলেন £ গোনাহ্‌র তিনটি স্তর রয়েছে ঃ 

এক. কোনো সময়ই কোনো গোনাহ না করা। এটা ফেরেশতা কিংবাঁ পয্ণন্বরগণের 
বৈশিষ্ট্য । দুই. .গোনাহ্‌ করা এবং অব্যাহতভাবে করে যাওয়া কোন সময়.অনুশোচনা না করা 
এবং তা ত্যাগ করার কথা চিন্তা না করা । এ স্তর শয়তানদের । তৃতীয় স্তর মানবজাতির । অর্থাৎ 
গোনাহ্‌ হয়ে গেলে অবিলঙ্ধে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা বর্জন করতে কৃতসংকল্প হওয়া। 

এতে বোঝা গেল যে, গোনাহ হয়ে যাওয়ার প্র তওবা না করা শয়তানের: কাজ । তাই 
উম্মতের ইজমা তথা একমত্যে তওবা করা ফরয । কোরআন পাক বলে £ 
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বিরাজ দেবেন ভিত 
আল্লাহ্‌ তোমাদের গোনাহ্সমূহ মিটিয়ে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। 

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌ তা“আলার দয়ার মহিমা দেখুন! মানুষ সারা জীবন তারই 
নাফরমানীতে লিপ্ত থেকেও মৃত্যুর পূর্বে সর্বান্তকরণে তওবা করলে তিনি শুধু তার দোষই ক্ষমা 
করে দেন না, বরং তাকে প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত করে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। 

হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন £ 

এ ১3১ ০১৫১ ০৯ ২৪এ। ৭1 ১১৯৯ ০4৩ -অর্থাৎ তওবাকারী আল্লাহ্‌র প্রিয়। যে 
ব্যক্তি গোনাহ্‌ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায়, যেন গোনাহ্‌ করেনি। 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বান্দা যখন কোন গোনাহ থেকে তওবা করে এবং তার 
তওবা আল্লাহ্‌র কাছে কবৃল হয়ে যায় তখন সে গোনাহ্‌র জন্য শুধু যে তাকে পাকড়াও করা 
হয় না তাই নয়, বরং গোনাহ্টি ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা থেকেও মিটিয়ে ফেলা হয়, 
যাতে সে অপমানের সম্মুখীনও না হয়। 

তবে তওবা 'তওবায়ে-নসূহ' তথা নির্ভেজাল হওয়া জরুরী । নির্ভেজাল তওবার তিনটি স্তর 
রয়েছে। 

এক, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লঙ্জিত হওয়া । হাদীসে আছে £ || 2: এ। (| 
অর্থাৎ অনুতাপকেই তওবা বলা হয়। 

দুই. কৃত গোনাহ অবিলম্বে বর্জন করা এবং ভবিষ্যতেও তা থেকে বিরত থাকার পাকাপোক্ত 
সংকল্প করা। 

তিন. ক্ষতিপূরণের চিন্তা করা। অর্থাৎ যে গোনাহ্‌ হয়ে গেছে, সাধ্যানুযায়ী তার প্রতিকার 
করা । উদাহরণত নামায-রোযা কাযা হয়ে থাকলে তার কাযা করা। পরিত্যক্ত নামায ও 
রোযার সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তা অনুমানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট 
করবে । অতঃপর সেগুলোর কাযা করতে যত্ববান হবে। এক সময়ে করতে না পারলে প্রত্যেক 
নামাযের সাথে এক এক নামাযের “ওমরী-কাযা' পড়বে । এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে রোযার 
কাযার প্রতি যত্ববান হবে । ফরয যাকাত অনাদায়ী থাকলে বিগত দিনের যাকাতও একমুঠে 
অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করবে । কারও হক আত্মসাৎ করে থাকলে তা ফেরত দেবে। 
কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু যদি কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ না হয়, 
কিংবা অনুতাপ হলেও ভবিষ্যতে সে গোনাহ বর্জন করা না হয়, তবে তা তওবা নয় ; যদিও 
মুখে হাজার বার তওবা তওবা করে । 

উল্লিখিত বিবরণ অনুয়ায়ী যখন কেউ তওবা করে নেয়, জনি অর্জন গেররিকর 
সন্ত্ব্ও সে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হয়ে যায় । 
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যদি মনুষ্যসূলভ দুর্বলতার কারণে পুনরায় কোন সময় সে গোনাহ্‌ করে ফেলে, তবে 
অবিলম্বে পুনরায় নতুন তওবা করে নেবে এবং পরম করুণাময়ের দরবার থেকে প্রত্যেকবার 
তওবা কবুলের আশা রাখবে। 


ঠু -্ি পা ওরা রত রা পাখ পাও টে 
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(১৯) হে ঈমানদারগণ । বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের 
জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান 
করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নাও ; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্রীলঙা করে! নারীদের 
সাথে সত্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো 
তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্‌ অনেক কল্যাণ রেখেছেন । (২০) 
যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর, এবং তাদের একজনকে 
প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা 
কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহ্র মাধ্যমে গ্রহণ করবে ? (২১) তোমরা কিরূপে তা 
গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন এবং নারীরা তোমাদের 
কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। 

















যোগসূত্র ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রসঙ্গক্রমে তওবার কথা আলোচিত হয়েছিল৷ এর পূর্বে 
নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহেও নারী সম্পর্কিত 
বিধানাবলী ব্যক্ত হয়েছে। জাহিলিয়াত আমলে নারীদের উপর স্বামীদের পক্ষ থেকেও উৎপীড়ন 
হতো এ্রবং ওয়ারিসদের পক্ষ থেকেও। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৪০ 
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৩১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওয়ারিসরা তার সাথে যদৃচ্ছা ব্যবহার করতো । মন 
চাইলে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত কিংবা অপরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দিত । মনে না 
চাইলে নিজেও বিয়ে করতো না, অপরের কাছে বিয়ে বসতেও বাদ সাধতো এবং তাদেরকে 
বন্দী করে রাখতো, যাতে অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা, এমতাবস্থায় হয় তারা নিজস্ব 
ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিত, না হয় তাদের গৃহেই বন্দী জীবন-যাপন 
করতে হতো এবং এভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো । . 

স্বামীরাও স্ত্রীদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে দ্বিধা করতো না। মনে না 
চাইলে তাদের সাথে সম্পর্কও স্থাপন করতো না এবং তালাকও দিতো না, যাতে সে অর্থকড়ি 
দিয়ে তালাক অর্জন করে। ৃ 

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অনিষ্টেরই মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ১১ /৮ বলে 
বিশেষভাবে স্বামীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 0:5১.01:-5-. 91 ১ থেকে (১4 00০ 
পর্যন্ত আয়াত দুটিও এ বিষয়-বস্তুরই পরিশিষ্ট । | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, নারীদের (জান ও মালের) বলপূর্বক 
মালিক হয়ে যাও । (মালের মালিক হওয়া তিন প্রকার । এক-_ওয়ারিসী স্বত্ব নারীর প্রাপ্য 
ত্রাস করা__তাকে না দেওয়া । দুই_-তাকে অন্যত্র বিয়ে না দেওয়া, যাতে সে এখানেই 
মারা যায় এবং তার ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করা যায় কিংবা নিজেই কিছু দিতে বাধ্য হয়। 
তিন_স্বামী তাকে অহেতুক বাধ্য করবে, যাতে তাকে কিছু ধন-সম্পদ দেয় এবং বিনিময়ে 
তাকে ছেড়ে দেয়। 

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারে “বলপূর্বক' বলার তাৎপর্য এই যে, নারীর সন্মতিক্রমে.এসব কাজ 
সম্পন্ন হলে তা বৈধ ও হালাল । দ্বিতীয় প্রকারে এ বলপ্রয়োগ বাস্তবে বিয়েতে বাধাদানের জন্য । 
এর উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ গ্রহণ করা । তাই শব্দগতভাবে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। এর 
তাৎপর্যও তাই। অর্থাৎ নারী স্বেচ্ছায় বিয়ে না করলে তাদের কোন গোনাহ নেই। 

জানের মালিক হওয়ার অর্থ এই. যে, তারা মৃতের স্ত্রীকে মৃতের ধন-সম্পদের মত ওয়ারিসী 
সম্পত্তি মনে করতো । এমতাবস্থায় “বলপূর্বক' কথাটি বাস্তবসম্মত । অর্থাৎ তারা যে এরূপ 
করতো একথা বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীরা স্বেচ্ছায় মৃতের 
ধন-সম্পত্তির মত নিজেকে ত্যাজ্য সম্পত্তি করে নিলে (সত্যি সত্যি ত্যাজ্য সম্পত্তি হয়ে যাবে ।) 
এবং নারীদেরকে এ উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করো না যেন যা কিছু তোমরা (অর্থাৎ স্বয়ং তোমরা কিংবা 
তোমাদের স্বজনরা) তাদেরকে প্রদান করেছ, তার কোন অংশ (-ও তাদের কাছ থেকে) আদায় 
করে নাও। (এ বিষয়বস্তুটিও তিন প্রকার । এক. মৃতের ওয়ারিস মৃতের স্ত্রীকে বিয়ে করতে 
দেবে না, যাতে স্ত্রী তাকে কিছু দেয়। দুই. স্বামী তাকে বাধ্য করবে যে, আমাকে কিছু দিলে 
আমি ছেড়ে দেব। তিন. তালাক দেওয়ার পরও স্বামী কিছু ঘুষ ছাড়া তাকে অন্যত্র বিয়ে বস্‌তে 
দেবে না। এখানকার প্রথম প্রকার বিষয় পূর্ববর্তী দ্বিতীয় প্রকার বিষয়টির একটি অংশ এবং 
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সূরা আন্-নিসা ৩১৫ 


এখানকার দ্বিতীয় প্রকার বিষয় হুবহু পূর্ববর্তী তৃতীয় প্রকার বিষয়ের অনুরূপ । পূর্ববর্তী প্রথম 
প্রকার বিষয় এবং এখানকার তৃতীয় প্রকার বিষয় পৃথক) কিন্তু (কোন কোন অবস্থায় তাদের 
কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করা কিংবা তাদেরকে আটক করা বৈধ । তা এই ষে,) নারীরা যদি কোন 
গহিত কাজ করে। (এতেও তিন অবস্থা রয়েছে। এক. গর্হিত কাজটি হবে স্বামীর প্রতি 
অবাধ্যতা ও চরিত্রহীনতা । এমতাবস্থায় অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে, যা মোহরানার চাইতে বেশি হবে 
না- স্ত্রীকে আটক রাখতে পারে। দুই. গর্হিত কাজটি হবে ব্যভিচার । ইসলামের প্রথম যুগে 
ব্যভিচারের শাস্তি অবতরণের পূর্বে এ অপরাধের কারণে স্বামীর জন্য নিজের দেয়া অর্থ-সম্পদ 
ফেরত গ্রহণ করে স্ত্রীকে বহিষ্কার করা বৈধ ছিল। এখন এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। 
ব্যভিচারের কারণে মোহরানার অপরিহার্ষতা নষ্ট হয় না। উপরোক্ত উভয় অবস্থায় অর্থ গ্রহণ 
করা যাবে । তিন. গর্হিত কাজটি ব্যভিচার হলে স্বামীর জন্য এবং অন্য ওয়ারিসদের জন্য শাস্তি 
হিসাবে বিচারকের আদেশে স্ত্রীদেরকে গৃহমধ্যে আটক রাখা বৈধ ছিল; যেমন রুকূর শুরুতে 
বর্ণনা করা হয়েছে । এরপর এ বিধানও রহিত হয়ে গেছে । অতএব এ আটক রাখা হবে শাস্তি 
হিসাবে, অর্থ আদায়. করার উদ্দেশ্যে নয়। সুতরাং 31 এর মাধ্যমে যে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা 
হয়েছে, তা হবে___সাধারণ |... ০ তথা আটক রাখা থেকে শর্তযুক্ত আটক রাখা অর্থাৎ অর্থ 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে আটক রাখা থেকে নয়। এরপর বিশেষভাবে স্বামীদেরকে আদেশ করা 
হচ্ছে) এবং স্ত্রীদের সাথে .'সপ্তাবে জীবন-যাপন কর (অর্থাৎ সচ্চরিত্রতা তরণ-পৌষণের ও 
দেখা-শোনার মাধ্যমে) এবং যদি (মনের চাহিদা অনুযায়ী) তারা তোমাদের পছন্দ না হয় (কিন্তু 
তাদের পক্ষ থেকে অপছন্দের কোন কারণও না ঘটে), তবে (তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির তাকীদ মেনে 
নিয়ে "এমন চিন্তা করে সহ্য কর যে,) সম্ভবত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ. করছ, 
আল্লাহ্‌ তা“আলা যার মধ্যে জোগতিক অথবা পারলৌকিক) বড় রকমের কোন কল্যাণ নিহিত 
রেখেছেন ।, (উদাহরণত তারা তোমাদের সেবিকা, সুখ বিধানকারিণী ও সহানুভূতিশীলা হবে। 
এটা পার্থিব উপকার । অথবা কমপক্ষে অপছন্দনীয় বস্তুর জন্য সবর করার সওয়াব ও ফযীলত 
তো অবশ্যই পাওয়া যাবে ।) আর যদি তোমরা (আগ্রহাতিশয্যের কারণে) এক স্ত্রীর স্থলে 
(অর্থাৎ প্রথম স্ত্রীর স্থলে) অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন করতে চাও (এবং প্রথম স্ত্রীর কোন দোষ না 
থাকে) এবং তোমরা একজনকে (মোহ্রানায় কিংবা এমনিতেই দান-বখশিশ হিসাবে) প্রচুর অর্থ 
দিয়ে থাক (হাতে সমর্পণ করে থাক কিংবা বিশেষ মোহরানার জন্য চুক্তিপত্রে দেওয়া সাব্যস্ত 
করে থাক), তবে (অর্থাৎ প্রদত্ত কিংবা চুক্তিবদ্ধ অর্থ) থেকে স্ত্রোকে বিরক্ত করে) কিছুই 
(ফেরত) গ্রহণ করো না। (বস্তুত ক্ষমা করানোও কার্যত ফেতর নেওয়ারই অন্যরূপ।) তৌমরা 
কি তা (ফেরত) গ্রহণ করবে (তার উপর অবাধ্যতা কিংবা অশ্রীলতার) অপবাদ আরোপের 
মাধ্যমে কিংবা (তার অর্থ সম্পদে) প্রকাশ্য গোনাহ (অর্থাৎ উৎপীড়ন) করে ? (অপবাদ প্রকাশ্য 
হোক কিংবা অর্থগত হোক পূর্বে শুধু অবাধ্যতা ও কুকর্মের অবস্থায় তার কাছ থেকে অর্থ 
গ্রহণের অনুমতি ছিল। কাজেই তার কাছ থেকে যখন অর্থ গ্রহণ করা হবে, তখন যেন তাকে 
অপরের দৃষ্টিতে অবাধ্যকারিণী ও কুকর্মীরিপেই চিত্রিত করা হলো। আর্থিক জুলুমের কারণ 
সুস্পষ্ট যে, মনের খুশিতে স্ত্রী তার সে অর্থ দিয়ে থাকে 1-আর দান করার ক্ষেত্রে এটা এজন্য 
জুলুম হবে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একজন অন্যজনকে হাদিয়া দিলে শরীয়তের আইনে তা 
ফেরত গ্রহণের অধিকার কারোই থাকে না। সুতরাং €ফরত নিলে তা এক প্রকার ছিনতাই 
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৩১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হবে। বন্ডুত আরোপের প্রয়োজনীয়তাও এ থেকেই দেখা দেয়। কেননা, ফেরত গ্রহণ করার 
মানে যেন একথা বলা যে, সে আমার স্ত্রী ছিল না। এটা যে অপবাদ তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে 
না। কেননা, এতে স্ত্রী বিবাহের দাবিতে মিথ্যাবাদিনী এবং সমাজে পাপাচারিণী সাব্যস্ত হয়।) 
এবং তোমার প্রদত্ত এ অর্থ (সত্যিকারভাবে অথবা বিধিগতভাবে) কিরূপে গ্রহণ করবে, অথচ 
(অপবাদ ও জুলুম ছাড়া একে গ্রহণ করার মধ্যে আরও দু*টি বাধা রয়েছে। এক.) তোমরা 
পরম্পর একে অন্যের সাথে নিরাবরণভাবে সাক্ষাৎ করেছ (অর্থাৎ সহবাস করেছ কিংবা অবাধ 
নির্জনতায় মিলিত হয়েছ ; এটাও সহবাসেরই পর্যায়ভুক্ত । মোট কথা, স্ত্রী নিজ সত্তাকে 
তোমাদের আনন্দ উপভোগের জন্য তোমাদের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। মোহরানা এ 
আত্মসমর্পণেরই বিনিময় । সুতরাং যার বিনিময়, তা অর্জন করার পর বিনিময়কে ফেরত গ্রহণ 
করা অথবা বিনিময় প্রদান না করা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী । যদি এ অর্থ মোহরানা 
না হয়ে দান হয়, তবে এই নিরন্তরায় অর্থ ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে এবং প্রকৃত অন্তরায় 
হুলো বৈবাহিক সম্পর্ক।) আর (দ্বিতীয় বাধা এই যে,) নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় 
অঙ্গীকার নিয়েছে (অঙ্গীকার এই যে, বিবাহের সময় তোমরা মোহরানা নিজ দায়িতে রেখেছিলে। 
অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করাও বিবেকের কাছে নিন্দনীয় । যদি তা দান কিংবা উপহার হয়, তবে 
নিরাবরণ মিলনের পূর্বে এ অঙ্গীকারও বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া হওয়ার কারণে সে দান 
ফেরত গ্রহণে বাধা দান করে । মোট কথা, চারটি বাধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফেরত গ্রহণ করা 
খুবই নিন্দনীয়)। 

ইসলাম-পূর্ব যুগের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ £ আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেই 'সব 
নির্যাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম-পূর্ব কালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ 
আচরণ বলে মনে করা হতো । তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্যাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে 
স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো । স্ত্রী যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে 
নিজের মালিকানাধীন মনে করতো । স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাজ্য 
সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, তেমনি তার স্ত্রীরও ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। 
ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতো কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে 
দিয়ে দিতো । স্বামীর (অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত) পুত্র নিজেও পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করতে পারতো | স্ত্রীর প্রাণেরই যখন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো 
বলাই বাহুল্য । এই একটি মাত্র মৌলিক ভ্রান্তির ফলে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত 
নির্যাতন চলতো । উদাহরণত £ 

এক. যেসব অর্থ-সম্পদ স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিত্রালয় থেকে উপটৌকন হিসাবে 
লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো । 

দুই, যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই 
নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে 
না পারে, বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভুক্ত থেকে যায়। 

তিন. মাঝে মাঝে স্ত্রীর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বভাবগতভাবে স্বামী তাকে 
অপছন্দ করতো এবং স্ত্রীর প্রাপ্য আদায় করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও 


//4.1091019021-0017 


সূরা আন্-নিসা ৩১৭ 


করতো না, যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও মোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিং 
অপ্রদত্ত মোহরানা ক্ষমা করে দেয় । মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তাকে অন্যত্র 
বিয়ে করতে দিত না, যাতে সে বাধ্য হয়ে প্রদত্ত মোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য 
মোহরানা ক্ষমা করে দেয়। 

চার. কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবাকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিত 
না-_ মূর্থতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে। 

এ সব নির্যাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে স্ত্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার 
প্রাণেরও মালিক মনে করতো । কোরআন পাক এসব অনর্থের সেই মূলটি উৎপাটন করে 
দিয়েছে এবং এর আওতায় সংঘটিত নির্যাতনসমূহের প্রতিকার কল্পে ঘোষণা করেছে £ 

17 155১০1504৯2 91951 0230152 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের 
মালিক হয়ে বস।” 

“বিলপূর্বক কথাটি এখানে শর্ত হিসাবে বলা হয়নি, যাতে মনে হবে নারীদের সন্্রতিক্রমে 
তাদের মালিক হওয়া হয়তো শুদ্ধ হবে, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্য সংযুক্ত হয়েছে। 
শরীয়তসম্মত ও যুক্তিগত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হতে পারে । 
কোন বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।__(বাহরে মুহীত) এ কারণেই 
শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি । কোন নারী নিরুদ্ধিতাবশত কারও মালিকানাধীন 
হতে রাধী হলেও ইসলামী আইন এতে রাষী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারও মালিকানা ধীন 
চলে যাবে। 

জুলুম ও অনর্থ নিষিদ্ধ করার সাধারণ পন্থা হচ্ছে নেতিবাচক আদেশের মাধ্যমে নিষিদ্ধ 
করা। কিন্তু এ স্থলে কোরআন সাধারণ পন্থা বাদ দিয়ে %৯$ বলে নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছে। 
এতে ব্যাপারটি যে কঠোর গোনাহ্‌ তার উর্ধে ইঙ্গিত হতে পারে যে, যদি কেউ কোন 
্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার সম্মতি ও অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করে, তবে এ বিয়ের দ্বারা 
531455549755059955595958589 
এর সাথে সম্পৃক্ত হয় না। 

টিটি হর তু বর জেরা 
মোহরানা ফেরত গ্রহণ করে কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করিয়ে নেয়, তবে এই 
জোর-জবরদস্তি ফেরত গ্রহণ ও ক্ষমা শরীয়তে ধর্তব্য নয়। এর ফলে গ্রহণকৃত অর্থ স্বামীর জন্য 
হালাল হয় না এবং কোন প্রাপ্য মাফ হয় না। এ বিষয়টিরই অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য বলা 
হয়েছে ই 

১১৮০51৮১১৯০ ৮০১৪ (১ 4৮55 5 -অর্থাৎ নারীদেরকে ইচ্ছা মত বিয়ে করতে 
বাধা দিও না এরূপ ধারণা করে যে, যে অর্থ তোমার অথবা তোমাদের স্বজনরা তাদেরকে 
মোহরানা কিংবা উপটৌকন হিসাবে দান করেছে, তা তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করবে। 
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নির্ধারিত মোহরানা মাফ করানোও মোহরানা দিয়ে ফেরত গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত । মোট কথা, 
প্রদর্ত মোহরানা বলপূর্বক ফেরত নেওয়া কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা বলপূর্বক মাফ করানো, 
এ সবই অবৈধ ও হারাম । এমনিভাবে যে অর্থ উপটোৌকন হিসাবে স্ত্রীর মালিকানায় প্রদান করা 
হয়, তা ফেরত নেওয়াও স্বামীর জন্য এবং ওয়ারিসদের জন্য হালাল নয় । “মালিকানায় প্রদান' 
বলার তাৎপর্য এই যে, স্বামী যদি কোন অলংকার অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু স্ত্রীকে ধার 
হিসাবে ব্যবহারের জন্য দান করে, তবে তা স্ত্রীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং তা ফেরত 
গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ নয়। 

এরপর 2১:০ ৭:৯৮ 95 *1। বলে এমন কিছু ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা প্রকাশ করা 
হয়েছে, যেগুলোতে স্থার্মীর জন্য প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত গ্রহণ করা বৈধ হয়ে যায়। 

অর্থাৎ যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ্য অশোভন আচরণ প্রকাশ পায়, যদ্দরুন পুরুষ 
স্বভাবতই তালাক দিতে বাধ্য হয়, তবে এমতাবস্থায় প্রদত্ত মোহরানা ইত্যাদি ফেরত না দেওয়া 
পর্যন্ত কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ না করা পর্যন্ত স্বামী তালাক নাও দিতে পারে। 

এখানে হ.১ ৯৪ শব্দের অর্থ অশোভন আচরণ বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত 
আয়েশা রো), যাহ্হাক প্রমুখের মতে স্বামীর অবাধ্যতা ও কুত্সিত গালিগালাজ প্রভৃতি বোঝানো 
হয়েছে এবং আবু কালাবা ও হাসান-বসরীর মতে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। 
সেমতে আয়াতের অর্থ হয় যে, নারীদের ছারা যদি কোন নির্লজ্জ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় অথবা 
তারা অবাধ্যতা ও কটুক্তি করে, যদ্দরুন 'বাধ্য হয়ে ুরুষ তালাক দিতে উদ্যত হয় ; তধে 
এমতাবস্থায় যেহেতু দোষ স্ত্রীর, তাই প্রদত্ত মোহরানা ফেরত গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা 
55445555505 
ব্রয়েছে। 

পরবর্তী দু'আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যদি স্ত্রীর পক্ষ 
থেকে কোন অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায়, কিন্তু স্বামী নিছক মনের খায়েশ ও খুশির 
জন্য বর্তমান স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, তবে এমতাবস্থায় যদি সে অগাধ 
অর্থ-সম্পদও তাকে দিয়ে থাকে, তবে তালাকের বিনিময়ে তার কোন অংশ ফেরত গ্রহণ করা 
কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানো স্বামীর জন্য বৈধ নয় । কেননা, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন 
দোষ নেই এবং মোহরানা ওয়াজিব হওয়ার ঘে কারণ, তাও পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ বিয়েও 
হয়ে গেছে এবং উভয়ে পরস্পর মিলিতও হয়েছে । এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ করার 
কিংবা আদায়যোগ্য মোহরানা মাফ করানোর-কোন অধিকার তার নেই। 

এরপর অর্থ ফেরত গ্রহণ যে জুলুম ও গোনাহ্‌ এ বিষয়টি তিন পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। 
প্রথমে বলা হয়েছে ঃ ১ ০5 64 4১১ অর্থাৎ তোমরা কি ্তরীর প্রতি ব্যভিচার ইত্যাদির 
অপবাদ আরোপ করে প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণের পথ বের করতে চাও? অর্থাৎ যখন একথা 
জানা যায় যে, প্রদত্ত অর্থ ফেরত গ্রহণ তখনই জায়েয, যখন স্ত্রী কোন অশোভন কাজ করে। 
তখন তার কাছ থেকে অর্থ ফেরত গ্রহণ করার মানে প্রকৃতপক্ষে এরূপ ঘোষণা করা যে, সে 
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সূরা আন্-নিসা ৩১৯ 


কোন অশোভন কু ও নিজজ্দিতা ইত্যাদি করেছে। মুখে তার প্রতি ব্যডিচারের অপবাদ 
আরোপ করুক বানা কন্ুক, এমতাবস্থায় এটা.অপবাদেরই একটা রূপ 1 এটা যে প্রকাশ্য 
গ্রোনাহ তা বলাই বাহুল্য । 

দ্বিতীয় পর্যায় বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ 

১০ এ। 185০ ৮81 ৪০ 4১৯০ এ _ অর্থাৎ এখন তোমরা কেমন করে স্বীয় অর্থ 
তাদের কাছ থেকে ফেরত গ্রহণ করতে পার, যখন শুধু বিয়েই নয়, অবাধ নির্জনবাস এবং 
পরস্পরের মাঝে মিলনও হয়ে গেছে? কেননা, এমতাবস্থায় প্রদত্ত অর্থ মোহরানা হলে স্ত্রী তার 
পূর্ণ অধিকারিণী ও. মালিক হয়ে গেছে। কারণ, যে আপন সত্তাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করে 
দিয়েছে। এখন তা ফেরত নেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বামীর নেই। আর যদি প্রদত্ত 
অর্থ উপটৌকন হয়, তবুও এমতাবস্থায় তা ফেরত দেওয়া সন্তবপর নয় । কেননা, স্বামীন্নতী 
পরম্পর একে অপরকে দান করলে তা ফেরত গ্রহণ শরয়ীতমতে সিদ্ধ নয় এবং আইনতও তা 
কার্যকর হয় না। মোট কথা, বৈবাহিক সম্পর্ক দান__-ফেরত গ্রহণের পরিপন্থী । 

এ বিষয়টিই তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণনা করে বলা হয়েছে 81১: (৪৮: (১+ ১১১ অর্থাৎ 
নারীরা তোমাদের কাছ. থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে নিয়েছে। এতে বিবাহবন্ধনে, অঙ্গীকার 
বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র নামে খোতবা ম্হকারে জনসমক্ষে করা হয় ।..... ,-. 

মোট কথা এই যে, বৈবাহিক অঙ্গীকার ও পারম্পরিক মিলনের পর প্রদত্ত অর্থ ফেরতদানের 
2 নাতনি রাহ 
থাকা, অপরিহার্ । 


নে রা বেটি 


48322481512 245 5 ও ১৮৪ €.%5 ৮ প্র রর 
১১০ 255, 
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৩২০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হজ এস ই সস 
1225 পে হি ৬ 
৩59791৮0৯৯5 ৩১৭5৩ পত্র 


টিপ চে রক ১) (পে পাক ১1 তপতির 


যর তের ০ 
38258)141 ৬ 981 ৯৫০৭ ৭95551 ৫ ০৯5 
6 টে 


পট এগ কি গা 


(২২) যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ 
করো না, কিন্তু বা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্ীল, গষবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ । 
(২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, ভোযাদের 
বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, 
যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, 
তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-_যারা তোমাদের লালন-পালনে 
আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ 
নেই। তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের 
জন্য নিষিদ্ধ করা হলো; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, দয়ালু । 
(২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ; 
তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-_এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম । 
এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা 
তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-__ব্যভিচারের 
জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা তোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান 
কর। তোমাদের কোন গোনাহ্‌ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরম্পরে সম্মত হও। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ | 


যোগসূত্র £ পূর্ব থেকে জাহিলিয়াত “কুপ্রথার বিষয় বর্ণিত হয়ে* আস্ছে। তন্মধ্যে একটি 
প্রথা ছিল যে, তারা কোন কোন হারাম নারী; যেমন বিমাতাকে বিয়ে করতো । এক বোন 
বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য বোনকে বিয়ে করতো । এর সাথে সম্পর্ক রেখে অন্য হারাম 
নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া তারা পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম মনে 
করতো । একেও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের 
বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ ছিল । যেমন, এমন ক্রীতদাসী যে 
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মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে এবং তার প্রথম স্থা্ী দারুল-হরবে থেকে যায়| এতদসঙগে 
বিয়ের শর্তাবলী, রিস্যাদ সভা ত্র! 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ . 

তোমরা এ নারীদেরকে বিয়ে করো না, যাদেরকে তোমাদের পিতা অথ) দাদা অমর 
নানা) বিয়ে করে; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে €ভবিষ্যতে এটা,যেন আর না হয়)। নিশ্চয় এটি 
(এ বিষয়টি যুক্তিগতভাবেও) খুব অশ্লীল (সুস্থ বিবেকবান লোকদের পরিভাষায়ও) অত্যন্ত ঘৃণ্য 
এবং শরীয়তের আইনেও) নেহায়েত মন্দ পন্থা । তোমাদের. জন্য (এসর নারী) হারাম করা 
হয়েছে (অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা হারাম ও. বাতিল। তারা কয়েক প্ররার। প্রথম বংশগত 
হারাম নারী । তারা হচ্ছে) তোমাদের জননী, তোমাদের কন্যা ভের্পতন ও. অধস্তন, প্রত্যক্ষ.ও 
পরোক্ষ সবই. তাদের অন্তর্ভুক্ত), তোমাদের বোন (সহোদরা হোক, বৈষাত্রেয়ী, হোক কিংবা 
বৈপিত্রেরী), তোমাদের ফুফু (এতে পিতার এবং সব উর্ধ্বতন পুরুষের তিন প্রকার বোন 
অন্তর্ভুক্ত আছে), তোমাদের খালা (এতে মাতার এবং সব উর্ধ্বতন নারীর তিন প্রকার বোন 
রয়েছে), ভ্রাতৃকন্যা (এতে তিন প্রকার ভাই-এর সব প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সন্তান অন্তর্ভক্ত। দ্বিতীয় 

প্রকার দুধ-সম্পর্িত হারাম নারী । তারা হচ্ছে) তোমাদের এসব মাতা, ঘারা তোমাদেরকে 
ত্যপান করিয়েছে: ধালী) এবং তোমাদের এসব বোন, যারা দুধ "পান-করার কারণে 
বোন অর্থাৎ তোমবা '্রাদের আখান অথবা তারা “তোমাদের আপন কিংবা দুধ-মার দুধ পান 
করেছে ; যদিও বিভিন্ন সময়ে পান কর) -এবং (তৃতীয় প্রকার-স্বশুর সম্পর্কের. কারণে হারাম 
নারী। তারা হচ্ছে) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা (এতে স্ত্রীর সব উর্ধতন নারী “একে গেছে), 
ত্যেমালের, দের কন্যা, (এতে স্ত্রীর সব- অধঃস্তন.নারী- এসে গেছে); ঘাযা স্বভাবতই) 
তোমাদের জালব্-পালনে, থাকে (কিন্তু এতে একটি শর্তও আছে। তা-এই: যে, কন্যারা) এ. 
স্ত্রীদের গর্ভজাত (হওয়া চাই) যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ। (অর্থাৎ কোন স্ত্রীলোককে 
বিয়ে করার কারণেই শুধু তার কন্যা হারাম হয় না ; বরং যখন কোন স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস 
হয়ে যায়,তখন তার কন্যা হার্ম হয়।) এবং যদি (এখনও) তোমরাস্ত্রীদের সাথে. সহবাস. না. 
করে থাক (যদিও বিয়ে হয়ে যায়), তবে (এমন স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ্‌ কুরায়) তোমাদের কোন 
গোনাহ নেই। এবং তোমাদের এ সব পুত্রের স্ত্রী (ও হারাম), যারা তোমাদের. রসজাত 
(এতে সব অধস্তন পুরুষের স্ত্রী এসে গেছে। “উরসজাত' -এর অর্থ এই যে, পোষ্য-পুত্রের স্ত্রী 
হারাম নয়।) এবং এটাও হোরাম) যে, তোমরা দুবোনকে (দুধ বোন হোক কিংবা বংশগত 
হোক বিয়েতে) একত্রিত দ্বাখ “কিন্তু যা (এ বিধানৈর) আগে হয়ে গেছে (তা মাফ)। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু দয় বারা গৌঁদাই'মাফ করে দেন) । এবং চতর্থ প্রকার প্রসব 
নারী, যারা সব + কিন্তু (এই প্রকারে তারা ব্যতিক্রম) যারা দৃশরীয়তসম্মতভাখে) তোমাদের 
দাসী হয়ে যায়.€এবং তাদের হরবী স্বামী দদারদ্ল হরবে থাকৈ। ভারা এঁক হায়েষের পর কিংবা 
গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের পর হালাল)। আল্লাহ্‌ এ সব বিধান তোমাদের উপর ফরয 
করে দিয়েছেন। এ সব নারী ছাড়া অন্য সব নারী. .তোমাদের জন্ম হাল্লা্স করা হয়েছে। 


শত 2 


মা“আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৪১ 
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(অর্থাৎ) তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে (বিয়ে আনতে) চাইবে । (অর্থাৎ 
বিবাহে মোহরানা অবশ্যই থাকতে হবে এবং) এভাবে যে; তোমরা (তাদেরকে) স্ত্রী বানাবে 
(এর শর্তাবলী শরীয়তে প্রসিদ্ধ । উদাহরণত সাক্ষী থাকা এবং বিয়ে নির্দিষ্ট 'কোন সময়ের জন্য 
না হওয়া ইত্যাদি)। শুধু কামপ্রবৃত্তিই চরিতার্থ করবে না (ধিনা, মুত'আ সবই এর ব্যাপকতার 
অন্তর্ভুক্ত ; যদিও তাতে অর্থ ব্যয় করা হয়) অতঃপর (বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শরীয়ত-সিদ্ধ 
পন্থাসমূহের মধ্য থেকে) যে পন্থায় তোমরা নারীদেরকে ভোগ কর, (তার বিনিময়ে) তাদেরকে 
মোহরীনা দাও যা; নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এবং (এরূপ মনে করো না যে, এই নির্দিষ্ট পরিমাণে 
নামায-রোযার মত কমবেশি হতে 'পারে না ; বরং) নির্দিষ্ট হওয়ার পরও যার উপর (অর্থাৎ যে 
পরিমাণের উপর) তোমরা স্বামীনত্রী) পরস্পরে সন্মত হও, তাতে তোমাদের কোন গোনাহ 
নেই। (উদাহরণত স্বামী মোহরানা বৃদ্ধি করে দিল কিংবা স্ত্রী রাস করে দিল অথবা মাফই করে 
দিল_ সব দুরস্ত।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত জ্ঞানী (তোমাদের উপযোগিতা খুব জানেন), গভীর 
রহস্যবিদ (এ সব উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান নির্ধারণ করেছেন; যদিও কোন 
কোনটি তোমাদের বোধগম্য নয়)।, 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতলমূহে যাদের সাতে বিয়ে হারাম, এমস নারীদের ধরণ দেওয়া হযেছে 
কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না ; তাদেরকে 'মোহাররামাতে-আবাদীয়্যা' 
রিং হা নিসার ত্রান টারিিল হতনা 
হালালও হয়ে য়ায়।. রি 

» প্রথজ্মাক্ত তিন প্রকার £ (১) বংশগত হারাম নারী, (১ দুর কারণে ধরা নারী এবং 
) তর শর্করার হামা চি বা শো এক প্রকার অর্থাৎ পরী 
এ 887777578 টি 

৫ ০ ৮০০-৫3% _জাহিলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর ত্র স্ত্রীকে পুত্রেরা 
বিনাদ্ধিধায় বিয়ে করে নিতো । এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই নির্লজ্জ কৃজটি নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছেন এবং একে “আল্লাহ্‌র অসনতুষ্টির কারণ' বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, যাকে. 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, টির রর ভাত ই দিলে 
অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ররর 

হোসআলা,$ আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা, হারাম রলা হয়েছে পরতেরএরূপ. 
কোন্প কথা কেই. ফে পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে । কাজেই/যে কোন:কলীনোকের সাথে 
পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে, করা কখনও হালাল নয়। 

. এমনিভাবে -পুত্রেরঃ্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল.নয় ; সি 
করে__-সহবাস না করে । আল্লামা শামী-বলেন £ 


০, উস্তও1 18514 ১৪৯1 ১১৯৪১ ১৪] ও ০০১। ৭৯৩৩ ১১৯৩ 
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মাসআলা £ দি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তরু্ত তাকে বিয়ে করা 
পুত্রের পক্ষে হালাল নয় । 

(৫34-41545 ০১৯ _ অর্থাৎ আপন জননীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের উপর হারাম 
করা হয়েছে। শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।- 

155 _ বয় উরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুররের 
কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। | 

' মোটকথা কন্যা, পৌত্রী, প্রপোত্রী, দৌহিত্রী, দৌহিত্রী এদের সবাইকে বিয়ে করা] হারাম, 
এবং অন্য স্বামীর ওরসজাত. সৎকন্যাকে বিয়ে করা. জায়েয কি না-সে-ম্পর্কে পরে. বর্ণনা, 
করা হুবে। যে পুত্রক্ন্যা উরসজাত নয় ; বব্রং পালিত, তাদের এবং ত্বাদের্‌ সম্তানকে.রিয়ে 
ক্রা জায়েয__যদি অন্য কোন. পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে; 
কন্যা জনুখহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়তুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরত্তু নয়... 75 

1২3১ __সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমানেয়ী ও বৈপিব্েয়ী 
ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম । 

78525. পিতার সহনরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোনকে বিয়ে করা হারাম্‌.। তিন 
কার ফুকেই রিয়ে করা যায় না। 

5৮ আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম। 

ছি নয হ আপন হোক, বিতর রে 
হালাল নয়। ₹- - তু 

০১ ১০০. বোলে কা রবী সেও বে করা এখানেও বোনকে 
ব্যাপক অর্থে বুঝাতে হবে। রী 

280 2 544১ __যেসব নারীর স্তন্যপান করা হয়, তারা জননীনা হল বিবাই 
হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারায়। অল্প দুধ পান 
করুক কিংবা বেশি, একবার পান করুক কিংবা একাধিক বার_ সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে 
যায়। ফিকহ্বিদদের পরিভাষায় একে “হুরমতে-রিযাআত' বলা হয়। : 
ৃ ' তবে এতটুকু স্মরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই 
হুরমতে-রিযাআত কার্যকরী হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £০৯./০+ ২০০৯) (1 __অর্থাৎ. 
দুধ পানের কারণে. যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, 5 যে.সুময় দুধ 
পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয় । __(বুখারী, মুসলিম) . ট্রি 

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই সময়কাল হচ্ছে শির জন্মের পর. থেকে আড়াই 
বছর বস পর্বপ। ইমাম আবু হারীফা রে) ওরবিনি শারেদ ইমাম -আহু ইউসুড় রে 
ইমাম মুহাম্মদ রে)সহ অন্যান্য ফিকহবিদের মতে মার দুরছর বয়স পর্যন্ত দুর্ন পান রুরলেত 
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অবৈধতা প্রমাণিত হুয়। ইমাম মুহাম্মদ রে)-এর ফতোয়াও তাই। কোন বারক-রালিকা যদি 
এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত 
হবে না।, 

00590০15090 _ অর্থাৎ দুধ পানের সাধে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে 
বিয়ে করা হারাম । এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা 
বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে 
যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন. হয়ে যায়। অনুরূপ সে 
্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের ভাসুর ও দেবররা তাদের চাচা হয়ে 
যায়। তার স্থামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারর্ণে তাদের সবার পরস্পরে 
বৈবাহিক 'অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরম্পরে যেসব বিয়ে হারাম 
হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পকীর়দের সাঁথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। সুসলিমের 
রেওয়ায়েতে আছে_রাসবললাহ সো) বলেন £. | 

| ২১1০০ ৮৯৪৮ ৮০৮০/। ৬০৯, 

৮]। ০০১৯০ ২৭০০৮ ০০ ৫৯৯ 40101 

মাসআলা £ একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে 
হতে পারে নাঁ। 

-আসআঙ্মঃ দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিয়ে করা জায়েয এরং' বংশগত 
0৮737784559 
বংশগত. রোলের দুধ-বোনের 'দাথেও বিয়ে জায়েম 1, 

ওলা ৮ দর রহ সার 
প্রমাহ্িত,স্ক। যদি:অন্য কোন পথে দুধ ভেতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন 
দেওয়া হয়, তুবে অবৈধ্তা প্রমাণিত. হবে-না। 

মাসআলা £ ্ত্ীল্লোকের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ ; মুন চতুষ্পদ অন্তু কিংবা পুরুষের দুধ, 
দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। 

মাসআলা £ যদি দুধ উষধে কিংবা গরু-ছাগলের দুধের সাথে মিশ্রিত হয়, ত তবে দুধ 
পানজনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত,হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয় [সমান সমান 
হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়, কম হলৈ নয়। | 

মাসআলা ঃ কোন পুরুষের বুকে যদি দুধ হয় এবং তা কোন শিশু পান করে তবে এ দুধ 
পানের দ্বারা দুধ পানজনিত অবৈধতা বর্তায় না। | 

মাসআলা $ দুধ পান করার ব্যাপারৈ সন্দেহ হলে তদ্ধারা অধৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি 
কোন”মহিলা” ফোন শিশুর মুখে-সঁন দেয়, কিনতু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয, তবে ভাতে 
অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিফ্লেহালীল হবে । নাও 
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সূরা আন্-নিসা -৩২৫ 


- মাসআলা ই শ্রক ব্যক্তি কোন এক স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো, অতঃপর অন্য-এক মহিলা 
বললো £ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান'করিয়েছি, যদি তারা উভয়ে. এ কথার সত্যাত্বন 
করে, তবে বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে ।পক্ষান্তরে উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং গ্রহিলা 
খ্ধার্মিকা ও আল্লাহ্‌ভীরু হয়, তবু বিয়ে ফাসেদ বলে ফয়সালা হবে না। ফিন্তু এর পরও 
তালাকের মাধ্যমে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উত্তম। 

মাসআলা $ দুধপান-জনিত. অবৈধতা প্রমাণ করার জন্য দুইজন ধার্মিক পুঞ্ষের সাক্ষ্য 
দ্বারা দুগ্ধপান প্রমানিত-হবে না। কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু হারাম ও হালালের, তাই সাবধানতা 
উত্তম। এমন কি, কোন কোন ফিক্হবিদ. লিখেছেন যে, যদি কোন.মহিলা বিয়ে করার সময় 
একজন ধার্মিক পুরুত়্ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই-দুধ ভাইবোন, তবে ব্রিয়ে জাম্েয হবে না । 
বিয়ের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে. দেওয়াই উত্তম। এমনকি-একজন মহিলা. সাক্ষ্য দিলেও 
বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করাই উত্তম হবে। ... 

মাসআলা £ দু'জন ধার্মিক পুরুষের সাক্ষ্য ছারা যেমন দু্ধপানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত 
হয়, তেমনি একজন ধার্মিক পুরুষ ও একজন ধার্মিকা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারাও এ অবৈধতা 
প্রমাণিত হয়ে থাকে। তবে সাক্ষীর নির্ধারিত সংখ্যা পূর্ণ নাঁ হলেও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার 
জন্য অবৈধতাকে অগ্রাধিকার দান করা উচিত। 

85550 স্ত্রীদের মাতাও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানী, দাদী 
বংশগত হোক কিংবা দুধগত-_সবাই অন্তর্ভুক্ত । 

মাসআলা £ বিবাহিত স্ত্রীর মা যেমন. হারাম, 'তেমমি এ মহিলার "মাও হারাম, যার সাথে 
সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে কিংবা যাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে। 

নানা হিজরা নিও হা হরর হত এর জন্য সহবাস ইত্যাদি 
জরুরী নয়। রন 

১9105585018 ০08০ দপ্রঠুনে। 

০ ইক ভিত রেছ সেই মহিলার অন্য স্বামীর উরসজাত কন্যা, 
পৌত্রী ও দৌহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি সহবাস না 
হয়_ শুধু বিয়ে হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিয়ের পর 'যদি তাকে কামভাব 
নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গপ্ত অঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তবে 
এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত ৷ ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়। 

মাসআলা £ এখানে -৫০. ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত ; কাজেই এ মহিলার কন্যা, পৌন্রী ও 
দৌহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করে কিংবা ব্যভিচার করে। 

18915 ১০১১ 5580 19-০ _ পুরেী স্ত্রী হারাম । পৌনর; দৌহিতরও পুত্র শব্দের 
ব্যাপক অর্থের অন্তুক্ত । কাজেই তাদের স্ত্রীকে বিয়ে করাও জায়েয হবে না। 

₹5১-1 ১ __কথাটি পোষ্যপুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার 
স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ-পুত্রও বংশগত পুত্রের প্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকে বিয়ে করা 
হারাম। 
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৩২৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


২.:০১$৯। 255 1১০725 3$_দুই বোনকে বিয়েতে একত্রিত করাও হারাম সহোদর বোন 
হোক-কিংঝবৈমাত্রেয়ী কিংবা বৈপিক্রেয়ী হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক, কিংবা দুধের দির 
দিক্ে-৮৪ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য । তবে এক বোনের তালাক হয়ে .যাওয়ার পর উঁন্ধত 
অতিবাহিত্হুয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হন্ল অপর বোনকে বিয়ে করা জায়েয__ইদ্দতের মাঝখানে 
জায়েয নয়। 
তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও খালা ও ভাগ্নের়ীকেও এক ব্যক্তির বিয়েতে একত্রিত করা হারাম । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 &/-১ ০1০ ১২:৯১ 4১৬০১ 5০০1 ১২২ ৮০38 বুখারী, মুসলিম) 
মাসআলা $ ফিক্হবিদগণ এটি সামগ্রিক নীতি হিসাবে লিখেছেন ঃ প্রত্যেক এমন দুজন 
মহিলা, যাদের মধ্যে "একজনকে পুরুষ ধরী হলে শরীয়ত মতে উভয়ের পরম্পর বিয়ে দুরস্ত হয় 
না, তারা একজন পুরুষের বিয়েতে একব্রিত হতে পারে না। 

৩535%। _ অর্থাৎ জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। 
এরাক্যটি ?4:01 5৫42 (৯৪ আয়াতেও উদ্লিখিত হয়েছে। সেখানেও এই অর্থই যে, 
জাহিলিয়াত যুগে যা কিছু ঘটেছে, মুসলমান হওয়ার পর তার জন্য পারুড়াও করা হবে না। 
কবে তবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য । 

এমনিভাবে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সময় পিতার বিবাহিত্তা স্ত্রী কিংবা দুই বোন 
একক্রিত থারুলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরী । দুই রোন থারুলে এক বোনকে পৃথক 
করে দেওয়ানি: 

-'*ও ব্লারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আবূ বুরদা ইবনে 
নরকে জনৈক বাতিক হত্যা করা নির্দেশ য় রে করছিলে। কারণ সে লিভার 
স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল। __ (মিশকাত), 

ইবনে-ফিরোয-দায়লামী পিতার কথা বর্ণনা করেন ঃ যখন আমি মুসলমান হই, তখন দুই 
বোন এক সঙ্গে আমার স্ত্ীছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি 
বললেন £ তাদের একজনকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং একজনকে রেখে 
দাও।-মিশকাত্) 

এ সব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, মুসলমান অবস্থায়. যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার 
.বিবাহিতা স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রিত করা জায়েয নয়, তেমনি কাফির অবস্থায়. এরূপ বিয়ে 
হয়ে থাকলে মুসলমান হওয়ার-পর তা বহাল রাখাও জায়েয হবে না। 

০১৯১1055 ১৩ঞএ|। $/-_সুমলমান হুওয়ার পূর্বে তারা নির্দ্ধিতাবশত যা কিছু করেছে, 
মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার চোখে 
চাইবেন। রঃ 
10:48 ০০/৩০৭৬ _ অর্থাৎ যাদের সামী রয়েছে, এমন (সধবা) নারীও হারাম। 
যতদিন কোন মহিলা কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, অন্য ব্যক্তি তাকে বিয়ে করতে পারে না। এ 
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থেকে পরিষ্কার জানা 'গেল যে, একজন মহিলা একই সময়ে একাধিক স্বামী -গ্রইণ করতে পারে 
না। বর্তমান যুগের কোন কোন মূর্ ধর্মপ্রোহী বলতে শুরু করেছে যে, পুরুষদের জন্য যখন 
গ্রকাধিক স্ত্রীর অনুমতি রয়েছে, তখন নারীদের জন্যও-একাধিক স্বামী ভোগ করার অনুমতি 
থাকা উচিত। এ দাবি আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এই মূর্খরা বোঝে না যে, পুরুষের 
জন্য বু-বিয়ে একটি নিয়ামত । এটা প্রত্যেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বৈধ । মানবেতিহাস এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু নারীর জন্য একসময়ে একাধিক স্বামী থাকা স্বয়ং নারীর জনও বিপদেষ্ 
কারণ এবং যে দুজন পুরু্ধ এক নারীকে বিয়ে করবে, তাদের জন্যও নিছক নির্জঞ্জতা। এ ছাড়া 
এতে সন্তানের বংশ নির্ধারণেরও কোন পথ খোলা থাকে না। যখন কয়েকজন পুরম্য একজন 
নারীকে ভোগ করবে, তখন: যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাকে তাদের মধ্য থেকে কোন 
একজনের-সন্তান সাব্যস্ত করার কোন উপায় থাকবে না। এ ধরনের জঘন্যতম দাবি তারাই 
করতে পারে, যারা মানবতার জঘন্য দুশমন এবং যাদের লঙ্জাশরমের ধারণী পর্যস্ত লুপ্ত হয়ে 
গেছে। সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকারের মাধ্যমে যে রহমত আত্মপ্রকাশ করে, এরা তা থেকে 
সমগ্র মানবতাকে বঞ্চিত করার প্রয়ান্সে লিপ্ত রয়েছে। যখন বংশ প্রমাণিত হবে না, তখন 
পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের দায়িত্ব কার স্কন্ধে আরোপ করা হবে ? 

. খ্বাটি স্কভাব-ও যুক্তির দিক দিয়েও যদি দেখা যায়, তবে একজন নারীর জন্য একাধিক 
স্বামী থাকার কোন বৈধতা দৃষ্টিগোচর হয় না। 

€১) বিয়ের বুনিয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে বংশ বিস্তার। এ দিক দিয়ে একাধিক মহিলা তো একজন 
পুরুষ ছারা গর্ভবতী হতে পারে ; কিন্তু একজন নারী একাধিক পুরুষ দ্বারা গর্ভবতী হতে পারে 
না।,সে. একজন দ্বারাই গর্ভবতী হবে। তাই একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় একজন ছাড়া অবশিষ্ট 
সব স্বামীর শক্তি.বিনষ্ট হবে। কাম-্রবৃত্তি চরিতীর্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপকার 
অর্জিত হবে না। . 

(২) অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, নারী নরের তুলনায় অবলা । সে বছরের অধিকাংশ সময়ে 
ভোগ করারও যোগ্য থাকে না। কোন কোন অবস্থায় তার পক্ষে একজন স্বামীর হক পূর্ণ করাও 
সবর হয় না! একাধিক সামী হলে কি অবস্থা হবে, তা অনুমান করা কষ্টকর নয়। 

- (৩) ধেহৈতু পুরুষ দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে নারীর তুলনায় অধিক সবল, তাই যদি কোন 
পুরুষের 'বৌনিশকতি ্বাবিকের চাইতে বেশি হয় এবং একজন নারী ছায়া সে সু হেনা 
পারে, তবে তার জন্য বৈধ পন্থায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিয়ের সুযোগ থাকা রকার। নতুবা নে 
অন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবে এবং গোটা. সমাজকে দুষিত করবে; কিন্তু নারী দ্বারা এমন 
অনর্থ সৃষ্টির আশংকা কম । 

ইসলামী শরীয়তে এ বিষয়টির গুরুত্ব এত অধিক যে, শুধু স্বামীর বর্তমানে নারীর অন্য 
বিয়েকে হারাম করা হয়নি; বরং কোন নারীর-স্বামী তালাক দিয়ে দিলে কিত্বা মারা গেলে তার 
ইদ্দত'অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্তও অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হতে পারে না। 

1303 5৫০ ০%। -এ বাক্যটি 4 ১-০৪১এ থেকে ব্যতিক্রম উদ্দেশ্য এই যে, 
সধবা স্ত্রীকে অন্য ব্যক্তির বিয়ে করা জায়েয নয়। কিন্তু কোন নারী যদি মালিকানাধীন দাসী 


///.109119021-0017 


৩2৮ তফসীরে মা'আব্েফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়ে আসে, তবে এই বিধান প্রযোজ্য নয় । মুসলমানরা যদি দারুল-হরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে 
জিহাদ করে .এবং সেখান থেকে কিছু সংখ্যক নারী বন্দী করে আনে ; তবে এদের. মধ্যে যে 
নারী দারন্ল-ইসলামে আসে এরং তার স্বামী দারুল-হরতে থেকে যায়, তার ৰিয়ে দারুল 
ইসলামে আসার কারণে পূর্ব স্বামীর. সাথে ভেঙে যায় এখন এই নারী ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা 
মুসলমান হলে দারুল ইসলামের. যে কোন মুসলমান তাকে রিয়ে“কুরতে পারে । আমীরুল 
মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোন সিপাহীকে যুদ্ধলন্ব সম্পদ বণ্টনের মধ্যে দিয়ে দেয়, তবুও 
তাকে.ভোগ করা জায়েয। কিন্তু এই বিয়েও ভোগ করা এএক হায়েয আসার পরে কিংকা গর্ভবতী 
হলে সন্তান গ্রসৰ করার পর জায়েয হবে। 

মাসআলা £ যদি কোন-কাফির মহিলা দারুল-হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী 
কাফ্চির থাকে, তবে শরীম্নতের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে । যদি সে অঙ্গীকার 
করে, তরে. বিচারক তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ করবে । এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর 
ইদ্দত অডিরাহিত হলে মহিলা যে কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারবে। 

1২:2 | (55 _ অর্থাৎ যেসব হারাম নারীর কথা উল্লেখ করা হলো, তাদের অবৈধতা 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মীমাংসিত। | 

কুরতুবী বলেন 8.5 4] ১145 ০..| ১১৯ ০০১৯ এ| অর্থাৎ উপরোক্ত নারীদের বিয়ে 
না করার নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের প্রতি মীমাংসিত করে দেওয়া হয়েছে। 

150580 05164১৮ _ অর্থাৎ উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যন্য নারী তোমাদের 
জন্য হালাল । উদদাহরণত চাচার মেয়ে, খালার মেয়ে, মামাত বোন, মামা ও চাচার স্ত্রী__তাদের 
মৃত্যু অথবা তালাকের পর যদি তারা অন্য কোন সম্পর্ক দ্বারা হারাম না হয়। পালক পুত্রের 
্ত্রী_যদি সে তালাক দিয়ে দেয় কিংবা মারা যায়, স্ত্রী মারা গেলে তার বোন- ইত্যাদি অসংখ্য 
প্রকার আছে যাদের সবাইকে ?4$405০ -এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। 

মাসআলা ৪ এক সময়ে চারজনের অধিক নারীকে বিবাহে. রাখা জায়েয নয়। সূরা 
আন্-নিসার শুরুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিকটবর্তী কোন আয়াতে এর 
উল্লেখ না দেখে কেউ যেন ভুল করে না বসে যে, ?২$ ৭9. -এর অর্থে ব্যাপকতার কারণে 
কোন বাধা-নিষেধ ছাড়াই নারীদেরকে বিয়ে করা জায়েয । এছাড়া অনেক হারাম নারীর কথাও 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। তফসীর প্রসঙ্গে আমরা সেগুলো 
রর্ণনাও করেছি। 

181 সদন টির জা জো 
অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর এবং তাদের বিয়ে কর। 

আবূ বকর জাস্সাস রে) “'আহ্কামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন £ এ থেকে দু'টি বিষয় জানা 
গেল। এক. মোহর ব্যতীত, বিয়ে হতে পারে না ; এমন কি, যদি স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সিদ্ধান্ত 
নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিয়ে হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর বিবরণ ফিকৃহ গ্রন্থে 
দ্রষ্টব্য । দুই, মোহর এমন বন্তু হতে হবে, যাকে “মাল' বলা যায় । 
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হানাফীদের মাঘহাব এই যে, ররর মমির ডি ন্র ভেসে 
সাড়ে তিন মাষা রৌপ্যে এক দিরহাম হয় । 

ূ ১৯:০৮: ১১০১৮ _ অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারী তালাশ কর এবং 
জেনো, মহিলাদের তালাশ সত্তা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য, যা বিয়ের শুরুতুপূর্ণ উদদেশ্য। 
বিয়ের মাধ্যমে এটিই অর্জন কর ; অর্থ ব্যয় করে ব্যভিচারের জন্য নারী তালাশ করো নী। 

এতে বোঝা গেল যে, ব্যতিচারীও অর্থ ব্যয় করে, কিনতু সে অর্থ ব্যয়ও হারাম। (এ. অর্থ 
দ্বারা যে নারী অর্জন করা হয়, তাকে ভোগ করা হালাল হয় না। 

. ১১৯৪০ 35+ শব্দ বদধি করে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
ব্যভিচারের মধ্যে শুধু কামপ্বৃত্তি চরিতার্থ করা ও বীর্যপাত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা, 
888545558১4 

₹শ বৃদ্ধি করার জন্য স্বীয় শক্তিকে যথাস্থানে ব্য করা উচিত। এর পথ হচ্ছে বিয়ে ও 
6 

£০:১5 ১১০20591145. 0৬ অর্থাৎ বিয়ের পরে যেসব নারীকে ভোগ 
করবে, তাদের মোহর দিয়ে দাও । এটা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। 

এ আয়াতে € ০০০০ (ভোগ করা ) বলে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বোঝানো হয়েছে। যদি 
শুধু বিয়ে হয়, স্বামীর ঘরে না যায় এবং স্বামী ভোগ করার সুযোগ না পায় ; বরং তার পূর্বেই 
তালাক দিয়ে দেয়, তবে অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হয়। ভোগ করার সুযোগ পেলেই সম্পূর্ণ 
মোহর খরপাজির হয়। এ আয়াতে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, যখন তোমরা 
কোন নারীকে ভোগ করে ফেল, তখন তাকে মোহর দেওয়া তোমাদের উপর সর্বতোভাবে 
ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ক্রটি করা শরীয়তের আইনের খে্লোফ । মানবিক লঙ্জাবোধেরও 
তাকীদ এই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে গেছে, তখন স্ত্রীর অর্ধিকার প্রদানে ক্রুটি:ও 
টালবাহানা হওয়া বাঞ্থুনী্ু নয়। তবে শরীয়ত স্ত্রীকে এ অধিকারও দেয় যে, মোহর 'মুয়াজ্জল' 
(অবিলঘ্ে পরিশোধযোগ্য) হলে মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে স্বামীর কাছে যেতে 
অস্বীকার করতে পারে । 

মৃতার অবৈধতা 86০... _ শব্দটির মূল ধাতু হচ্ছে € ০ ৫ -এর অর্থ ফল লাভ হওয়া। 
কোন ব্যক্তি অথবা অর্থের দ্বারা ফল লাভ করলে তাকে ৮.২... বলা হয়। ব্যাকরণের দিক 
দিয়ে কোন শব্দের ধাতুতে ০. ও ০ সংযুক্ত করলে চাওয়া ও অর্জনের অর্থ সৃষ্টি হয়। এই 
আভিধানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে :5১:১:.॥ (-$ -এর সোজা অর্থ সমগ্র উম্মতের মতে আমরা 
এইমান্র উপরে যা বর্ণনা করেছি, তাই। কিন্ত্ু একদল বলে যে, এখানে পারিভাষিক এবং 
প্রচলিত “মৃতা' বোঝানো হয়েছে। তাদের মতে আয়াতটি মৃতা হালাল হওয়ার প্রমাণ । অথচ 
যাকে মৃতা বলা হয়, আয়াত ১৯৪ (. ০১ ১১০,০৯৮ ছ্বারা তা রদ হয়ে যাচ্ছে এর ব্যাখ্যা 
পরে বর্ণিত হবে। মা রম 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খ্ড)__৪২ 
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৩৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


একদল লোক পরিভাষাগত .যুতা বৈধ বলে দাবি করে। পরিভাষাগত মৃতা হচ্ছে কোন 
নারীকে এন্ূপ বলা যে, এতদিনের জন্য এত টাকার বিনিময়ে কিংবা অমুক দ্রব্যের বিনিময়ে 
তোমার সাথে মৃতা করছি। আলোচ্য আয়াতের সাথে,পরিতাষাগত মৃতার কোন সম্পর্ক নেই; 
শুধু শব্দটির মূলের প্রতি লক্ষ্য করেই এ দল দাবি করছে যে, আয়াত দ্বারা মৃতার বৈধতা 
প্রমাণিত হচ্ছে। .. 

প্রথম কথা এই যে, যখন অন্তত অন্য অর্থেরও সন্তাবনা থাকবে যেদিও আমাদের মতে তা 
নির্দিষ্ট), তখন প্রমাণের পথ কি থাকতে পারে? 

দ্বিতীয় কথা এই যে, কোরআন পাক হারাম নারীদের কথা উল্লেখ করার পর বলেছে £ 
তাদের ছাড়া স্বীয় অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদের তালাশ কর-_-এমতাবস্থায় যে, 
তোমরা 'বীর্যপাতকারী' না হও। অর্থাৎ শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা যেন না হয়। সাথে সাথে 
১১. ৯5 কথাটিও যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিভ্রতার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। মৃতা নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য করা হয়। তাই এতে সন্তান লাত, ঘর-সংসার পাতা এবং পবিত্রতা ও সাধুতা 
উদ্দেশ্য থাকে না। এ জন্যই যে নারীর সাথে মৃতা করা হয়, যারা মৃতাকে হালাল বলতে চায় 
তারাও তাকে ওয়ারিসী স্বত্ের অধিকারিণী স্ত্রী সাব্যস্ত. করে না এবং প্রচলিত স্ত্রীদের মধ্যেও 
গণ্য করে না। যেহেতু এর উদ্দেশ্য শুধু কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, তাই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই 
সাময়িকভাবে .নতুন নতুন নারী ও পুরুষ খুঁজে বেড়ায় । এমভাবস্থায় মৃতা সাধুতা ও পবিব্রতার 
সহায়ক নয় বরং দুশমন । 

হিদায়ার গ্রস্থরার ইমাম মালেক এ সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি যৃতার বৈধতার পক্ষপাতী 
ছিলেন, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । হিদায়ার টীকাকাত্ব অন্যরা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, এ 
ব্যাপারে হিদায়ার গ্রন্থকার ভুল করেছেন। . 

তবে কেউ- কেউ দাবি করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) শেষ পর্যস্ত মৃতার বৈধতার 
প্রবক্তা ছিলেন; অথচ আসল ব্যাপার তা নয়। ইমাম তিরমিযী (র) ব৯ 1) (4১ ৬৪৮৮৯ ০ 
অধ্যায়ের আওতায় দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসটি এই ঃ 
২০০০ ০০ ৮৫১৩ ব5 401 ৮০৪ এ 91 ৮4৮ ওঠ ভি 

১০৯৯ ০৮০১ ২৯৯ 21 ১৯7 ০০৩ এ) 

| হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) খয়বর যুদ্ধের সময় নারীদের সাথে 
মৃতা করতে এবং পালিত গাধার গোশৃত খেতে নিষেধ করেছেন । 

হ্যরত আলী (রা)-এর এই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফেও উদ্ধৃত রয়েছে। দ্বিতীয় 
হাদীসটি এই £ 
০4১১৩ ০৮৯ ১০০৭। 431 ০ হু ০৯ ৮০ ০০ ০৭০০ ০৪০ 
০১১4৫৪০০৮৯০ ০১। ৮৩ -4901 4০৮০১ 1৮813531412 51251 


614৭ 


*/০৯ ৬৫৪ (4৯1৬ 
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সূরা আনৃ-নিসা - ৩৩১ 


-_হিষরত ইরনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মৃতা ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল। অতঃপর যখন :4:.2:1 2৫7 1291: 1131 4০ 21 __আয়াতটি 
অবন্ডীর্ণ হলো, তখন তা রহিত হয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এরপর 
শরীয়তসম্মত তরী ও শরীয়তসন্্ত দাসী ছাড়া-সর্বধকার পুপাঙগ ব্যবহার করাই হারা হয়ে গেছে। 

একথা সত্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রো) কিছুদিন পর্যন্ত মৃতাকে জায়েয মনে করতেন। 
রিনার জানা রো) এ রিযালার (দরের 5২টি 
রয়েছে) এবং "++: ৮5400144531 লিন 
পরিতাগ করেন! হন, ভিরিীর পরো রেওয়ামেত থেকে জন গেল 

“ আশ্চর্ষের বিষয়, যে দলটি মৃতার বৈধতার প্রবক্তা, করি 
আনুগত্যের দাবিদার হওয়া সত্বেও এ ব্যাপারে তীর বিরোধী । 

১৬:4৪ ২4৪০০ 11554450350 71258 
রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার কাষী আয়ায বর্ণনা করেন, খয়বর যুদ্ধের পূর্বে মৃতা হালাল ছিল। 
সরয়বর যুদ্ধের সময় হারাম করা হয়েছে। এরপর মন্ধা বিজয়ের দিন হালাল.করে দেওয়া হয় 
এবং তিনদিন পর চিরতুরে হারাম ঘোষণা করা হয়। ৃ 

এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ০০ 81 ০১৮১৮৯+৯৬১১০১ ১৪৮ 
০১৮৬1০৪5001 54০-081 ৯99 আল্লাহ্‌ তা'আলার এই ফরমান এত সুস্পষ্ট যে, 
এতে দ্যর্থতার কোন অবকাশ নেই। এ থেকে মৃতার অবৈধতা, পরিফার বোঝা যায়। এর 
বিপরীতে কোন. কোন অখ্যাত ক্লিরাআতের আশ্রয় গ্ুহগ করা নিতাস্রই ভুল। 

পূর্বেও বলা হয়েছে -..:......। থেকে পারিভাষিক মূতা বুঝে নেওয়ার কোন প্রাণ নেই। 
এটা নিছক একটা সঙ্াবনা 44৮04, 2: +৯ ৯১1 ৮--০। এর অকাট্য বিষয়বস্তুর 
কিছুতেই বিপরীত হতে পারে না । যদি ধরে নেওয়া যায় যে, উভয় প্রমাণ শক্তিতে সমান, তবে 
বলা হবে যে, উভয় প্রমাণ বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে -পরস্পর বিরোধী । যদি পরস্পর 
বিরোধিতা মেনে নেওয়া-হয়, তবুও সুস্থ বিবেকের তাকীদ এই যে, 'অবৈধতা প্রতিপন্নকারীকে 
বিধতা প্রতিপরকারীর বিনতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। 

_ মাসআলা £ মৃতা বিয়ের মত “মুয়াক্কাত' (সাময়িক) বিয়েও হারাম ও বাতিল । মুরাকাত 
বিয়ে হলো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই ষে, মৃতা বিয়েতে 
“মৃতা" শব্দ বলা হয় এবং মুয়াক্কাত বিয়ে “নিকাহ্‌* শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। না 
রঃ 7-৯০৮এ। ১১৫9১০919৮৪ 144508৯35- অর্থাৎ পরস্পর মোহর নির্দিষ্ট করার পর 
নির্দিষ্ট মোহর অকাট্য হয়ে যায় না যে, তাতে কম-বেশি করা যাবে না ; বরং স্বামী নিজের পক্ষ 
থেকে নিদিষ্ট মোহর বৃদ্ধি করতে পারে এবং ্ত্ী ইচ্ছা করলে মনের ঝুশিতে আংশিক কিংবা 
সম্পূর্ণ মোহর ক্ষমাও করতে পারে। শব্দের ব্যাপকতাদৃষ্ে, বোঝা যায় যে, স্ত্রী যদি মুয়াজ্জল 
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৩৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


(অবিলম্বে পরিশোধষোগ্য) মোহরকে বিলম্বে পরিশোধযোগ্য মোহরে. রূপান্তরিত করে দেয় তবে 
ভাও দুরস্ত এবং এতে কোন গোনাহ্‌ নেই । 

15৫০0504412 | __আয়াতের শেষে এ বাক্যটি মুক্ত করে প্রথমত বলা হয়েছে-যে, 
সবাল্লাহ্‌ তা'আলা সব খবর রাখেন । কেউ যদি উল্লিখিত বিধানসমূহের নিরুদ্ধাচরণ করে, তবে 
ফদিও..কোন. বিচারক, শাসক বা ম্বানুষ.তা না জানে ; কিন্তু আল্লাহ সব জানেন। তাকে 
“সর্বাবস্থায় ভয় ররতে থাকা উচিত। 

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, বর্ণিত সমস্ত-বিধান হিকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন সুক্ষ 
বিনে ভিিত রস যা প্রত্যেকের বোধগম্য নয়। আয়াতে বর্ণিত অবৈধত্তা ও বৈধতা 
সম্পর্কিত বিধানাবলীর নিগুঢ় তাৎপর্য কারও বোধগম্য হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় সেগুলো 
মেনে নেওয়া জরুরী । কেননা এ বিষয়ে আমাদের কারণ জানা না থাকলেও বিধানদাতা আল্লাহ্‌ 
তা“আলার তো জানা আছে, যিনি সর্বজ্ঞ ও রহস্যবিদ। 

এ যুগের অনেক লেখাপড়া জানা মূর্থ লোক খোদায়ী বিধানের কারণ খুঁজে বেড়ায়। কোন 
কারণ জানা না গেলে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ্‌র বিধানকে অনুপযোগী অথবা বর্তমান যুগের 
চাহিদার পরিপন্থী বলে এড়িয়ে যায় । আলোচ্য বাক্যে তাদের মুখ বন্ধ করে দৈওয়া হয়েছে এবং 
বলা হয়েছে £ তোমরা মূর্খ, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিজ্ঞ। তোমরী অবুঝ, আল্লাহ্‌ তাআলা রহস্যবিদ। 
57557585838 মি 
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(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য 
রাখে না, সে তোমাদের অধিকারতুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্‌ 
তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক ; অতএব 
তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয্লে কর এবং নিয়মানুষায়ী তাদেরকে মোহরানা 
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সূত্রাজান্-নিসা .. '৮ 5. ৩৩৩ 


প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদন্ধ হবে--_ব্যতিচারিপী কিতা উপগতি 
গ্রহণকারিণী হইবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বহ্খীনৈ এসে ব্যায়, তখন “যদি কোন 
অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নায়ীদের অর্ধেক শান্তি ভোগ করগ্ে;হবে। এ 
ব্যবস্থা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপু হওয়ার ব্যাপারে ভয়ঃকধরে। 
আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময় । 


যোগসূত্র $ পূর্ব থেকেই বিয়ের বিধানাবলী বর্ণিত হয়ে আসছে। তাই এ প্রসূঙ্গে এখন 
শরীয়তসম্মত দাসীদেরকে বিয়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। অতঃপর তাদের হক তথা শাস্তির 
বিধান সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাস ও দাসীর শাস্তি স্বাধীন পুর্য ও নারীর শাস্তি 
থেকে ভিন্ন হয়। 


তফপীরের সার-সংক্ষেপ 

এদিনের 28৬০ হট এরা 
নিজেদের অধ্যকার ম্থুসবমান দাসীদের যারা তোমাদের (শেরীয়তসম্মত) মালিকানাধীন___বিয়ে 
করবে । (কেননা, অধ্বিকাঞ্শী দাসীর মোহর ইত্যাদি কম হয়ে থাকে এবং তাদেরকে গরীবের 
ঘরে বিয়ে দ্িতে-সংকোচও করা হয় না।) এবং (দাসকে বিয়ে করতে সংকোচ করা উচিত 
নয় । কেননা, ধার্মিকতার দিক দিয়ে দাসী তোমাদের চাইতেও উত্তম হতে পারে? ধার্মিকতার 
্রেষ্ঠতব ঈমানের উপর ভিত্তিশীল)। তোমাদের ইমানের পূর্ণ অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'ছ্ালাই-জ্ঞানেন, 
(যে,.কে উত্তম, কে অধম। কেননা, এটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত । অন্তরের পূর্ণ স্বর আল্লাহ্‌ 
তা-ান্মারই জানা আছে। পার্থিৰ.দিক দিয়ে সংকোচের বড় কারণ হচ্ছে বংশের বড় পার্থক্য । 
রংশের আসল উমম হলেন হব আদম ও হাওয়া [আ]। উৎসের এই অসিন্নতার দিক দিয়ে) 
তোমরা সবাই পরস্পর একে অন্যের সমান। ত্তাহলে সংকোচের কি কারণ ? অতএর (সেখকোচ 
না করার.কারণ যখন. জানা গেল, তখন উল্লিখিত প্রয়োজনের মমরনট:তাদেরকে বিলে: কর. 
(কিন্তু তা) মালিকদের অনুমতিক্রয়ে (এয়া শর্ত)-এবং তাদের (মালিকদের)-কে জ্তাদের 
মোহরানা (শরীয়তের) নিয়মানুযায়ী প্রদান কর (এ মোহরানা প্রদান করা) এমতাবস্থায়, (হবে) 
যখন, তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রী করা হবে_ প্রকাশ্য ব্যতিচারিণী ও গোপন অভিসারিণী হবে.না। 
(অর্থাৎ মোহরানাটি বিবাহের বিনিময় অনুযায়ীই হবে_ ব্যভিচারের, পারিশরমির হিম্মাবে.দিলে 
দাসী হালাল হবে না) অতঃপর যখন দাসীদের বিবাহিতা স্ত্রী করে নেওয়া হয়, তখন যদি তারা! 
বড় অশ্লীলতার কাজ (অর্থাৎ, ধিনা) করে, তবে প্রেমাণের পর মুসলমার্ন হওয়ার শর্তে) তাদের 
উপর এঁ শান্তির অর্ধেক (প্রযোজ্য) হবে, যা' (অবিবাহিতা স্বাধীন নারীদের উপর হয় । (বিয়ের 
পূর্বেও দাল্লীক্ের বিয়ে করা-এ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত), যে তোমাদের মধ্যে -কোমতাবৈর গরধলতা 
ও স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার অসামর্থ্যতা হেতু) ব্যভিচারের অর্থাৎ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার) 

আশংকা রাতখ। (যে ব্যক্তি এরূপ আশংকা রাখে না, তার জন্য দাসীকে-বিয়ে করা উপযুক্ত নয়), 
এবং (যদি আশংকার অবস্থায়ও রিপুর উপর সংযম থাকে, তবে) (দাসীকে বিয়ে করার চাইতে) 


কি ১০৮০ 
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৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তোফাদের রর করা অম্নিক উত্তৰ। এবং (এমমিতে) আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল যেদি 
আশংকান্মা৮থাকা অবস্থায়ও-বিয়ে করে ফেল, তবে তিনি পাকড়াও করবেন না মিনির 
(€়, 074777558 


আনুষঙ্গিক ভ্রাতব্য বিষয় 

হি এ কিরকম 
করার শৃক্ত-সামর্থয. নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ঈমানদার দাসীদেরকে বিয়ে 
করতে পারে । এতে বোঝা গেল যে, যতদূর সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত__দাসীকে 
বিয়ে-না করাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসী 
খোজ করতে হবে। 
_ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন ঃ স্বাধীন নারীকে বিয়ে 
করার সামর্থ) থাকা সমেও দাসীকে অথবা ইহযী-গৃটান দাসীকে বিয়ে করা সকরহ। . 

১ হধরহ্ত ইমাম শাফিরী রে) ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা 
সত্তেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা খৃষ্টান দাসী বিয়ে করা-সর্বাবস্থায় অবৈধ? 

মোট কণ্থা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম 1 
যদি অপত্যা' করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে । কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে 
সন্তান জনু্রহণ করে, সে এ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক । অমুসলমান দাসীর গর্ভে 
যে সন্তান উনুহণ করবে, সে জননীর চাল-চলন অনুষায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী-হয়ে হের্তে- 
পারে৷ অতএব, সম্ভানকে গোলামির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঈমানদার বানানোর 
জন্য সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরম্রী। দাসী 'হলে কমপক্ষে ঈমানদার. হওয়া দরকার; 
যাতে সন্তানের ঈমান সংরক্ষিত থাকে । এ কারণেই উলামায়ে কিরাম বলেন ই স্বাধীন ইহদী-খৃন্সান 
নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম বর্তমান যুপে এর শুরু 
অত্যধিক । কেননা, ইহুদী-ও খৃষ্টান রমশীরা আজকাল সাধারণত স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর 
55757776754 

'৯১অতঃপর, বলা হয়েছে ঃ ০০৫১০৫৯5709 0 20 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন। ঈমান শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কোন কোন সময় 
গৌলাম-বীদীও ঈমানের ক্ষেত্র স্বাধীন পুরুষ ও নারী অপেক্ষা অঠ থাকতে পারে । কাজেই 
ঈমান্দার দাসী বিয়ে করতে ঘৃণী করবে না ; বরং তার ঈমানের মূল্য দেবে। 

শেষে রলা হয়েছে এ ,১৪:৫১16,:$ অর্থাৎ স্বাধীন ও গোলাম সবাই এরই মানবজাতির; 
পাই এলই সে উদ শোর কারি কল ঈমান গারুওয়া। 
মাযহারী বলেন ৪. - ডি 


৮৪/৫51 ৮১০ 4০০১ ৪1০৭1 065 ৮১৭১4 8 ০31০৯ ১045 
ৎ সি ০ 
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অর্থাৎ মানুষ যাতে ক্রীতদাসীদের বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং একে ঘৃণার যোগ্য মনে না 
করে, সে জন্য এ দু'টি বাক্যের অবতারণা করা হযেছে । . 


্ ০৪১০০০ ১১১১1 ০১557 ১৪ ১95 ১৯ টি 

অর্থাৎ মালিকদের অনুমতিক্রমে দাসীদের বিয়ে কর তারা অনুমতি না দিলে বিয়ে শু্ধ 
হবে না। কারণ, দাসীর নিজের উপরও-কোন কর্তৃত্ব নেই। গোলামের “অবস্থাও রগ । সে 
০8878855784 রি 
দাও ; দাবনা এবং পুরোপুরি আদায় কর, বার্দী-মনে করে ক্ষষ্ট দিও না। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেকের মাযহাব এই যে, লোহর বাদীর তাপ হছামগা হলেন 
বাদীর মোহরামার অর্থের মালিকও তার প্রভু । / 

121 এ ০0০৫5০০০০৫০ ৯৩০১১ অর্থাৎ মুমিন বাদীদেরকে বিয়ে কর এমতাবস্থায় 
যে, সভী-সাধী হয়, ্রকাশ্য-ব্যভিচারিণী ও গোপন, অভিসারিণী যেন না হয়। যদিও এখানে, 
বাদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিয়ের জন্য সতী-সাধবী বাদী অন্বেষণ কর ; কিন্তু স্বাধীন, 
ব্যভিচারিণী নারীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম। 

_ আয়াত থেকে জানা গেল যে, স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে বাদীকে বিয়ে 
কর। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মৃতা বৈধ নূয় । কারণ, মৃতা বৈধ হলে স্বাধীন নারীকে 
বিয়ে করার সামর্্ না থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য মৃতাই ছিল্‌ সৃহজতম পথ। এতে 
যৌন-বাসনারও পরিতূত্তি হতো এবং আর্থিক বোঝাও বিয়ের তুলনায় অনেক কম হতো । 

এছাড়া আয়াতে বীদীদের বিশেষণে ০১৪০২ ১৫ ৯১৫০, বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু 
কামসঙ্জিনীই হবে না.মুতার বেলায় কেধল কামসঙ্গিনী হওয়া ছাড়া.কিছুই'হয় ন্। একজন 
নারী. অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির ব্যবহারে আসে । এমতাবস্থায় যেহেতু, সন্তানকে কারও 
সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না, তাই এতে বংশ:বি্তারের উপকারও লাড ই না-এব-সবার 
শক্তি শুধু যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার মধ্যেই বিনষ্ট হয়। 

-এরগর বলা য়েছে ৮১০-৫-১:। ০০ ০:75055৮00555৮5 
০৫ এ অর্থাৎ বাদীরাযন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের সর্ভী-সাধ্বী থাকার 
ব্যবস্থা হযে যায়, তখন দি ঘিনা করে বসে, তবে এরা স্বাধীন নারীদের জন্য-নির্ধারিত-ান্তির 
অর্ধেক শাস্তি ভোগ করবে। এখানে ' অবিবাহিতা স্বাধীন নারী বোঝানো-হয়েছে অবিবাহিতা 
স্বাধীন নারী বা খুরুখ যিদা করলে তাদেরফে একশ বেত্রাঘাত করা হয় । সূরা আন-মূরের 
ছিতীয় আয়াতে এক উল্লেখ*আছে। বিবাহিতা নারী.বা পুরুষ মিনা করলে তাদের শান্তি হচ্ছে 
রজম অর্থাৎ প্রস্তর বর্ষণে.হত্যী-করা । : ৫তেন্ু শান্তি অর্ধেক রুরা্যায়্, না, তাই চারজন 
করুলে-শাস্তি হবে-পথ্গশন বেত্রাঘাত । বাদীদের রিধান তো আয়াতেই উল্লেখিত আছে, গোলামের 
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৩৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিধানও এ থেকেই বোঝা যাত্স। 14, 5.1 ৮২১ ১ এ/১ __অর্থাৎ বাদীদেরকে বিয়ে করার 
অনুমতি রাক্তির জনয যার যিনায় লিপ্ত হগয়ার আশংকা থাকে । 

(ধা (১১:5১ ₹_অর্থাৎ যিনার আশংকা সত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র 
ও সৎ রাখতে পার, তবে এটা তোমাদের.জন্য বাদীকে রিয়ে করার চাইতে উত্তম । 

» আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ৪:৯১; 1 অর্থাৎ বাদীকে বিয়ে করা মকরহ্‌। যদি 
এই মকরূহ কাজ করে ফেল, তবুও আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমা কররেন। তিনি দয়ালুও বটে। 
কারণ, তিনি বাদীকে ৰিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন ; নিষিদ্ধ করেননি । ... 

উল্লিখিত জায়াতের তফসীরে গোলাম ও বাদী বলতে শরীয়তের শর্ত অনুযায়ী অধিকৃত 
গোলাম” বাদীকেও বোঝানো হয়েছে ।এখন লক্ষ্য করা দরকার. যে, শরীয়তসম্মত "গোলাম ও 
বাদী কারা ? ইসলামী জিহাদে যেসব নারী ও পুরুষকে.বন্দী করা হতো এবং আমীরুল-মু"মিনীন 
মুজাহিদগণের. মধ্যে বন্টন করে দিতেন, তারাই বাঁদী ও গোলামে পরিণত হতো । তাদের 
বংশধরও. থোলাম-বাদী থেকে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে, এর 
বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্‌ গস দ্রব্য । যেদিন থেকে মুসলমানরা শরীয়তের জিহাদ পরিত্যাগ 
করেছে এবং জিহাদ, শান্তি ও যুদ্ধের ভিত্তি ধর্মদ্রোহীদের ইশারা-ইঙ্গিতের উপর.রেখে দিয়েছে, 
সেদিন থেকে তারা গোলাম ও বাদী থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগের চাকর-নকর 
এবং গৃহ-পরিচারিকারা গোলাম-বীদী নয় । কারণ, তারা স্বাধীন ও মুক্ত। . 

কোন কোন এলাকায় শিশুদেরকে বিক্রি করা হয় এবং. গোলাম করে নেওয়া হয়। এটা 
পরিষ্কার হারাম । এতে তারা গোলাম হয়ে যায় না। | ্‌ 


কর্তিত পা ৮৫ রি পাপ ও ৫.৫. এলিট ১481 উড 
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৮১২৬) আল্লাহু তোমাদের জন্য সবকিছু পরিষার-বর্ণনা-করে দিতে চান, তোমাদের 
পূরধতী্দের পথপ্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষত্মা করতে চান, আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, 
রহস্যবিদ ৷ (২৭) আল্লাহ্‌ ভোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান--এবং যারা কামনা-বাসনার 
অনুসারী, তারা চায় যে; তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে-বিচ্যুত হয়ে পড় ; (২৮) আল্লাহ 
চ08885385185887558810588858 
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সূরা আন্-নিসা ৩৩৭ 


যোগসূত্র $ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিধানীবলীর বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে । আলোচ্য 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় অনুগহ বর্ণনা করেন যে, এসব বিধান প্রবর্তন করার মাঝে 
তোমাদের উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ; যদিও তোমরা তা বিস্তারিত 
না বুঝ । অতঃপর সাথে সাথে এই সব বিধান পালন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে 
এবং পথত্রষ্টদের ঘৃণ্য দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে যে, এরা তোমাদের অমঙ্গলাকাজ্্ী। 
কারণ, তারা তোমাদেরকে সরল পথ থেকে বিদ্যুত করতে চায়। 


তফরীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তাআলা (উপরোক্ত বিষয়বস্তু এবং অন্য বিষয়রস্তুসমূহের বর্ণনা দ্বারা নিজের কোন 
উপকার চান না। এটা যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব ; ররং তোমাদের উপকারের জন্য) চান যে, 
(বিধানাবলীর আয়াতসমূহে তো) তোমাদের কাছে (তোমাদের উপযোগিতার বিধানাবলী) বর্ণনা 
করে দেন এবং (কিস্সা-কাহিনীর আয়াতসমূহে) তোমাদের পূর্ববরতীদের অবস্থা তোমাদেরকে 
বলে দেন, (যাতে তোমাদের মধ্যে অনুসরণের আগ্রহ এবং বিরোধিতার প্রতি য় সৃষ্টি হয়)।- 
এবং (মোটামুটি অভিন্ন উদ্দেশ্য এই যে,) তোমাদের প্রতি (রহমত সহকারে) অভিন্নিবেশ 
করেন। (বর্ণনা করা এবং বলে দেওয়াই অভিনিবেশ। এতে আদ্যোপান্ত বান্দাদেরই উপকার) । 
আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী (বান্দাদের উপযোগিতা জানেন) রহস্যবিদ (ওয়াজিব নয়, তবুও তিনি এসব 
উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বিধানাবলী ও কিসসা-কাহিনী বর্ণনা দ্বারা) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইচ্ছা তো তোমাদের অবস্থার প্রতি (রহমত সহকাত্র) অভিনিবেশ করা, আর (কাফির ও 
পাপাচারীদের মধ্য থেকে) যারা প্রবৃত্তি পূজারী, তারা চায় যে, তোমরা (সঙপথ থেকে) ধিরাট 
বত্রুতায় পড়ে যাও (এবং তাদের মতই হয়ে যাও)। সেমতে তারা নিজেদের কুৎসিত চিন্তাধারা 
মুসলমানদের কানে প্রবেশ করাতে থাকে। আল্লাহ্‌ তাআলা বিধানাবলীর ক্ষেত্রে যেমন তোমাদের 
উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তেমনি সেগুলোকে সহজ করার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন ; যেমন 
বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা (বিধানাবলীতে) তোমাদের বোঝা হালকা (অর্থাৎ সহজও) 
করতে চান এবং (এর কারণ এই যে,) মানুষ (অন্য আদিষ্টদের তুলনায় দৈহিক ও মানসিক 
উভয় ক্ষেত্রে) দুর্বল সৃজিত হয়েছে। (তাই তার দুর্বলতার উপযোগী বিধানাবলী নির্ধারণ 
করেছে। নতুবা উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে দুরূহ কর্ম নির্ধারণ করাতেও দোষ ছিল না.। 
কিন্তু আমি সমষ্টিগতভাবে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 'রেখেছি। 58598 
দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
টবে াহ্রা সরা দন হরেন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সুস্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তোমাদেরকে বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ববর্তী 
পয়গন্বর ও পুণ্যবানদের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও 
হালালের এই বিবরণ শুধু তোমাদের জন্যই, বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৪৩ 
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হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল৷ তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহ্‌র 
নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে। 

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যিনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোন 
কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি 
আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের কাছ থেকে হুশিয়ার থাকবে । কোন কোন ধর্মে নিষিদ্ধ 
নারীদেরকেও 'বিয়ে করা দুরস্ত। বর্তমান যুগে অনেক ধর্মদ্রোহী বিয়েপ্রথা খতম করার পক্ষে 
কাজ করছে। কোন কোন দেশে নারীকে “ইজমালী সম্পত্তি” সাব্যস্ত করার পায়তারা চলছে। 
এসব কথাবার্তা তারাই বলে, যারা আপাদমস্তক প্রবৃত্তির গোলাম । ইসলামের কলেমা উচ্চারথকারী 
কিছুসংখ্যক দুর্বল বিশ্বাসী লোক এসব ধর্মদ্বোহীর সাথে ওঠাবসা করে এবং তাদের কথায় মুগ্ধ 
হয়ে ধর্মীয় বিধানাবলীকে এ যুগের জীবনধারার ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে মনে করে । তারা 
শক্রদের কথাবার্তাকে মানবতার উন্নতির পথ বলে ধারণা করতে শুরু করে । অজ্ঞাতসারেই এ 
খামখেয়ালীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, তারা যেমন আধুনিক মতাদর্শের সমর্থক, তাদের ধর্মও যদি 
এর অনুর্মতি দিত ! নাউযুবিল্লাহ ! আল্লাহ্‌ পাক হুঁশিয়ার করেছেন যে, তোমরা এমন দুষ্টমতি 
লোকদের মতাদর্শ থেকে দূরে সরে থাকবে । 

এরপর বলা হয়েছে ঃ 1৫১: ০১314 15১ __ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে 
হালকা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা: দূর করার জন্য বিয়ের ব্যাপারে এমন 
সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পারে। শ্বীধীন নারীদেরকে বিয়ে করার 
ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন ।' ূ 

এরপর বলা হয়েছে 8 :-*-.১ 3৮..551 313 অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার 
মাঝে কাষ-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে 
থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। তার অক্ষমতা ও 
দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি ; বরং উৎসাহিত করা 
হয়েছে। বিয়ের পর মন ও দৃষ্টির পবিত্রতা এবং আরও অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়। ফলে 
উতয় পক্ষ শক্তি সঞ্চয় করে। সুতরাং বিয়ে দুর্বলতা দূর করার পারস্পরিক চুক্তি ও একটি 
৮ 

লি 2১ 
রত ৫ ২5৯0212৮75৮ রর ৪9 
১ সত 2৫ ০ 


2,722 রি পপ 522 22৪ ডি পা 
১12 4৮০০ রথ ১০৫ রিবা রানের 
9%549)19) ১০৫ 
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সুরা আন্-নিসা ৩৩৯ 


(২৯) হে ঈমানদারগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। 
কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা 
নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। 
(৩০) আর বে কেউ সীমালংঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব 
শী্বই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে । এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। 


যোগসূত্র £ সূরা আন্-নিসার প্রথমে সমগ্র মানবজাতিকে একই পিতা-মাতার সন্তান এবং 
পরস্পর রক্ত সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে উল্লেখ করে মানবজাতির পরস্পরের 
অধিকার সংরক্ষণ এবং একে অন্যের হক প্রদানের প্রতি সামগ্রিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
অতঃপর ইয়াতীম ও স্ত্রীলোকদের অধিকার সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরপর 
হক প্রদানের প্রতি তাকীদ রয়েছে। এরপর বিয়ের বিধি-নিষেধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 
কোন্‌ কোন্‌ স্ত্রীলোকের সাথে বিয়ে বৈধ এবং কোন্‌ কোন্‌ স্ত্রীলোকের সাথে তা বৈধ নয়। 
কেননা, বিয়ে একটা সম্পর্ক, যার দ্বারা একজন স্ত্রীলোকের উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করার 
সুযোগ উপস্থিত হয় । আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষেরই জান ও মালের 
পূর্ণ হিফাজতের বিধান এবং সেগুলোর মধ্যে যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতি নিষেধাজ্ঞা 
বর্ণিত হয়েছে । এতে নারী-পুরুষ, আপন-পর, মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষকেই অন্ততুর্তত 
করা হয়েছে।-__(মাযহারী) 
ভফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায় হোলাল নয় এমন) পঙ্থায় 
ভোগ করো না। তবে (যদি হালাল পন্থায় হয় যেমন) যদি কোন ব্যবসার মাধ্যমে তা অর্জিত 
হয়, যা পরস্পরের সম্মতির মাধ্যমে আসে (অবশ্য শরীয়তের সকল শর্ত মোতাবেক যদি তা 
হয়) তবে তাতে দোষ নেই । (এটা ছিল সম্পদে হস্তক্ষেপ করার বিধান, অতঃপর জানের উপর 
হস্তক্ষেপের বিধান বলা হচ্ছে) এবং তোমরা একে অপরকে হত্যাও করো না। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগধহপরায়ণ । (এ জন্যই একে অন্যের ক্ষতি করার 
পন্থাগুলো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিশেষত কারো কোন ক্ষতি করলে পর সেও যেহেতু তোমার 
ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই এরূপ পন্থা পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকেও ক্ষতির 
হাত থেকে রক্ষা করেছেন)। এবং (যেহেতু ক্ষতি করার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে হত্যাই সর্বাপেক্ষা 
মারাত্মক, এজন্য হত্যার কঠিন পরিণাম বর্ণনা করে বলা হচ্ছে) যে ব্যক্তি এরূপ কাজ (অর্থাৎ 
হত্যা) করবে (এমনভাবে যে,) শরীয়তের সীমালংঘন করে (এ সীমালংঘনও ভুলত্রুমে নয় 
বরং) জুলুমের বশবর্তা হয়ে, তবে খুব শী্ঘই ভের্থাৎ মৃত্যুর পরই) তাকে (দোযখের আশুনে 
প্রবেশ করাবো এবং এ বিষয়টি অর্থাৎ এরূপ শাস্তি প্রদান) আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ । (কোন 
যোগাড়-যন্তরের প্রয়োজন হবে না যে, এমন ধারণা হতে পারে যে, কোন সময় হয়ত সে 
যোগাড়-যস্তর না হওয়ার দরুন সে শাস্তির আঁশংকা বিদূরিত হয়ে যাবে)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


ও ঠক 


৪৮০৪০ 


৮4-১৮৫ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ “তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে"-এর দ্বার 
তফসীরকারেরা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিন্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় 
পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । 

আবু হাইয়্যান “তফসীরে-বাহরে মুহীত'-এ রলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব 
সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

আয়াতে 1১553 বলা হয়েছে । যার অর্থ “খেয়ো না" । পরিভাষার বিচারে 'খেয়ো না' বলতে 
যে_ কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান 
করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা, সাধারণ পরিভাষায় 
সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই “খেয়ে ফেলা” বলা হয়, ষদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু 
নাও হয়। 

4৮৮ __ শব্দটির তরজমা করা হয়েছে “অন্যায় পন্থায়' ; হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ 
(রা) এবং সাহাবীগণের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই 
বাতিল বলা হয়। যেমন চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাস-ভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল 
প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভূক্ত ।__(বাহ্রে-মুহীত) 

বাতিল" পন্থায় খাওয়া £ কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দ 4/_:1$ বলে অন্যায় পন্থায় 
অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে । লেনদেন-এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি 
হতে পারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । এ প্রসঙ্গে স্বরণ রাখতে হবে 
যে, লেনদেন-এর ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (সা) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, 
সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে উল্লিখিত “বাতিল' শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র । ফলে হাদীসে উল্লিখিত 
অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃত পক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ। 

অবশ্য হাদীস শরীফে উল্লিখিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত প্রতিটি নির্দেশই প্রকৃত প্রস্তাবে 
কোরআনেরই নির্দেশ। এগুলো কোরআনের কোন কোন আয়াত বা শব্দ থেকে প্রাপ্ত ইশারার 
তিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে। সে শব্দ বা আয়াতের ইশারা আমাদের বোধগম্য হোক বা না 
হোক__তাতে কিছু যায়-আসে না। 

আয়াতের প্রথম বাক্যে বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করার পর দ্বিতীয় 
বাক্যে বৈধ পন্থাগুলোকে 87777 ৪ 


০৪০০০ ৫ 


বর তি হত পানির যা ব্যবসা-বাণিজ্য বা পারস্পরিক 
সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত হয়। 

একের মাল অন্যের নিকট হস্তান্তর করার বৈধ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যবসা ছাড়া দিও 
আরো অনেক পন্থা রয়েছে, যথা-_ভাড়া, এঁচ্ছিক দান, হেবা, সদকা প্রভৃতি তবুও ব্যবসা- 
বাণিজ্যকেই অধিকতর প্রচলিত পন্থা হিসাবে গণ্য করা যায় । 
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সুরা আন্-নিসা . ৩৪১ 


অপরপক্ষে সাধারণভাবে “তিজারত'-এর অর্থ শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 
ইজারা, চাকুরী প্রভৃতি কায়িক শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থও “তিজারত' শব্দের অন্তর্ভুক্ত । 
কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যেমন মালের বিনিময়ে অর্থ লাভ হয়, তেমনি অন্যান্য পন্থায়ও 
শ্রম কিংবা অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই অর্থলাভ হয়ে থাকে । ফলে স্গুলোও এক ধরনের 
“তিজারত' বৈ কিছু নয়।__(মাযহারী) 
সে হিসাবে আয়াতের মর্মার্থ দীড়ায় এই যে, অন্যায় পন্থায় কোন লোকের সম্পদ ভোগ 
করা হারাম । তবে যদি পারস্পরিক সম্মতির পন্থাসমূহ, যেয়ন_ ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, চাকুরী 
প্রভৃতির মাধ্যমে তা হস্তাত্তরিত হয়, তবে সে সম্পদের যে কোন রকম ভোগদখল জায়েয। 
ব্যবসা ও শ্রম $ অন্যের সম্পদ লাভ করার বৈধ পন্থাগুলোর মধ্যে শুধু 'তিজারত' শব্দটি 
উল্লেখ করার একটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, জীবিকার্জনের বিভিন্ন .পস্থার মধ্যে ব্যবসা ও 
শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম। . 
সাহাবী হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট.জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল___জীবিকার্জনের কোন্‌ পদ্ধতিটি সর্বোস্তম ? জবাবে তিনি বলেছিলেন £ 
(১৩১১ ৬ ১৯৯। ১1৪০) ১১০ ৮৯২৮০ 453 ১১০ ০৯০৭। ০০৮৪ 
অর্থাৎ ব্যক্তির হাতের শ্রম অথবা সমস্ত ধোকা-ফেরেবহীন পরিচ্ছন্ন ও সৎ বেচাকেনা । 
_ (তারগীব ও তারহীব, মাযহারী) 
হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন 8 
৮1১৫।৩ ০০৪০৮০৯1৩ ০২৯৯। ৮১ ০৯০১) 3৩৯৮০এ। ১৯041 
_ সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবে ।-__(তিরমিষী) 
হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
4505941৮৪2০ ০১০৮।। ০-০ ০৮৯০ ৩৯০৭। ১৯০৪ 
_ সৎ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নিচে থাকবে । __(ইসফাহানী, 
তারগীব) 
সৎরোজগারের শর্তাবলী £ হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা) ইরশাদ করেছেন-_ সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোজগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোজগার । তবে শর্ত 
হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে, তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। 
কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে না। 
নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অযথা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। 
তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অযথা ঘোরাবে না। অপরপক্ষে তার 
কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে তাকে উত্ত্যক্ত করবে না। __(ইসফাহানী, তফসীরে-মাযহারী) 
অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
১৪৩ 4111 ৪5] ০০ ২) 1005 বশ ল]। 0৩৪ ০৬ শটই ০৮ী খা 91 
(৮৪১ ০৯ 4০১০ ০০০1 4৯১৯) ৪০৩ 
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৩৪২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


: অর্থাৎ-__যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে এবং সত্য বলে__-সে সব 
লোক ছাড়া কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহ্গারদের কাতারে উ্িত হবে। 

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দুটি শর্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে +২:,,১/০$ ১০ বাক্যটি 
সংযুক্ত করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোকা-প্রতারণা 
ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সে সব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ 
ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা । 
': তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবর্সায়ের ক্ষেত্রে ও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্ট 
না থাকে, তবে সেরপ ্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম। ফিকহ্বিদদের পরিভাষায় প্রথম 
পন্থাটিকে 'বাতিল' এবং ছ্বিতীয়টিকে “ফাসিদ' ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় । 

মোট কথা, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মালের হস্তান্তরকেই “তিজারত' 
বা ব্যবসা বলা হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন এক পক্ষে মাল থাকে এবং অন্যপক্ষে মাল না 
থাকে, তবে একে ব্যবসা বলা ঘায় না। যেমন-কেউ যদি এমন কোন পণ্য অগ্রিম বিক্রয় করে, 
যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাতে আসা না-আসার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবে সেটা ব্যবসা না 
হয়ে প্রতারণার পর্যায়তুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক । 

সুদের অবস্থাও অনেকটা তাই। সুদ বাবদ যা আদায় করা হয়, তা একটা সময়সীমার 
বিনিময় মাত্র। কিন্তু সময় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট পণ্য নয়, তাই এর বিনিময় হতে. পারে না। 
জুয়া এবং ফটকাবাজারীর মধ্যেও অনুরূপ অনিশ্চয়তা থাকে বলেই তা তিজারত নয়, সম্পদ 
অর্জনের “বাতিল' পন্থা মাত্র। 

পারস্পরিক সন্তুষ্টির তাৎপর্য ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তৃতীয় একটা পন্থা এমনও হতে পারে 
যে, তাতে উভয় পক্ষ থেকেই মালের আদান-প্রদান হয় এবং দৃশ্যত সন্তুষ্টিও দেখা যায়। কিন্তু 
এ পন্থায় এক পক্ষ যেহেতু অনন্যোপায় হয়ে ক্রয় বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তাই বাহ্যত 
স্বাভাবিক ব্যবসা মনে হলেও পূর্বোক্ত দুটি পন্থার ন্যায় এটাও বাতিল. এবং হারাম পন্থার 
অন্তর্তৃক্ত বলে ফিকহ্বিদরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, কেউ বাজারের কোন একটা 
আবশ্যকীয় পণ্যের সমগ্র মওজুদ ক্রয় করে গুদামজাত করে ফেললো । অতঃপর সে তার 
ইচ্ছামত মূল্য নির্ধারণ করে তা বিক্রয় করতে শুরু করলো। এ অবস্থায় ক্রেতারা যেহেতু 
অনন্যোপায় হয়ে এ বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে বাধ্য হয়, তাই এ ক্রয়-বিক্রয় যে সন্তুষ্টির সাথে 
হয় না, তা সুনিশ্চিত। এ কারণেই এরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বাতিল পন্থায় অন্যের 
সম্পদ থাস করার পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং হারাম। 

অনুরূপ কোন স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে এরূপ ব্যবহার শুরু করে, যার ফলে স্ত্রী মোহর মাফ 
করে দিতে বাধ্য হয়, তবে এ অবস্থায় যেহেতু সে ক্ষমা আত্তরিক সন্তুষ্টি প্রসূত নয়, তাই এটাও 
অর্থ আত্মসাৎ করার বাতিল পন্থারই অন্তর্ভুক্ত । 

তেমনি কেউ যদি লক্ষ্য করে যে, তার ন্যায্য ও বাঞ্কিত কাজ উৎকোচ ছাড়া সমাধা হওয়ার 
নয়, তখন যদি সে খুশির সাথেই কিছু দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয়, তবে সেটাও সন্তুষ্টির সাথে 
দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না । এরূপ আদান-প্রদানও বাতিল পন্থারই অন্তর্তক্ত। 
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এ আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আয়াতে উল্লিষিত 8১১5155১285 34591 
-৯&:০ বাক্যের মর্মানুযায়ী তিজারত বাঁক্রুয়-বিক্রয়ের সধু সে সমস্ত পস্থাই জায়ৈথ- যেগুলো 
রাসূল (সো)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয়েছে। ফিকহবিদগণ শুধু এসব পন্থা 
লিপিবদ্ধ করেই ফিকৃহ শৃনত্রের তিজারত অধ্যায়টি সংকলিত করেছেন। এ ছাড়া তিজারত ও 
লেন-দেনের অন্যান্য যেসব পন্থা বর্তমান রয়েছে, ইসলামী কানুন সুতার সে সরষ্ছলোই 
বাতিল. এবং হারাম পন্থা । 

আয়াতে উল্লিখিত “বাতিল' শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, এ 
জিদ বার্সা লিজ জেনি রালাসও বেরা সীমার ধার নয রুর 
পন্থাই শামিল রয়েছে। 

আয়াতের তৃতীয় বাক্য £+:5:1 13: -এর শাব্দিক অর্থ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে 
হত্যা করো না, -তফসীরকারদের সর্ব সম্মতিক্রমে আত্মহত্যাও এ আয়াতে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার 
অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যকে হত্যা করার অবৈধতাও এ আয়ীতের দ্বারা প্রমাণিত । 

আয়াতের প্রথম বাক্যে মানবসমাজের পারস্পরিক অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ এবং 
তৎপরতি বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছিল । আয়াতের এ অংশে 
জীনের হিফাযত এবং তৎসম্পর্কিত অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমে মালের 
উল্লেখ করে পরে জানের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, জানের চাইতে অর্থনৈতিক 
অধিকারের সীমালংঘনের প্রবণতা ব্যাপক এবং খুব সহজেই মানুষ এতে-জড়িত হয়ে পড়ে৷ 
হত্যা ও খুন-জখম যদিও অর্থনৈতিক অধিকার. লংঘনের তুলনায় অনেক 'বেশি মারাত্মক 
অপরাধ, সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার প্রবণতার চাইতে 
হত্যার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। 

আয়াতের শেষে বলা-হয়েছে 81০১৯ +5১ 0৫ 441 %॥ __অর্থাৎ এ আয়াতে যে সব নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যথা, অন্যের সম্পদ অন্যায় পন্থায় আত্মসাৎ করো না কিংবা কাউকে হত্যা করো 
নাঁ__ এসব নির্দেশ তোমাদের. জন্যও আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ বিশেষ । যেন তোমরা এসব 
অপরাধের পরকালীন শাস্তি এবং ইহকালীন দুর্ভোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। 

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ কোরআনের এসব সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও যদি কেউ জেনেশুনে এর বিরুন্ধাচরণ 
করে এবং জুলুম ও সীমালংঘনের পথ অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে কিং 
কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আমি খুর শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো । 
জুলুম ও সীমালংঘনের মাধ্যমে" শব্দমযোগে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত 
এরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্িষ্ট ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত সাবধানবানীর 
আওতা থেকে মুক্ত থাকবে । | 
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€৩১) যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় 
গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে 
দেব-এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো। 





যোগসূত্র পূর্ববর্তী আয়াতে কতকগুলো কঠিন গৌনাহু এবং সেগুলোতে জড়িত হওয়ার 
কঠিন শাস্তির বর্ণনা ব্য়েছে। কোরআনের বিশেষ বর্ণনারীতিতে কোথাও কোন অপরাধের 
পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথেই যেসব লোক এ সব গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারবে, তাদের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কারের কথাও শোনানো হয়। এ আয়াতেও আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একটি বিশেষ পুরস্কারের কথা বলা হচ্ছে। তা এই যে, যদি তোমরা বড় গোনাহগুলো 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পার, তবে ছোট ছোট ক্রটি -বিচ্যুতিগুলো আমি নিজে থেকেই ক্ষমা 
করে দেব। এতে করে তোমরা সমস্ত ছোট-বড় তথা সগীরা-কবীরা গোনাহ্‌ থেকে মুক্ত হয়ে 
সম্মান ও শাস্তির সে স্থানে প্রবেশ করতে পারবে, যার নাম জান্নাত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে সমস্ত (পাপ কাজ) থেকে তোমাদেরকে (প্রথম) নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে 
যেগুলো কঠিন (পাপের) কাজ রয়েছে, তা থেকে যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার, তবে (এই 
বেঁচে থাকার কারণে আমি ওয়াদা করছি যে, তোমাদের সে সমস্ত সৎকর্মের দরুন যখন তা 
কবৃল হয়ে যাবে) আমি তোমাদের হালকা ক্রুটিসমূহ (অর্থাৎ ছোট ছোট পাপসমূহ যা তোমাদেরকে 
দোযখে নিয়ে যেতে পারে) তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেব । (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেব। 
যাতে তোমরা দোযখ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে) । আর আমি তোমাদেরকে একটি সম্মানিত 
স্থানে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবিষ্ট করব। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পাপের প্রকারভেদ £ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ 
দু'রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ হালকা ও 
ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা গোনাহ্গুলো 
নিজেই ক্ষমা করে দেবেন। 

যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ থেকে বাচার অন্তর্তৃক্ত। 
কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্‌। বস্তুত যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ 
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পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে 
থাকে, আল্লাহ্‌ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফফারা করে দেবেন। 

সকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্র প্রায়শ্চি্তস্বরূপ ৪ প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সতকর্মসমূহকে 
সগীরা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেওয়া হবে। 
জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক 
যখন নামায পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহের 
কাফ্ফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের 
কাফ্ফারা হয়ে যায়। কুলি করার্‌ সঙ্গে সঙ্গে জিহবার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায় ; আর পা 
ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজির্দের দিকে রওয়ানা 
হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফ্ফারা হতে থাকে । 

কবীরা গোনাহ্‌ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় ঃ আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা 
গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সতকর্মের মাধ্যমে গোনাহর কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা 
উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ হলো সগীরা গোনাহ । কবীরা গোনাহ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ 
হয় না। বস্তুত সগীরা গোনাহ মাফের শর্ত হলো, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্‌ থেকে 
বেঁচে থাকা । এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক কবীরা গোনাহে লিপ্ত থেকেও অযু-নামায 
আদায় করতে থাকে, তবে শুধু অযু-নামায কিংবা অন্যান্য সৎকর্ম দ্বারা তার সগীরা গোনাহ্‌র 
কাফ্ফারাও হবে না__কবীরা গোনাহ্‌ তো থাকলই। -কাজেই কবীরা গোনাহ্‌্র একটা বিরাট 
অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী 
বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। তাছাড়া এর ফলে অন্য আরও 
বহু লাঙ্কনাও তার জন্য বর্তমান রয়েছে । যেমন, সেগুলোর কারণে তার গোনাহ মাফও হবে না 
এবং হাশরের মাঠে সে লোক কবীরা ও সগীরা উভয় প্রকার ছোট-বড় গোনাহ্‌র বোঝা নিয়ে 
উপস্থিত হবে ; অথচ অন্য কেউই তার সে বোঝা লাঘব করতে পারবে না। 

: সঙগীরা ও কবীরা গোনাহ্‌ £ আয়াতে ১.৩ (কোবায়ির ; কবীরার বহুবচন) শব্দটির উল্লেখ 
রয়েছে। সুতরাং কবীরা গোনাহ্‌ কাকে বলে এবং তা মোট কত প্রকার তা বুঝে নেওয়া উচিত। 
এতদসঙ্গে সগীরা গোনাহ্‌ কি.এবং তা কত প্রকার, এটাও জেনে নেওয়া দরকার । 

উম্মতের উলামা সম্প্রদায় এ বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করে 
গেছেন। 

কবীরা ও সগীরা গোনাহ্‌র সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে একথা বিশদভাবে জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় 
যে, “গোনাহ্‌' বলতে সেসব কাজকে বোঝায় যা আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ। এতে 
পাঠকবর্গ হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে, পরিভাষাগতভাবে যাকে সম্গীরা গোনাহ্‌ বলা হয়, 
প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও ছোট নয়। যে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র নাফরমানী এবং তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধাচরণ করা অত্যন্ত কঠিন অপরাধ এই পরিপ্রেক্ষিতে ইমামুল-হারামাইন ও অন্যান্য 
উলামা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রত্যেকটি নাফরমানী এবং তার ইচ্ছার যে কোন রকম 
বিরুদ্ধাচরণই কবীরা ও কঠিনতর পাপ। তবে কবীরা ও সগীরার যে পার্থক্য, তা শুধু তুলনামূলক । 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)--8৪ 
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৩৪৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


এ অর্থেই হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে 8 ৬4 ৪ 4০ 54১ 54৫ 
৪১১২৫, অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সে সমস্তই গোনাহে-কবীরা। 

সারকথা, যে গোনাহ্‌কে পরিভাষাগতভাবে সগীরা বা ছোট গোনাহ্‌ বলা হয়, কারও মতেই 
তার অর্থ এমন নয় যে, এসব গোনাহে লিগ্ততার ব্যাপারে কোনরকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে 
এবং এগুলোকে মামুলী মনে করে অবহেলা করা চলবে। বরং কৌন সগীরা গোনাহ্‌ যদি নির্ভয়ে 
ও বেপরোয়াভাবে করা হয়, তবে সে সগীরাও কবীরা হয়ে যায়। 

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন_স্থুল দৃষ্টিতে ছোট গোনাহ্‌ ও বড় গোনাহ্‌র উদাহরণ, যেন 
ছোট বিচ্ছু ও বড় বিচ্ছু ; কিংবা আগুনের বড় হস্কা ও ছোট অঙ্গার। এ দুটির কোন একটির 
দহনও মানুষ সহ্য করতে পারে না। সে কারণেই মুহাম্মদ ইবনে কা*আব কুযৃতী বলেছেন যে, 
আল্লাহ্‌ তা“আলার সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো গোনাহ্সমূহ বর্জন করা। যে সমস্ত লোক নামায 
ও তসবীহ্‌ তাহ্লীলের সাথে সাথে গোনাহ বর্জন করে না, তাদের ইবাদত কবূল হয় না। 
হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রা) বলেছেন যে, তোমরা কোন গোনাহ্‌কে যতই হান্কা 
বিবেচনা করবে, তা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ততই বড় অপরাধে পরিণত হতে থাকবে । আর 
পূর্ববর্তী বুযূর্গগণ বলতেন যে, প্রতিটি গোনাহ্‌ই কুফরীর অগ্রদূত, যা মানুষকে কুফরীসূলত 
কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের প্রতি আহবান করে থাকে । 

মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো). একবার হযরত 
মুআবিয়া রো)-কে এক পত্রে লেখেন যে__বান্দা যখন আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তখন তার 
প্রশংসাকারীরাও তার নিন্দা করতে আরন্ত করে এবং মিত্ররাও তার শক্রতে পরিণত হয়ে যায়। 
গোনাহ্‌র ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে পড়া মানুষের জন্য স্থায়ী বিনাশের কারণ । 

বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, “কোন ঈমানদার 
যখন কোন গোনাহ্‌ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু খচিত হয়ে যায়৷ পরে যদি সে 
তওবা করে নেয়, তাহলে সে বিন্দুটি মুছে যায়। কিন্তু যদি তওবা না করে সে বিন্দুটি বাড়তে 
থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার গোটা অন্তরকে আচ্ছত্র করে. ফেলে ।” কোরআনে এরই নাম বলা 
হয়েছে রাইন" । ইরশাদ হয়েছে £ ১৬১০৫ ৮৮৫ ৮০ ৪ :৪/০০০ ৩৪১৫ অর্থাৎ 
তাদের অসৎ কর্ম তাদের অন্তরে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে ।” _-অবশ্য গোনাহ্‌্র দোষ, অশুভ 
পরিণতি ও অনিষ্টের প্রেক্ষিতে সেগুলোর মাঝে একটা পারস্পরিক পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। এই 
পার্থক্যের ভিত্তিতেই কোন গোনাহ্‌কে “কবীরা এবং কোনটিকে “সগীরা' গোনাহ্‌ বলে আখ্যায়িত 
করা হয়। 

কনীর গোনাহ্‌ $ কোরআন-হ্থাদীস ও পূর্ববর্তী উলামাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী গোনাহে-কবীরার 
সংজ্ঞা নিম্নরূপ £ যে গোনাহের জন্য কোরআনুল করীম কোন শরীয়তী শাস্তি নির্ধারণ করে 
দিয়েছে কিংবা যে পাপের জন্য লা'নতসূচক শব্দ ব্যবহার রুরা হয়েছে অথবা যে সবের কারণে 
জাহানাম প্রভৃতির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সে সমস্তই “গোনাহে-কবীরা' ৷ তেমনিভাবে সে 
সমস্ত গোনাহও গোনাহে-কবীরার অন্তর্ভুক্ত হবে, যার অনিষ্ট-ও পরিণতি কোন কবীরা গোনাহের 
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সুরা আন্-নিসা ৩৪৭ 


অনুরূপ কিংবা তার চাইতেও অধিক । যে সমস্ত সগীরা গোনাহ্‌ নির্ভয়ে করা হয় অথবা যা 
নিয়মিতভাবে করা হয়, সেগুলোও গোনাহে কবীরার অন্তর্তক্ত হয়ে যায় । 

হযরত ইবনে-আব্বাস রো)-এর সামনে কোন এক ব্যক্তি গোনাহে-কবীরার সংখ্যা সাতটি 
বলে উল্লেখ করলে তিনি বললেন__সাত নয়, সাতশ বললেই ভালো হয়। 

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (র) তার “আযাযাওয়াজির' গ্রন্থে সে সমস্ত গোনাহের তালিকা ও 
প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী যেগুলো কবীরা গোনাহের 
অন্ত্ভক্ত। তীর সে গ্রন্থে কবীরার সংখ্যা ৪৬৭ পর্যন্ত পৌছেছে। অনেকে শুধু গোনাহের বিশেষ 
বিশেষ পরিচ্ছেদগুলো গণনা করেছে, ফলে তাতে সংখ্যা কম লেখা. হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেকে 
সেগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার প্রকারভেদগ্ডলোও তুলে ধরেছেন। ফলে সংখ্যার 
দিক দিয়ে তা অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। 

রাসূলে কুরীম (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে কবীরা গোনাহ্‌ বলে অভিহিত করেছেন । 
পরিস্থিতি অনুপাতে কোথাও তির্ন, কোথাও সাত এবং কোথাও এর চেয়ে বেশি সংখ্যক. কাজকে 
কবীরা গোনাহ বলে অভিহিত করেছেন । এ সব বর্ণনা থেকেই আলিমরা. এই সিদ্ধান্তে উপ্রনীত 
হয়েছেন যে, কবীরা গোনাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরিবেশ 
ও পরিস্থিতির অনুপাতে যেখানে যেসব বিষয় কবীরা গোনাহ বলে মমে হয়েছে, সেগুলোর 
কথাই বলে দেওয়া হয়েছে। 

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেছেন ঃ কবীরা 
গোনাহ্গুলোর মধ্যেও যে কয়টি সবচাইতে বড় সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে 
দিচ্ছি। এ গোনাহ্গুলোর সংখ্যা তিনটি । যথা, কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা বা 
তার সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা। 

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সো)-কে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন- _সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ কোন্টি ? জবাবে তিনি বললেন__ আল্লাহ্‌র 
সাথে কাউকে শরীক করা ; অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । 

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর সব চাইতে বড় গোনাহ কি ? বললেন, তোমার 
খোরাকের মধ্যে এসে ভাগ বসাবে, কিংবা এদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিভে হবে, এই ভয়ে 
সন্তানকে হত্যা করা । 

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরপর সবচাইতে বড় গোনাহ কোন্টি £ জবাব দিলেন, 
প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা । ব্যভিচার এমনিতেই জঘন্য অপরাধ, তদুপরি নিজের 
নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব এজন্য পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারের গোনাহ্‌ দ্বিগুণ হয়ে যায়। 

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন £ 
নিজের পিতা-মাতাকে গাল দেওয়া কবীরা গোনাহের অন্তর্তৃক্ত। সাহাবীরা আরয করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা) ! এটা কি করে হতে পারে যে, কেউ তার পিতা-মাতাকে গাল দেবে। 


//4.091019021-0017 


৩৪৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বললেন, কেন হবে না ? কেউ যখন অন্যের পিতা-মাতাকে গাল দেয় এবং সে যখন এর 
প্রতিউত্তর দিতে থাকে, তখন তার নিজের পিতা-মাতার প্রতি বর্ষিত গাল যেহেতু তার প্রদত্ত 
প্রতিক্রিয়া, সেহেতু প্রকারান্তরে সে নিজেই তো তার মাতা-পিতাকে গাল দিলো । 

বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শিরক করা, অকারণে 
কাউকে হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে 
পালিয়ে যাওয়া, সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা, পিতা-মাতার নাফরমানী 
করা এবং বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের অসম্মান করাকে কবীরা গোনাহ বলে অভিহিত করেছেন। 

হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে কুফরিস্তান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসার 
পর পুনরায় কুফরিস্তানে ফিরে যাওয়াকেও কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। যথা- মিথ্যা কসম খাওয়া, অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি ভূক্ষেপ না করে নিজের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আটকে রাখা, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা এবং যাদুর আমল করা । কোন 
কোন বর্ণনায় উল্সিখিত রয়েছে যে___সমস্ত কবীরা গোনাহের বড় গোনাহ্‌ হচ্ছে “মদ্য পান" । 
কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যাবতীয় অশ্লীলতার মূল উৎস হচ্ছে শরাব ৷ কেননা, শরাব 
পান করে মাতাল হওয়ার পর মানুষ যে কোন মন্দ কর্ম অবাধে করে ফেলতে পারে। 

অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ্‌ হচ্ছে অন্য মুসলমান ভাইয়ের 
প্রতি এমন অপবাদ আরোপ করা, যদৃদ্বারা তার ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট হতে পারে। 

অনুরূপ আর এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত কোন ওজর ছাড়াই 
দু'ওয়াক্তের নামায একত্র করে ফেলে; সে কবীরা গোনাহ্‌য় পতিত হয় । অর্থাৎ কোন ওয়াক্তের 
নামায সে ওয়াক্তের মধ্যে আদায় না করে পরের ওয়াক্তে কাযা পড়াও কবীরা গোনাহ্‌র 
অন্তর্ভূক্ত। | 

কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গোনাহ্‌। 
তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও কবীরা গোনাহ্‌। 

এক রেওয়ায়েতে আছে যে, কোন ওয়ারিসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কিংবা তার অংশ কমানোর 
উদ্দেশ্যে কোন ওসিয়্যত করাও কবীরা গোনাহর অন্তর্গত। 

সহীহ্‌ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা রাসূলে করীম (সা) বলতে লাগলেন, এরা 
ভাগ্যহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে ; কথাটা তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন। সাহাবী হযরত 
আবূ যর গিফারী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)? রাসূলুল্লাহ 
(সা) জবাব দিলেন, “প্রথমত সেই ব্যক্তি যে পাজামা, লুঙ্গি অথবা কুর্তা অহঙ্কারভরে পায়ের 
গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে তার অনুগ্রহ 
প্রকাশ করে, তৃতীয়ত এ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ হওয়ার পরও ব্যভিচার করে, চতুর্থত এ ব্যক্তি যে 
শাসক কিংবা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হয়েও মিথ্যা বলে, পঞ্চমত এ ব্যক্তি যে সন্তান-সন্ততি 
জনক হওয়ার পরও অহঙ্কারে লিপু হয়, ষষ্ঠত এ ব্যক্তি যে কেবল পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধার 
করার উদ্দেশ্যে কোন ইমামের হাতে বায়'আত করে ।” 
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সূরা আন্-নিসা ৩৪৯ 


বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 
নাসায়ী, মসনদে-আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঙ্নোক্ত ব্যক্তিরা জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারবে না । যথা__শরাবী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়-স্বজনের সাথে অকারণে 
সম্পর্ক ছিন্নকারী, কারো প্রতি অনুগ্রহ করে সে অনুগ্হের কথা উল্লেখ করে যে কথা শোনায়, 
জিন্নাত, শয়তান কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কিছুর আমলের মাধ্যমে যে ব্যক্তি গায়েবের খবর 
বলে,দাইয়ুস অর্থাৎ নিজের পরিবার-পরিজনকে যে ব্যক্তি বেহায়াপনা থেকে বাধা দান করে না। 

মুসলিম শরীফের এ হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার লা'নত 
যে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে কোন জন্তু কোরবানী করে। 


চে এ ১ 
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(৩২) আর তোমরা আকাঙ্ষা করো না এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহু তা“আলা 
তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠতু দান করেছেন । পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার 
অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ । আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুথহ প্রার্থনা 
কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা“আলা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত । (৩৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাস্তীয়রা 
যা ত্যাগ করে যান, সে সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি ! আর 
যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। আল্লাহ্‌ তা*আলা 
নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ওয়ারিসী স্বতৃ সম্পর্কিত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল । তাতে 
বলা হয়েছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি নারী ও পুরুষ উভয়ই থাকে এবং 
মৃতের সাথে যদি তাদের একই ধরনের সম্পর্ক থাকে, তবে পুরুষ নারীর তুলনায় দ্বিগুণ অংশ 
পাবে। নারীর তুলনায় পুরুষের এমনি ধরনের আরো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্যের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে । একবার হযরত উন্মে-সালমা হুযূর (সা)-এর খেদমতে এ বিষয়টি উত্থাপন 
করে 'আরয করেছিলেন যে, আমাদের স্ত্রী জাতির জন্য ওয়ারিসী স্বত্রে অর্ধেক নির্ধারিত 
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৩৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়েছে । এমন ধরনের আরো কিছু বৈষম্য নারীদের বেলায় কেন করা হলো ? এখানে উদ্দেশ্য 
আপত্তি উত্থাপন নয়, বরং এরূপ আকাঙ্কা ব্যক্ত করা যে, আমরাও যদি পুরুষ হয়ে জন্্থহণ 
করতাম, তবে আমরাও পুরুষদের ন্যায় সর্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারতাম ! কোন কোন 
স্ত্রীলোক এরূপ আক্ষেপও প্রকাশ করেছিলেন যে, হায় ! আমরাও যদি পুরুষ হতাম, তবে 
জিহাদে অংশগ্রহণ করে ফযীলত লাভ করতে পারতাম। 

জনৈক স্ত্রীলোক একবার রাসূল (সা)-এর কাছে এ মর্মে প্রশ্রও করেছিলেন যে, আমরা 
নারীরা ওয়ারিসী স্বত্বের অর্ধেক পাই। সাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও দু'জন স্ত্রীলোকের সমান ধরা হয় 
একজন পুরুষকে । এমনিভাবে আমল-ইবাদতের ফলও কি আমরা অর্ধেক পাবো ? এসব প্রশ্নের 
প্রেক্ষিতেই এ আয়াত দুটি নাধিল হয়েছে। এতে 1১১, 5535 বলে হযরত উম্মে সালমার প্রশ্নের 

₹ ০২০১ ৮৯১॥ বলে অপর স্ত্রীলোকের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং তোমরা (সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এ 
বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ের) আকাঙ্ষা করো না যেগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তোমাদের এক শ্রেণীকে পরুষকে) অন্য শ্রেণীর উপর ব্ত্রৌলাকদের উপর তাদের কোন 
প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই) প্রাধান্য দান করেছেন। (যেমন, পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা, পুরুষদের 
জন্য দ্বিগুণ হিস্সা নির্ধারিত হওষা, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে দু'জন স্ত্রীলোকের 'স্মান পণ্য হওয়া 
ইত্যাদি)। পুরুষদের জন্য তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত এবং 
সত্রীলোকদের জন্যও তাদের আমলের (সওয়াব) অংশ (আখিরাতে) নির্ধারিত রয়েছে। (আর 
নিয়মানুযায়ী এ আমলের উপরই পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল । আমলের ক্ষেত্রে কারো কোন 
বৈশিষ্ট্য নেই । সুতরাং একের উপর যদি অন্যের প্রাধান্য লাভ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে 
আমলের ক্ষেত্রে সে প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা কর। কেননা, এটা সবারই সাধ্যায়ত্ত।- এছাড়া 
অর্থহীন লালসা ছাড়া আর কিছু নয় । তবে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে যদি এমন কোন 
কিছুর প্রতি আকাঙ্ষা পোষণ হয়, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত যেমন, আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে 
প্রাধান্য অর্জন, তবে তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য এ আকাজ্কার পন্থাও এই নয় যে, শুধু 
মৌখিক আকাজ্ফষাই পোষণ করতে থাকবে, বরং) আল্লাহ্‌র কাছে তার (বিশেষ) অনুগ্রহ প্রার্থনা 
করতে থাকে । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা“আলা সব কিছুই উত্তমরূপে জ্ঞাত রয়েছেন। (এতে 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদানের তাৎপর্য এবং মানুষের সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লাভ 
করার জন্য দোয়া করার বৈধতাও বর্ণনা করা হলো) আর প্রত্যেক এমন সম্পদের জন্য যা 
পিতামাতা এবং (অন্যান্য) আত্মীয়-স্বজন (মৃত্যুর পর) ছেড়ে যায়, আমি ওয়ারিস নির্ধারিত 
করে দিয়েছি । আর যেসব লোকের সাথে (পূর্ব থেকেই) তোমাদের চুক্তি করা আছে, তাদেরকে 
তাদের হিস্সা-দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা সর্ববিষয়ে অবহিত । (ছুক্তিবদ্ধ লোক 
যাদের “মাওয়ালাত' বলা হতো তাদের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তির মর্ধাদা 
ব্রক্ষা করে এ হিস্সা.কে দেয় এবং কে দেয় না, সে সব কিছুর. খবর তিনি অবশ্যই রাখেন)। 
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সুরা আনৃ-নিসা ৩৫১ 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা £ এ আয়াতে অন্যের এমনসব 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্জা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় 1 
কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি বা 
শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে হীন বলে মনে করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার 
বীজ উপ্ত হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেই সব বৈশিষ্ট্যমণ্রিত-লোকের 
সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে 
থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয় । কেননা, তা-অর্জন 
করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরণ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করার 
আকাঙ্কা বা" কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার 
আকাঙ্কা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশ্রী হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহ্‌র বিশেষ 
অনুগ্বহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে তবে সারা জীবন সাধ্যসাধনা করেও 
তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণত কোন বেঁটে কদাকার লোক সুন্দকর-সুঠাম 
হওয়ার জন্য কিংবা কোন সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি 
আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়স্ত নয়, 
কোন দাওয়া তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ 
আকাঙ্জা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হতয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন 
কেন এব'প বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হবে ? এরূপ মনোভাবকে “হাসাদ' বা হিংসা বলা হয়। এটা 
মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগ বিশেষ । দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া- 
ফাসাদ এবং হত্যা-লুগ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুর্থসত ব্যাধি। 
কোরআন-করীম সেই অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই ইরশাদ করেছে ঃ 


2 পপর 
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অর্থাৎ আলাহ্‌ তা'আলা বিশেষ কোন হিকমতের কারণেই মানুষের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ 
বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তার কল্যাণ-হস্তই এক-একজনের মধ্যে এক-এক ধরনের 
গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই তার আপন ভাগ্যের প্রতি. সম্ুষ্ট থাকা 
উচিত। অন্যের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন 
নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক পীড়া এবং হিঃস্ারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা 
ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না। 

আল্লাহ তাআলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই. তার শুকুরগুযারী করা কর্তব্য। 
অপর পক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে সন্তুষ্ট থাকা এবং চিন্তা করা যে, 
যদি তাকে পুক্ুষরূপে সৃষ্টি করা হতো, তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন.করতে সক্ষম 
হতো না বরং উল্টো গোনাহ্গার হতে .হতো । যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন তার পক্ষে এ নিয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও 
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৩৫২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্‌ 
পাক আমাকে এই চেহারা বা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুন্রী 
হতাম, তবে হয়তো কোন ফেতনার মন্মুখীন হতে হতো । অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেই 
যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্গ্রহর্ণকারী কোন 
লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয় । কেননা, 
হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্ার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এবপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা 
পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে.না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার 
চাইতে নেক আমল ও সদগ্ুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই 
তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই 
লাভ. করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো 
অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে। 

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ্‌ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা 
অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায় । 
অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা. অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও 
উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল (সা) শুধু 
এ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিভামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি 
উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে মানুষ 
অর্জন করতে পারে । যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ব দেখে তার কাছ থেকে 
তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরূপ চেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ পুরুষরা যা কিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা 
যা কিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে । এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ ও বৈশিষ্ট্য 
এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার 
প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে। 

আয়াতের মর্ম দ্বারা আরো জানা গেল যে, কারো জ্ঞান-গরিমা এবং চারিত্রিক গুণ ও 
বৈশিষ্ট্য দেখে সেরূপ হওয়ার আকাঙ্া করা এবং সে আকাঙ্ঞ্া পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা ও সাধনা 
করা বাঞ্কনীয় এবং প্রশংসনীয় কাজ । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বহুল প্রচলিত একটা ভুল ধারণার অপনোদন হয়ে যায়, যদ্দ্বারা 
সচরাচর অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। যেমন, চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, 
অন্যের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাজ্ক্ায় অনেকেই জীবনের শাস্তি-স্বস্তি বিসর্জন দিয়ে বসেন, 
এমন কি যদি সে আকাঙ্ক্া হাসাদ-এর পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌছে, তবে এর দ্বারা আখিরাতও 
বিনষ্ট করে দেন। কেননা, হাসাদ এমন একটা কঠিন গোনাহ্‌ যদৃদ্ধারা মানুষের আখিরাত অতি 
সহজেই বরবাদ হয়ে যায় । 
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অপরপক্ষে অনেকেই কর্ম-বিমুখতা ও উদ্যমহীনতার-কারণে সেগুলো অর্জন করার জন্যও 
উদ্যোগী হয না, যেসব বৈশিষ্ট্য মানুষের চেষ্টা-লাধদার সবারাই অর্জিত হতে পারে। শুধু তাই 
নয়, নিজেদের আলস্য ও অকর্মণ্যতাকে আড়াল করে রাখার জন্য, তকদীরকে দাঁর়ীদ্করৈ 1৮১5 

মানুষের এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বিজ্ঞজনোচিত এবং 
ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছেবৈ, যেঁসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ণ্ত নয়, বরং নিছক 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, ধৈন কারো পক্ষে সুঠাম তনুশ্রীর অধিকারী হওয়া 
কিংবা উচ্চ বংশে জননথহণ-করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তকদীরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র শুকুর 
বানালো ভিলা বরিছে হা রেরিজনালী রাতের হান 
সীমাহীন মানসিক যাতনা ডেকে আনার নামান্তর মাত্র । | 
অপরদিকে মানুষ স্বীয় সাধনাবলে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, সেগুলোর 
জন্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উপকারী । তবে শর্ত হচ্ছে এই যে,আকাঙ্ষার সাথে সীথে তা. 
অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও সাধনাও থাকতে হবে । আয়াতে স্পষ্ট ভাঁষায় বলে 
দেওয়া হয়েছে যে, কোন চেষ্টাকারীর চেষ্টাই বৃথা যাবে না, বিবি নিিনিরা তে 
ভার চেষ্টা ও সাধনা অনুপাতে ফল দেওয়া হবে । 


তফসীরে'বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, এআয়াজের পূর্বে. ₹::5570-2 ১1854 
৮৮415 এ বং ১-3-701-:858) এর নির্দেশ বর্ণিত হযেছে। খে অন্যারভাবে 
জারহে লেট নারে উল জরি বার বর রে রে 
লোকদেরকে ফে- ধন-সম্পদ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অথবা মান-সন্ত্রম প্রভৃভিতে.. তোমাদের 
তুলনায় আল্লাহু: প্রদত্ত যে বৈশিষ্ট্য বা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তোমরা সেসুব্র স্বাকাত্ফাও 
করো না। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-নুষ্ঠন 
প্রভৃতি অপরাধের মূল উৎসই হচ্ছে অপরের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতি অন্যায় লোভ ও স্লাল্সসা !সে 
লালসা চরিত্তার্থ করার উদ্দেশ্যেই-আানুষ এসব অন্যায়ের পথে ধাবিত হয় । কৌরআন এসব 
অনাচারের' প্রতি .নিবেধাজ্ঞা আরোপ রুরে অন্যের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতি অন্যায় লালসার 
উতৎসমুখ বন্ধ কুরে দিয়েছে ।. 

আয়াতের পরবর্তা বাক্যে বলা হয়েছে £ 4১৯5 ১৮ | 1১4: “১ এএভে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে, তোমরা যদি অন্যকে তোমাদের চাইতে যে কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ দেখতে পাও তবে 
তার সেট্কুই: লাভ করার অর্থহীন আকাঙ্কার পরিরর্তে তুমি নিজেন্র জন্যই আল্লাহ্জব রিশেষ 
অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে থাক ৷ কেননা, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেইপ্বিভিন্নভাবে 
বর্ষিত হয়ে থাকে । কারো প্রতি এ অনুগ্রহ ধন-সম্পদের- আকারে দেগ্মা দেয় ! কেননা সে ব্যক্তি 
যদি সম্পদহীন হতো, তবে হয়তো কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়তো ! আবার কারো পক্ষে হয়তো 
দারিদ্রই আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্ধহ বলে:প্রতীয়মান হয়-॥ কেননা, যদি তার হাতে অর্থ-সম্পদ 
আসতো; তবে হয়তো সে হাজার রকমের 'গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়তো 1: - 7 
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আকাঙ্ক্ষার জবাব হয়ে যায় । বলা হয়েছে যে, অংশীদারদের যার জন্য যে হিস্সা নির্ধারণ করা 
হয়েছে, তা বিশেষ হিকমতের মাধ্যমে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতেই করা হয়েছে। মানুষের স্থুল বুদ্ধি. 
যেহেতু সব ভালমন্দ বুঝাবার ক্ষমতা রাখে না, সেজন্যই এ অংশ নির্ধারণের গৃঢ় তাৎপর্য হয়তো . 
সে সহজে বুঝে উঠতে পারে না। সে মতে যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতেই 
তার সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ্‌র শুকুর.রুরা কর্তব্য । 

ফুক্তিবন্ধ ব্যক্তির অংশ যানে ডি রেডি 
হয়েছে, তা প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে দু'ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের চুক্তি 
-7777557255555855175885 
1৯৮৯4011৮৯4 7৮৯) শীর্ষক আয়াত নাধিল হয়ে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ প্রদানের নির্দেশ 
হি রতে মিছে নে নে বাজি কৌরানার িদেনিত জারির রিডে উঠি বিরিতা 
ভিডি রিনি হর 


টি িানিনল হাতত 
নরিজেজবোরেলর ১৩৮০/৫৭০৫/5405582 
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সুরা আন্-নিসা ৩৫৫ 


(৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্‌ এফের উপর অন্যের 
বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার 
স্ত্রীলোকের হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্‌ যা হিফাষতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অস্তরালেও 
তার হিফাযত করে । আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, 
তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর 
তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার্‌ উপর শ্রেষ্ঠ 
(৩৫) যদি তাদের মধ্যে, সম্পর্কছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে স্বামীর 
পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস্‌ নিযুক্ত করবে । তারা 
রর টনি 
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত । 


যোগসূত্র $ ইতিপূর্বে নারীদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তন্াধ্যে তাদের 
অধিকার বিনষ্ট করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাও ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে পুরুষদের হক 
বর্ণনা করা হচ্ছে। এতদসঙ্গে পুরুষ কর্তৃক সে অধিকার আদায়, প্রয়োজনে শাসন এরং কোন 
মারাত্মক বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার পন্থাও উল্লিখিত হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে একথাও 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় এক স্তর উর্ধ্বে সুতরাং পরোক্ষত্াবে 
একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ স্তরভেদের কারণেই পুরুষের জন্য নারীর ছবিগুণ ওয়ারিসী 
স্বতৃ নির্ধারণ করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

চনহ হা রি র আল্লাহ্‌ 
তা“আলা কাউকে কাউকে (অর্থাৎ পুরুষ শ্রেণীকে) কারো কারো উপর (অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের 
উপর স্বভাবগত) প্রাধান্য দান করেছেন এবং (দ্বিতীয়ত) এজন্য যে, পুরুষরা 'প্ত্রৌলোকের জন্য) 
স্বীয় সম্পদ (মোহর ও ভরণ-পোষণ বাবদ) ব্যয় করে থাকে (স্বভাবতই যারা খরচ করে, 
তাদের মর্যাদা উপরে থাকে)। সুতরাং যেসব স্ত্রীলোক সতী-সাধবী তোরা পুরুষের প্রকৃতিগত 
প্রাধান্য ও অধিকারের কারণে) অনুগতা হয়ে থাকে (এবং) পুরুষদের চোখের আড়ালেও 
আল্লাহর (তওফীক অনুযায়ী) হিফাযত করে থাকে পুরুষের ইজ্জত-আবর ও ধন-সম্পদ । আর 
যেসব স্ত্রীলোক (এবপ গুণসম্পন্না হয় না, বরং) এমন হয় যে, তোমরা (বিভিন্ন আচরণের দ্বারা) 
তাদের উগ্রতা অনুভব কর, তাদেরকে (প্রথমে) উপদেশের মাধ্যমে বোঝাও । (কিম্তু) যদি 
€তাতে) না মানে, তবে বিছানায় একা থাকতে দাও (অর্থাৎ তাদের সাথে:এক্রে শয়ন করা 
ত্যাগ কর)। বস্তুত (এতেও যদি পথে না আসে, তবে) তাদেরকে "মৃদু? প্রহার কর । গ্রতেই 
যদি তারা তোমাদের অনুগতা হয়ে যাথ়্,তবে তাদের (পর অধিক বাড়াবাড়ি করার) জন্য 
উসিলা (এবং মওকা) তালাশ করো না। (কেননা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা সুমহান এবং 
সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন । (তার শক্তি, জ্ঞান এবং অধিকারের সীমা অনেক প্রশস্ত । তোমরা যদি 
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৩৫৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বাড়াবাড়ি.কর;. তবে তিনিও তোমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার হাজার ধরনের পথ বের 
ক্লুরন্ত-পারবেন।) এবং যদি (অস্ধাদৃষ্টে) তোমরা এই দম্পতির মধ্যে (এমন বিবাদ-বিসংবাদের) 
আশংকাই কর (যা তারা নিজেরা নিষ্পত্তি করতে পারবে না বলে মনে হয়), তরে তোমরা 
নিষ্পত্তি করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন (কজন স্বামীর পুরিবার থেকে৷ এবং একজন. (অনুরূপ) 
নিষ্পত্তি করার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক স্ত্রীর পরিবার থেকে (নির্বাচন করে তাদের মধ্যকার তিক্ততা 
দূর করার দায়িত্ব দিয়ে) প্রেরণ কর (যাতে তারা গিয়ে উভয়ের মধ্যকার তিক্ততার কারণ যাচাই 
করে এবং যার দোষ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে)। যদি এ দু'ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে), নিষ্পত্তির 
চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই দম্পতির মধ্যে নিষ্পত্তির পথ খুলে দেবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহতা'আলা সর্বজ্ঞ এবং সবকিছু অবহিত। (কোন্‌ পথে এদের মধ্যকার “তিক্ততা দূর হবে, 
তাতিনি জানেন । সালিসঘয়ের নিয়ত দি ঠিক থাকে, তবে কিভাবে এদের"মধ্যে নিষ্পত্তি হবে, 
তা তিনিই তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন)। 


আনুষঙ্গিক ভ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণীর অধিকার 
সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্ধত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক 
অন্যায় আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন 
করেছে। বস্তুত পুরুষেরা 'যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান 
অধিকার দিয়েছে। নারীদের জিম্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ 
করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে। 

রানির তযত নাহি ছে: 


১১০৮০ সে ১৫। 55815 

কার জি যতটুকু স্ত্রীলোকের উপর 
পুরুষের অধিকার । এখানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান বলে ঘোষণা করে তার 
বাস্তবায়নের নিয়ম-পদ্ধতি প্রাকৃতিক-ও স্বাভাবিক নিয়মের. অধীন করে দেওয়া হয়েছে! এতে 
জাহিলিয়াভের.যুগ থেকে নারীদের ব্যাপারে যেসব অমানবিক আচরণ করা হতো সেসবের 
উৎখাত করা হয়েছে অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, অধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিও একই ধরনের 
হবে। নারী, ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তর্যের ধরন অবশ্যই স্বতন্ত্র, কিন্তু অধিকারের সীমা 
সংকুচিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। নারীর প্রতি যেমন গৃহের কর্তৃত্ব, সন্তানের লালন-পালন 
প্রভৃতি বিশেষ কতকগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেম্ননি পুরুষের প্রতি নারীদের প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য জীবিকার্জনের দায়িত্ব জর্গুণ করা হয়েছে, অনুরূপ, নারীদের প্রতি যেমন পুরুষের 
সেবা.ও স্বানুগত্যের দায়িত্ব অর্পন. করা হয়েছে। তেমনি পুরুষের উপরও তাদের মোহর ও 
খোরপোশের দ্বায়িত্ব ফরয করা-হয়েছে ; মোটকথা এ আয়াতে নারী এবং পুরুষের মধ্যে 
অধিকারের ক্ষেত্র সমতা. বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 
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সুরা আনৃ-নিসা ৩৫৭ 


কোন কোন. ক্ষেত্রে অবশ্যনারী-্জাতির উপর গ্পুরুষের স্বতাকাত প্রাধান্টও দেওয়া 
হয়েছে। যার বর্ণনা আয়াতের শেষে এই বলে বর্ণিত 'হয়েছে.যে, ১৯৯ 28421136 অর্থাৎ 
হাজি হার দেহুরা হ্রাজারনা রর! এ 

*” আয়াতে এ্রপ্রাধান্যের বিষয়টিও বিশেষ প্রজ্ঞার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং স্ত্রী:লো্ের 
সামধ্িক কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তা করা হয়েছে; নারী জাতিকে খা্টো-করা কিংবা' তাদের 
কোন অধিকারের সীমা সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রাধান্য দেওয়া, হয়নি।.বলা হয়েছে ? 
721 4০ ০১০০৪ 00১% আরবী ভাষায়, ₹/8৫5 এবং 3 সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কোন 
কাজ কিংবা বিধানের পরিচালক অথবা দায়িতৃশীল। এ কারণেই আয়াতের তরজমা করা হু 
যে, পুরুষেরা. স্ত্রীলোকদের পরিচালক বা অভিভাবক ৷ এর অর্থ, সাধারণত যে কোনযৌথ 
কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যেমন একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী ; রস, সমাজ 
বা কোন গোত্র পরিচালনার জন্য যেমন একজন.প্রধান ব্যক্তি থাকা. অপরিহার্য, মনি শ্ারিনার 
পরিচালনার জন্যও একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী 1-গরিবার পরিচালন্ঠর সে 
দায়িত্‌ আল্লাহ পাক শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পণ. না-করে পুরুষের/উপর অর্পণ. করেছেম। 
কেননা সংসার জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে 
স্ত্রীলোক ও শিশুদের চাইতে পুরুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতা যে অধিক, এ সত্য বিষয়টি নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোকই অস্বীকার করতে পারে না। 

মোট কথা, সূরা বাকারার 2১০2 172 আয়াতে এবং সূরা নিসার 3১৮8 : রী 
ন্‌: ৮৫2 আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে, যদিও নারীদের অধিকার পুরুষের উপর ততটুকু 
যতটুকু নারীদের উপর. পুরুষের অধিকার এবং উভয়ের অধিকার একই পর্যায়ের, তবুও একটি 
বিষয়ে নারীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই. যে, পুরুষ 
নারীদের অভিভাবকূ। তবে কোরআনের অন্য. আয়াতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 
যে, এ অভিভাবকতু শ্বৈরাচারমূলকভাবে প্রয়োগ করার অধিকার পুরুষের নেই... বরং এ 
অভিভাবকতুও শরীয়তের বিধি-বিধান এবং পারস্পরিক পরামর্শের নীতিমালার অধীন সে তার 
খেয়াল-খুশি যত যা ইচ্ছা. তাই করতে পারে না। বরং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে $ 
০৮৮ ১১১ -2 অর্থাৎ “স্ত্রীদের সাথে সমীচীন পন্থায় উত্তম আচরণের সাথে জীবন 
যাপন কর।” 

অনুরূপ অন্য এক আয়াতে ১১:5১ ০,১০০:১: এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা 
হয়েছে যে, গৃহস্থালী তথা সংসার-যাত্রার ব্যাপারে স্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কর.। সুতরাং 
পুরুষের অভিভাবকত্ স্ত্রীদের পক্ষে কোন প্রকার ক্ষোভ বা অসক্তুষ্টির কারণ হতে পারে না। 
এতদসত্েও যেহেতু নারীদের অধীনতার গ্রানি বা এ ধরনের কোন-প্রতিকূল অনুভূতি জাগ্রত 
হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে শুধু নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি 
বরং এ প্রাধান্যের হিকমত এবং তাৎপর্য ও সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, দু'কারণে এ প্রাধান্য 
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দেওয়া হয়েছে; একটি হচ্ছে জন্মগ্তভাবে আল্লাহ্‌র দান, মাতে মানুষের চেষ্টা সাধনার কোন 
হাত নেই আর অপরটি হচ্ছে কর্ম ও দায়িতুপ্রসূত। 

প্রথম কারণটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 8 ১৯০০০০91455 ৮১ অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ হিকমত ও. মঙ্গল চিন্তার কারণেই একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান 
করেছেন, কাউকে উত্তম এবং কাউকে অনুত্তম করেছেন । যেমন একটা বিশেষ ঘরকে. বায়তুল্লাহ্‌' 
এবং নিখিল বিশ্বের কেবলায় পরিণত করে দিয়েছেন, বায়তুল-মোকাদ্দাসকে বিশেষ মর্যাদায় 
ভূষিত করেছেন, তেমনি নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যও আল্লাহ্‌ তা'আলার একটা বিশেষ 
বিধান ও অনুগ্হ। এতে পুরুষ জাতির শ্রমের সাধনা কিংবা স্ত্রী জাতির কোন ক্রটি-বিচ্যুতির 
কোন প্রভাব নেই। | 

দ্বিতীয় কারণ অবশ্য মানুষের সাধ্যায়ত্ত আমল । যেমন, পুরুষ নারীদের জন্য সম্পদ ব্যয় 
করে, তাদের মোহর প্রদান এবং ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্বভার বহন করে । এ দু'কারণেই 
পুরম্যকে নায়ীদের উপর অভিভাবক করা হয়েছে। 

এ আয়াতে আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ অনুধাবনযোগ্য+ ইবনে হাব্বান বাহ্‌রে 
মুহীতে. লিখেছেন, নারীদের উপর পুরুষের অভিভাবকত্বের যে দুটি কারণ কোরআনে বর্ণিত 
হয়েছে, তদৃদ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কারো পক্ষে শুধু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্ব বা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হওয়ার অধিকার নেই। বরং কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতার দ্বারাই রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা লাভ করার বৈধতা জন্মে । 

কোরআনের অনন্য বর্ণনাভঙ্গি £ নারীর উপর পুরুষের এ প্রাধান্যের বর্ণনা প্রসঙ্গ 
কোরআন যে অনন্য বর্ণনাশৈলীর আশ্রয় নিয়েছে, তাও প্রণিধানযোগ্য । এখানে সোজাসুজি 
'স্্ীদের উপর পুরুষের প্রাধান্য রয়েছে'-এ কথা না বলে “তোমাদের কারো কারো উপর কারো 
কারো প্রাধান্য রয়েছে” বলা হয়েছে। এরূপ বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বনের তাৎপর্য হলো, এতে নারী ও 
পুরুঘদেরকে 'পরম্পরের অংশ" বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন কোন বিষয়ে 
পুরুণ্রা নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্রে অধিকারী হলেও মানুষের মাথা যেমন তার হাতের তুলনায় 
কিংবা হতপিগু পাকস্থলির তুলনায় উত্তম, পুরুষও নারীর তুলনায় তদনুরূপই শ্রেষ্ঠ । সুতরাং 
হাতের তুলনায় মস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন হাতের গুরুত্‌ ও প্রয়োজনীয়তাকে খর্ব করে না, তেমনি 
নারীর তুলনায় পুরুষের এ শ্রেষ্ঠতৃও নারীর মর্ধাদাকে খর্ব করে না। কেননা, উভয়েই দেহের 
বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় । পুরুষকে যদি দেহের মাথা ধরা হয়, তবে স্ত্রী তার শরীর বিশেষ । 

কোন কোন তফসীরকারের মতে নারীর উপর পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সামথিক বিচারের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । অর্থাৎ শ্রেণীগত দিক দিয়ে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বটে, কিন্তু 
ব্যক্তি বিচারে জ্ঞান, মেধা, আমল ও ব্যক্তিত্রে দিক দিয়ে অনেক স্ত্রীলোকও অনেক পুরুষের 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে । 

নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ ঃ বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় যে কারণটি বলা হয়েছে, ভা মানুষের 
আয়ত্তাধীন। তা হচ্ছে, যেহেতু পুরুণ্য নারীদের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার 
প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। 
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এতেও আনুষঙ্গিকভাবে কয়েকটি সন্দেহের 'অপনোদন হয়। যেমন মীরাঁসের আয়াতে 
পুরুষদের জন্য স্ত্রীলোকের তুলনায়. ঘিগুণ অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে 
পারতো, পরোক্ষভাবে সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক দায়িত্‌ সম্পূর্ণতই 
পুরুষের -কীধে অর্পিত । বিয়ের “পর স্বামীর-উপরই নারীর ভরণ-পোঘগের-দায়িতৃ বর্তায় । 
সেমতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পুরুষের জন্য মীরাসের যে দিগুণ অংশ নির্ধারিত হয়েছে, 
তা কোন অস্বাতাবিক বিষয়নয়। কারিদ, পরোক্ষভাবে তা আবার নারীদের কাছেই ফিরে আসে । 

দ্বিতীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে, প্রকৃতিগতভাবে স্ত্রীলো্কেরা যেহেতু রুজিয়োঞ্জগারের 
নিরাপদ রানা সে জি 
তাদের পক্ষে খ্বাভাবিকও নয়, সেজন্য তাদেরকে পুরুষের ন্যায় মাঠে-ময়দানে বা দপ্তরে-বাজারে 
ছোটাছুটির দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে ঘরের দায়িত্ব ও শৃড্খলা-বিধানের যিস্মা দেওয়া হয়েছে। 
বিশেষত যেহেতু সন্তান প্রসব এবং তাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র নারীরাই দায়িতুীন্া 
পুরুষরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকেজো সেমতে পুরুষদের জীবিবার্জনে শ্রম নিয়োগ. এবং নারীদের 
92৮5545 
করা হয়েছে। 

অবশ্য এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, রী 
মুখাপেক্ষী করে তাদের মর্যাদা: খাটো করা হয়েছে। বরং কর্ম ও দায়িত্ব বিভাজন. করে দিয়ে 
প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও মর্যাদার অধিকারী করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ 
রাত ডিরারা নিলা 
এসে যায়, এখানেও “তা হওয়া স্বাভাবিক । দিও 

মোট কথা, দুটি কারণে নারীর উপর পুরুষের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যেমন পুরুষের তুলনায় 
নারীদের মর্যাদা হানি করা হয়নি, তেমনি তাদের জীবন-মানকেও খাটো করা হয়নি। বরং 
সৃন্্ভাবে দেখতে গেলে উপকারিতার দিক দিয়ে এ নির্দেশের ফল নারী জাতির পক্ষেই 
অধিকতর কার্যকরী প্রতীয়মান হবে । 

নেককার স্ত্রী ঃ এ আয়াতের শুরুতে মূলনীতি হিসাবে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষরা 
সত্রীলোকদের উপর অভিভাবকম্বরূপ। অতঃপর নেক ও বদ স্ত্রীলোকদের কথা এভাঁবে বর্ণণা করা 
হয়েছে £40| ৪: [০ -:21%5১১4 5025 1১০15 অর্থাৎ “তারাই নেককার স্ত্রীলোক যারা 
পুরুষের কর্তৃতবকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতেও 
নিজেদের.ও ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কৃরতে থাকে ।” অর্থাৎ স্বীয় সতীত্ব ও ঘরের-ধন-সম্পূদের 
রক্ষণাবেক্ষণ, যা গৃহকর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ, সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে পুরু্দের 
হিট সস বা দা সা ারিতিডে বকর 
লক্ষ্য করবে, আর অনুপস্থিতিতে শিথিলতা প্রদর্শন. করবে; তা নয়:] - 
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রাসূলে করীম (সা) এ আয়াতের ব্যাধ্যাস্বরূপ ইরশাদ করেছেন £ 
নিউ |31১415 ১, (4১1 ০১১৫৯ 1৩। 51 ৯০। ০৮৮০১ ১৯৬ 
(47853 (4165 (৪ 415৪৯ (৫55০6 
না যখন তাকে কোন নির্দেশ 
দেবে, তখন সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকবে, তখন সে নিজের 
এবং স্তোমার-ধন-সম্পদের হিফাষত করবে ।” 
বার (মহত ্রীলোকদের এ সমস্ত দামি অর্থাৎ নিজের সতীত্ব এবং ্বাসীর ধন-সম্পদের 
রক্ষণাবেক্ষণের ক্লোনটিই সহজ কাজ নয় সেজন্যই পরে বলে দেওয়া হয়েছে 4১৫ -» 
অর্থাং এই রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আল্লাহ্‌ স্বয়ং স্রীলোকদের সাহায্য করেন। তীরই সাহায্য.ও 
সামর্থ! দানের ফলে তারা এসব দায়িত্ব পালনে সমর্থ হুয়। অন্যথায় রিপু ও শয়তানের প্রতারণা 
স্বক্ষণই প্রতিটি মানুষ তথা নর-নারীকে পরিবেষ্টন করে থাকা সত্তেও তাদেরকে এসব দায়িত্ব 
পাঁনের ব্যাপারে পুরুষদের তুলনায় বেশি দৃঢ় দেখা যায়। এ সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য 
ও সামরঘ্য দানের ফল। সে কারণেই অশ্লীলতাজনিত পাপে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা কয় লিগ 
হয়ে থাকে। 
আনুগত্যপরায়ণা স্ত্রীলোকদের ফযীলত যেমন এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তেমনি এ 
. ব্যাপারে বহু হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। 
এক হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অনুগত তার জন্য 
আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করে শূন্যে উড়ন্ত পাখিরা, সাগরের মাছেরা, আকাশের ফেরশতাকুল 
এবং বনের জীব-জন্তুরা ।-_-(বাহ্রে-মুহীত) 
নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় £ অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে, গ্লারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। 
কোরআনে-করীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরস্ষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছে। 
ব্লা হয়েছেঃ 
০৯৮৭ পর ১85 ১৮১৮০ ০৯১১০০০১৯৯5 550 
০৯ ১১০০৩ 
. অর্থাৎ স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশংকা দেখা- দেয়, 
তবে পথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে । যদি তাতেও বিরত 
না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে, যাতে এই 
পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে । 
কোরআন-করীমে এ প্রসঙ্গে ৮৯।--১/| ৬৪ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফিকহ শাস্ত্রবিদরা 
এই মর্মোদ্ধার করেছেন যে, পার্থক্য শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ি বা থাকার ঘর পৃথক করবে 
না_ যাতে স্ত্রীকে সে ঘ্বরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে-তার দুঃখও বেশি হবে এবং এতে 
কোনরকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও আশংকা অধিক । 
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সুরা আন্-নিসা - 7". ৩৬১ 


কোন এক সাহাবী রেওয়ায়েত করেছেন এ 
131 1+-০৮5 ৩1 005 4215105৯। হ৯৩১ ৯৮5 401 ০৯5০5 এ 
এ) ৯৯৫০ ২৩০৪০ ১৩৭৩৭ ১ ২৩ ০ | [৯৬০০৩ ০৮৮৯৮। 

-০২২41 ০৮ 

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের 
উপ্পর আমাদর'সত্রীদদের হক কি.? তিনি বললেন, তোমরা খেলে তাদেরও খাওয়াবে, তোমরা 
পরলে তাদেরও পরাবে। আর তাদের মুখমণ্ডলে মারবে না ।'তাদের. থেকে যদি পৃথক থাকতে 
চাও, তুবে শুধু বিছানা পৃঞ্ণক করে.নেবে-__ঘর পৃথক করবে না। 

বস্তুত এই জদ্রজনোচিত শাসন ও শাস্তিতেও যদি কোন ফল.না হয়, তবে তাকে সাধারণ 
মারধর রুরারও অনুমতি রয়েছে.তবে মুখমগ্ডলে মারতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ.রুরা হয়েছে। 

প্রাথমিক শাস্তিগুলো যেহেতু 'শ্লকান্তই দ্রজনোচিত, তাই সে ব্যাপারে নবী-রাসূল ও 
বুযুর্ণ-মনীষীবৃন্দ তার মৌখিক অনুমতিও দান করেছেন এবং কার্যকরভাবেও তা প্রমাণ করেছেন। 
কিন্তু তৃতীয় শাস্তি অর্থাৎ মারধর করার অনুমৃতি যদিও. অপারকতার পর্যায়ে বিশেষ ভঙ্গিতে 
পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাদীসে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, 
/২/-১৯ ৩১: যারা ভাল মানুষ তারা স্ত্রীদেরকে এ শাস্তি দেবে না। সুতরাং নবী-রাসূলদের 
দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ নেই। 
ইবনে সা'আদ ও বায়হাকী (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, প্রথমে স্ত্রীদের মারধর করার ব্যাপারে পুরুষদের সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, 
কিন্তু তাতে স্ত্রীরা উদ্ধত হয়ে পড়লে পুনরায় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 

উল্লিখিত আয়াতটিও এমনি একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত । এর শানে-নযুল হচ্ছে এই যে, 
যায়েদ ইবনে যুবায়র (রা) তাঁর কন্যা হাবীবাহ (রা)-কে হযরত সাপ্দ ইবনে রাবী রো)-এর 
নিকট বিয়ে দিয়েছিলেন । তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা বিরোধ দেখা দিলে স্বামী তাকে 
থাপ্পড় মেরে বসেন । তাতে হাবীবাহ্‌ (রা) তার পিতার নিকট অভিযোগ করে । পিতা যুবায়র 
(রা)-্তাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন । তিনি নির্দেশ দেন.ষে, যতটা 
জোরে সা“দ ইবনে রাবী হাবীবাকে থাঞ্সড় মেরেছে, তারও অধিকার রয়েছে তাকে ততটা জোরে 
থাপ্রড় মারার । 

তারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর হুকুম শুনে সেমতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে 
মারধর করাও স্বামীর জন্য জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষদের বিরুদ্ধে 
কিসাস কি€বা প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। যা হোক, আয়াত নাষিল হওয়ার পর 
মহানবী (সো) তাদের উতয়কে ডেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম শুনিয়ে দিলেন এবং প্রতিশোধ 
হণের হুকুমটি নাকচ করে দিলেন । 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৪৬ 
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৩৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে 
যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও ; কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে 
বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত। 

বিষয়-সংক্ষেপ £ এ আয়াতের দ্বারা মূলনীতিম্বরূপ যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই 
যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, 
বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে 
তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ দেওয়া হয়েছে। কারণ, নারীরা: বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের 
অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও , 
28887591758 
পুরুন্ষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। 

থম পুরুষকে তার জৈব ও পরপণ কর্মকষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মদ 
দেওয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে আদৌ সন্বব নয়। দৈবাৎ কিংবা ্য্ত 
বিশেষের কথা স্বত্ত। 

রত নীর যাবতীয় এোজলের নিশা পরা নিজে উপার্জন কিংবা তব 
সম্পদের বারা বিধান করে থাকে। 

প্রথম কারণটি হলো, আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজন্ব ক্ষমতা বহির্ভুত। আর 
দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া এ কথাও বলা যেতে পারে যে, 
একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও 
ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল ৪ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে 
জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্ষের যোগ্যতা ; (২) তার অভিভাবকতে শাসিতের সম্মতি । 
প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক । আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার 
ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি । কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোশ মোহরের 
শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকতৃ মেনে নেয়। 

সার. কথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি 
মূলনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। তাহলো এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান 
সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । নারীরা হলো, পুরুষের 
শাসিত ও অধীন। 

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে । একটি হলো তাদের শ্রেণী 
যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবক 
স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো সে সমস্ত নারীর, 
যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি । প্রথম শ্রেণীর নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক 
শাস্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই যিম্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রস্নোজন নেই। 
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সুরা আন্-নিসা ৩৬৩ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
বাতলানো হচ্ছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে এবং 
স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-ৰিসংবাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে ; তৃতীয়-কোন 
লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি 
নারীদের অবাধ্যতা কিংবা আনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বাথে বুঝিয়ে-শুনিয়ে 
তাদের মানসিক সংশোধন কর । এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে 
গেল। এতে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষও 
মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়েই দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। 
পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য 
এবং নিজের অসন্ুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিছানায় শোবে। এটা একটা স্ামুলি 
শাস্তি এবং উত্তম সতকীকরণ । এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই "শেষ 
হয়ে যেতে পারে । আর যদি সে এ ভদ্রজনোচিত শাস্তির পরেও স্বীয় অবাধ্যতা ও দু্র্ম থেকে 
ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধর করারও অনুমতি রয়েছে। আর 
তার সীমা হলো এই যে, শরীরে. যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই 
তৃতীয় পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূলে করীম (সা) পছন্দ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, “ভাল 
লোক এমন করে না।” 

যা হোক, এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য 
হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা 

হয়েছে, তেমনিভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, রি 1৮১5 ১51554৮:00 

পট 85275 তবে 
তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ অনুসন্ধান করতে যেও না; বরং কিছু সহনশীলতা 
অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদেরকে 
নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি । আলাহ্‌ তা“আলার মহত্ব তোমাদের 
উপরও বিদ্যমান রয়েছে; তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও 
ভোগ করতে হবে। 

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান $ 
উল্লিখিত ব্যবস্থাটি ছিল__এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। 
কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও 
অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতৃক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক, 
এমতাবস্থায় ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে 
পড়ে। কিন্তু সাধারণত এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং 
পারম্পরিক অপবাদ আরোপ করে বেড়ায়, যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে 
এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। 
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৩৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্ণ, উভয় পক্ষের সমর্থক ও-পক্ষাবলন্বী এবং মুসলমান: দলকে 
সম্বোধন করে এমন এক পুত-পরিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনাও 
প্রশমিত, হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদ আরোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে 
আপস-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে প্রারে । আর.ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসিত না হ'লেও 
অন্তত প্রিরারের মধ্যেই যেন তা হয় ; আদালতে মামলা- মোকদ্দমা রন্জু করার ফলে যেন 

আর তা হলো এই যে, সরকার উত্তয় পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোন 
শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপস করিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন সালিস 
নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের: পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে । 
এরত্দুতয়'ক্ষেত্রে সালিস অর্থে. (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কোরআন নির্বাচিত সালিসদয়ের 
প্রয়োজনীয়, গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই 'যে; এতদু'ভয়ের 
মধ্যেই রিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই 
থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎ€সঙ্গে বিশ্বস্ত, দিয়ানতদারও হবেন। 

সার কথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার ভ্ত্রর) 
পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে । সেখানে গিয়ে এতদুভয়ে 
কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িতৃই বা কি হকে__কোরআনে-করীম তা.স্থির করে 
দেয়নি'। অবশ্য বর্ণনাশেষে একটি বাক্য ঃ 42 40354 ১৬১9110950 অর্থাৎ যদি 
এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে 
জাভি লারা গ্রহে ব্রত দুর ভার হাযির যুটি রা 
দেবেন। 

: এই ৰাক্যটির দারা দুটি বিষয় বোঝা যায় £ (এক) আপস-স্বীমাংসাকারী সালিসহয়ের 
নিয়ত যদি সৎ হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বাসী-পীর সমঝোতা কামনা করেন, 
তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের গায়েবী-সাহাষ্য হবে । ফলে তারা নিজেদের 
উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতে করে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তাআলা 
সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন্‌। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি 
কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদ্বয়ের যে কোন একজনের মনে . 
হয়তো নিশ্বার্থতার অভাব ছিল। 

(দুই) এ বাক্যের ঘারা এ কথাও বোৰা যায় যে, দু'পক্ষের দু'জন সালিসকে পাঠানোর 
উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা 
স্বতন্ত্র যে, উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস 
নির্ধারণ করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আ্বামরা 
তাই মেনে নেব। এ ক্ষেত্রে এই সালিসঘয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী 
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হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে । আবার 
তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের"পক্ষ থেকে শ্রদতত 
অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে ভালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে-নিতে হবে। পূর্ববর্তী 
টির উনি জাজরা নিউ নিনি 
মা আশা) 

“হযরত আলী (রা)-এর সামনে একবার এ্রমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয় । ভাতেও প্রমাণ হয় 
যে, একমাত্র আপস মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিসদ্বয়ের অন্য কোন অধিকার 'থাকে না, 
জপ ছা টা চামোবে জারা দানি সরে টনাটি যার বারবী রড 
হযরত ওবায়দা সালগমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিঙ্নরূপ বর্ণিত রয়েছে ঃ | 

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা)-এর খেতমতে হাধির হলো । তাদের 
উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল্প। হযরত আলী (রা) নির্দেশ দিলেন যে, 
পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ 
করা হোক । অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা) 
বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান ? আর তোমাদেরকে কি করতে, হবে সে 
ব্যাপারে কি তোমরা অবগত ? শোন, তোমরা যদি..এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার... ব্যাপারে 
এবং তাদের পারস্পরিক আপস করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই কর। 
পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপস মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা 
করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক কৃরে দেওয়ার ব্যাপারে 
একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে । এ কথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি 
এটা স্বীকার করি__এতদুভয় সালিস আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে যে ফয়সালা. করবে, তা আমার 
মতের পক্ষে হোক. অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি। 

কিন্তু পুরুষটি বল্ল, রা জিরা ধা উরি নি 
সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, রনি রিনা 
আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন। 

'হযরত্ত আলী (রা) বললেন, লাতিনা ভিসির 
দেওয়া উচিত যেমনস্ত্রী দিয়েছে। 

এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুজতাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকারসম্পন্ন 
হওয়া কর্তব্য । যেমন হযরত আলী (রা) উভয় পক্ষকে বলে ভাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। 
কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা রে) ও হযরত হাসান বসরী রর) সাব্যস্ত করেছেন যে, 
উল্লিখিত সালিসঘয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে ইঘরত' আলী রো) 
কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় 
পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদ্বয় অধিকারসম্পন্ন নয়। 
অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্পন্ন হয়ে যায় । ০ 
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কোরআন-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার 
ক্ষেত্রে অতি চমণ্কার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায় । তার মাধ্যমে বহু মামলা-মোকদামা 
আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্্ায়েতে মীমাংসা করা যেতে পারে । 

অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করা সমীচীন £ ফিকহবিদ 
মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, দু'জন হাকাম বা সালিস পাঠানোর এ পদ্ধতিটি শুধু স্বামী-স্ত্রীর 
বিরোধের ক্ষেত্রেই সীমিত রাখা উচিত নয়, বরং অন্যান্য বিবাদ-বিসংবাদের বেলায়ও এ 
ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয় । বিশেষত বিবাদকারীরা যদি পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। 
কারণ, আদালতী সিদ্ধান্তে বিবাদের সাময়িক সমাধান হইলেও তার ফলে মনের অত্যন্তরে এমন 
কালিমা ও মলিনতার ছাপ থেকে যায়, যা পরবর্তীকালে অত্যন্ত অশোভন আকারে প্রকাশ পায়। 
হযরত ফারূকে আযম (রা) তার কাযীদের জন্য ফরমান জারি করেছিলেন £ 
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-/৮৮৭1 ০৬৪ 
অর্থাৎ “আত্মীয়-স্বজনের মধ্যকার মামলা-মোকদ্মা তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা 
পরিবারের সাহায্যে পারস্পরিক মীমাংসার ব্যবস্থা করে নিতে পারে । কারণ,কাযীর মীমাংসা 
অনেক ক্ষেত্রে মনের বিদ্বেষ ও শক্রতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দীড়ায়।” 
হানাফী মাযহাবের অনুগামী ফকীহদের মধ্যে কাষী কুদস, আলাউদ্দীন তারাবলুসী (র) 
তার “মুঈনুল আহ্কাম" গ্রন্থে এবং ইবনে শাহ্না (র) তার 'লিসানুল-আহকাম, গ্রন্থে উল্লিখিত 
ফারূকী নির্দেশকে এমন পঞ্চায়েতী মীমাংসার ভিত্তিতে পরিণত করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে 
উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-মীমাংসার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে 
তারা একথাও লিখেছেন যে, যদিও হযরত ফারূকে আযম (রো)-এর নির্দেশনামায় এ হুকুমটি 
আত্মীয়-স্বজনের বিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু হুকুমনামায় তার যে সব কারণ ও তাৎপর্ষের 
উল্লেখ রয়েছে যে, আদালতী সিন্ধান্ত মানুষের মনে কালিমা সৃষ্টি করে দেয়_ এটা আত্মীয়-স্বজন 
থেকে সমস্ত মুসলমানেরই বেঁচে থাকা কর্তব্য । সুতরাং বিচারক ও কর্তৃপক্ষের জন্য কোন 
মামলার শুনানির প্রাক্কালে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিষয়টি আপস-নিষ্পত্তির চেষ্টা করাই সমীচীন । 
যা হোক, উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের. এমন এঁক 
যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে, যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমগ্র বিশ্বের 
বিবাদ-বিসংবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সমাধান হয়ে যেতে পারে । নারী-পুরুষ সবাই নিশ্চিন্ত ও 
নিঃশংক চিত্তে নিজেদের পারিবারিক জীবনকে সাক্ষাৎ স্বীয় জীবনের অনুক্বপ করে গড়ে 
তুলতে পারে । জার পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদের পরিণতিতে যেসব গোত্রীয়, সাম্প্রদায়িক ও 
রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-বিহের সূত্রপাত ঘটে, সেসবের মাঝে শান্তি নেমে আসতে পারে । 
পরিশেষে আবারও এই বিস্ময়কর কোরআনী বিধি-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা যাক, যা 
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১. ঘরের বিবাদ ঘরেই ত্রমায়ে মিটিয়ৈ দিতে হবে ।: 

২. তা সম্ভব না হলে কর্তৃপক্ষ পরিবারের লোকদের মধ্য থেকে দু'জন:সালিনের. মাধ্যমে 
পরস্পরের মধ্যে আপস করিয়ে দেবেন, এটির সুরের রারিরি রন তিতির 
ভেতরেই সীমিত থেকে সমাধান হয়ে যায় । 

৩. আর. তাও যদি সম্ভব না হয়, রিনার 
উ্তয় পক্ষের অবস্থা ও ঘটনা তদন্ত করে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করবে । 

আয়াতের শেষাংশে 1১:১১ ::০ 9৫ 4 । বলে উল্লিখিত সালিসঘয়কেও সতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি কোন অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ কর, তবে তোমাদেরকেও যে 
একজন বিজ্ঞ-অবহিত সত্তার সম্মুখীন হতে হবে, তা মনে রেখো । 
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5// 2 পর্ণ তি 2টি 


মিন ৬৬০১১৯১৪ 2005%)$ দির 
তা ৬০ 756554 রি ধর 


(৩৬) আর ইবাদত করো আক্রাহ্র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে । 
পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, 
অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না 
দাডিক-গর্বিতজনকে-€৩৭) যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে. এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা 
দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ্‌ তা+আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় 
অনুখহে বস্তুত তৈরি. করে রেখেছি কাফিরদের জন্য অপমানজনক আযাব । (৩৮) আর 
স্বেই সমস্ত লোরু, যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক্-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা 
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আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কিয়ামতর্দদিবসের প্রতি এবং শয়তান. যার 
সাথী হয়, সে হলো নিকৃষ্টতর সাথী ! 





যোগসূত্র £ সূরা নিসার তফসীর প্রসঙ্গে পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ সূরায় 
হুকুকুল ইবাদ বা বান্দাদের হকের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সূরার শুরু 
থেকে এ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের হকের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার পর ইয়াতীম-অনাথ 
ও নারীদের হক বা অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দান এবং তাতে শৈথিল্য করা হলে তার শাস্তি ও 
তীতি, এ পৃথিবীতে এতদুভয় দূর্বল শ্রেণী অর্থাৎ নারী ও শিশুদের প্রতি যে উৎপীড়ন করা 
হয়েছে এবং যেসব উৎপীড়নমূলক প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর সংস্কার এবং 
অতঃপর উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর পিতা-মাতা ও অন্যান্য 
আত্মীয়-স্বজন, . পাড়া-প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের অধিকার সংক্রান্ত কিছু কিছু-বিষয়ের বিশদ 
আলোচনা,আসছে। আর যেহেতু এ সমস্ত অধিকার বা হক পরিপুর্ণভাবে সেই ব্যক্ষিই আদায় 
করতে'পারে, যে আল্লাহ্‌, রাসূল ও কিয়ামত-আখিরাতের ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে 
এবং অধিকন্তু কার্পণ্য, কিবর, অহমিকা ও লোক-দেখানো প্রভৃতি বিষয় থেঁকে এজন্য বেঁচে 
থাকে যে, এগুলো অধিকার আদায়ের পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ায়, কাজেই এ আয়াতসমূহে 
তওহীদ, অনুষ্রেরণা ও ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আর শির্ক 
করা, কিয়ামততকে অন্বীকার করা, 5545 
নিন্দা করা হ্য়েছে। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর”তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত-কর (এতে তওহীদও অন্তত) এবং তার সাথে কোন 
বস্তুকে তো মানুষই হোক অথবা অন্য কিছু হোক ইবাদতের বেলায়.কিংবা তার বিশেষ 
শুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিশ্বাসগততাবে) শরীক করো না? আর (স্বীয়) পিতা-মাতার সাথে 
সম্বহার কর (এবং সদ্যবহার কর) নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতীম-অনাথদের 
সাথে, গরীব-মিসকীনদের সাথে এবং নিকটবর্তী পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ও দূরবর্তী 
প্রতিবেশীদের সাথে এবং সহাবস্থানকারী বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও (তো সে সহাবস্থান সুদীর্ঘ সফর 
কিংবা কোন বৈধ কাজের অংশীদার প্রভৃতির মত দীর্ঘস্থায়ী হোক অথবা কোন সংক্ষিপ্ত সফর 
কিংবা ক্ষণিকের বৈঠক কালেই হোক)। আর পথিক-মুসাফিরের সাগেও (তো সে তোমাদের 
বিশেষ কোন মেহমান হোক বা না হোক)। এবং সে সমস্ত গোলাম-বাদীর সাথেও, যারা 
(শেরীয়তসম্মতভাবে) তোমাদের অধিকারতুক্ত। [সারকথা, এমন সবার সাথেই সদাচরণ কর 
অন্যান স্থানে শরীয়ত যার বিস্তারিত বিবরণ বালে দিয়েছে। বন্তুত যেসব লোক এসব হক বা 
অধিকার আদায় করে না-__অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে ; হয় 
স্বভাবের দাস্তিকতার দরুন কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে নাঁ এবং কারও প্রতি ভ্রক্ষেপ করে 
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সূরা আন্-নিসা ৩৬৯ 


না, কিংবা মনের উপর কার্পণ্যের প্রবল প্রভাব হেতু কাউকে কোন কিছু দান করতে প্রাণ যেন 
ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। অথবা রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসের অভাবের কারণে তার 
হুকুম-আহ্কাম, অন্যের হক আদায় করার জন্য পুণ্য লাভ সংক্রান্ত ওয়াদা এবং অন্যের হক 
আদায় না করার জন্য আযাব ও ভীতি প্রদর্শনকে যথার্থ বলেই মনে করে না। অথচ এমন করা 
কুফর। লোক দেখানো ও নামযশের প্রবণতা তাদের মনে চেপে বসে । আর সেজন্য তারা 
যেখানে যশ-খ্যাতির আশা দেখা যায়, সেখানেই ব্যয় করে- তা ন্যায়সঙ্গত হোক আর নাই 
'হোক। পক্ষান্তরে যেখানে যশ-খ্যাতির সম্ভাবনা নেই, সেখানে ন্যায়সঙ্গত হলেও ব্যয়. করবে 
না। অথবা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি তাদের আদৌ বিশ্বাস থাকে না। কিংবা কিয়ামতের উপরই 
তাদের বিশ্বাস থাকে না, অথচ এটাও কুফরী । যারা পৃথকভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে এ সমস্ত 
বিষয় অবলম্বন করে তাদের অবস্থা সম্পর্কেও জেনে নাও-] নিশ্চয়ই আলাহ্‌ তা“আলা এমন 
লোকদের সাথে মুহাব্বত রাখেন না, যারা মেনে মনে) নিজেকে বড় বলে মনে করে, (মুখে) 
দান্তিকতাপূর্ণ কথা বলে, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্যকে কার্পণ্য করার তালীম দেয় (তা মুখে 
বলার মাধ্যমেই হোক কিংবা তাদের কাজকর্মে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমেই হোক) এবং তারা 
সে সব বিষয় গোপন করে রাখে, যা আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগহ দান করেছেন । (এর মর্ম 
হলো এই যে, সেই. ধন-সম্পদ, যা তারা কোনরকম কল্যাণের তাকীদে নয়, বরং একান্ত 
কার্পণ্যের দরুন গোপন রাখে, যাতে হকদাররা তাদের কাছে নিজেদের হক বা অধিকার প্রাপ্তির 
আশা না করে। কিংবা এতে সেই ধর্মীয় জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যা গোপন করা ইয়। 
কারণ, ইহুদীরা জানা সত্ত্ব্ও রিসালতের বিষয়টি গোপন করছিল। এভাবে ফার্পণ্যের বিষয়টি 
ব্যাপক হয়ে যায়, যাতে কৃপণ ও রিসালতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়)। 
আর আমি এহেন অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্য (যারা ধন-সম্পদ সংক্রান্ত নিয়ামত অথবা রাসূল 
প্রেরণ সংক্রান্ত নিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে না) অপমানজনক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। 
আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও 
কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না, (তাদের অবস্থাও একই রকম- আল্লাহ তাদেরকেও 
ভালবাসেন না)। আর আসল কথা হলো এই যে, শয়তান যাদের দোসর হৰে (যেমন, হয়েছিল 
উল্লিখিত লোকদের), সে হলো নিকৃষ্টতর দোসর । (সে এমন সব পরামর্শ দেয়, যার পরিণতিতে 
সাধিত'হয় কঠিন ক্ষতি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিবয় 

ওরা নার যয 
সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে'আললাহর আনুগত্য ইযাদত-বনদেদী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে 
বলা হয়েছে £ 

(515 ১:5১ 4 | 1:52 অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ইবাদতের বেলায় তার 
সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য়.খণ্ড)_-৪৭ 
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৩৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হক বা. অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে ইবাদত-বন্দেগী ও তওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি 
আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় 
এবং তার হুকুম-আহ্কামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য 
অধিকার রক্ষার নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানব গোষ্ঠী, সমাজের রীতিনীতি কিংবা রাষ্ট্রের 
আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি 
মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তা 
হলো আল্লাহ্‌র ভয় ও পরহিযগারী। আর এই আল্লাহ্‌-ভীতি ও পরহিযিগারী শুধু তওহীদের 
মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা 
অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তওহীদ ও ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা 
একান্তই সঙ্গত। | 

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা £ অতঃপর সমস্ত আত্মীয়- 
আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাথে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বীয় ইবাদত-বন্দেগী -ও হকসমূহের পর পরই পিতা-মাতার হক 
সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নিয়ামত ও অনুগহ 
একান্ত আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা 
যায়, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের প্রতি সর্বাধিক ইহসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার । সাধারণ 
উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ । তাছাড়া জন্ম 
থেরে যৌবন প্রাপ্তি পর্যস্ত যে সমস্ত কঠিন ও বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যন্ত 
পিতা-মাতাই-তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তাঁর প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে 
থারুন। সে জন্যই কোরআন করীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ্‌ 
আ'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 
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অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে £ 
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চিত নার বনী-ইসরাঈলদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি যে, তোমরা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহার কন্বরে)। 
আয়াত দু'টিতে পিতা-মাতার ব্যাপারে একথা বলা হয়নি.যে, তাদের হকসমূহ আদায় করবে 
কিংবা. তাদের সেবাযক্র করবে, বরং বলা হয়েছে তাদের প্রতি ১... »। (ইহসান) করবে । এ 
শব্দের সাধারণ মর্মে একথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, প্রয়োজনবোধে তাদের খোরপোশের জন্য 
স্বীয় সম্পদ ব্যয় করবে, প্রয়োজনানুপাতে দৈহিক সেবা*শুশ্রষা করবে এবং তাদের সাথে কথা 
বলার সময় কঠোর ভাষায় এবং জোরে কথা বলবে না। এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করবে, না, 
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যাতে তাদের মনে কষ্ট হতে পারে । এমনকি তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের সাথেও 
এমন কোন আচরণ করবে না, যাতে পিতা-মাতা মানসিকভাবে আহত হতে পারেন। বরং 
তাদেরকে সুখী করার জন্য, তাদের মানসিক শান্তির নিমিত্তে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে 
হয়, তা সবই করবে। পিতা-মাতা যদি সন্তান-সন্ততির হক আদায়ের বেলায় শৈথিল্যও প্রদর্শন 
করে, তথাপি তাদের সাথে কোনরকম অসদাচরণ করার কোন অবকাশ নেই। 

হযরত .মা'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) দশটি অসিয়ত করে 
ছিলেন। তন্ুধ্যে (১) আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে 
সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয় ! (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাদের 
মনে কষ্ট দেবে না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন 

ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর।-__-(মসনদে আহমদ) | 

রাসূলে করীম (সা)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাদের সাথে সম্বহারের 
তাকীদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার. সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ 
রয়েছে। 

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ল্লোক 
নিজের রিযিক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার সেলায়ে-রেহমী অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনের 
হকসমূহ আদায় করা উচিত। 

তিরমিধী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্ুষ্টি পিতার 
সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্‌র অসস্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 

.“শোয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (রে) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা) 
ইরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি 
সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুক্,হজ্জের 
সওয়াব প্রাপ্ত হয়। ৃ 

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, স্মন্ত 
গোনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাঁদের 
মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখিরাতের পূর্বে দুণিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিগ করে 
দেওয়া হয়। 

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সহ্যবহারের তাকীদ £ উল্লিখিত আয়াতে পিতা-মাতার 
পরে পরেই সাধারণ ৬৫৯ হ]। ৫3 অর্থাৎ সমস্ত আতীয়-হবজনের সাথে স্যবহার করার্‌ তাকীদ 
দেওয়া হয়েছে। কোরআন করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 
যা হুযুর (সা) প্রায়শই বিভিন্ন ভাষণের পর তিলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছেঃ 


»৬২০৪]। ৪545219 ০০০৯১৪4৪ রি 41101 2১১২ 


অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ সবার সাথে ন্যায়,ও সদ্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন 
আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য ।” এতে সাষর্থ্যানুষায়ী আত্মীয়-স্বজনদের কায়িক ও 
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আর্থিক সেবাযদ্রু করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাদের খবরা-খবর নেওয়াও 
অন্তর্ভুক্ত । 

হযরত সালমান ইবনে “আমের (রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো) ইরশাদ করেছেন যে, সদকার 
মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনদের দান করলে তাতে তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, 
অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু'টি 
সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হলো সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হলো সেলায়ে-রেহমীর 
সওয়াব অর্থাৎ আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব ।-_ (মসনদে আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী) 

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেওয়া হয়েছে এবং তার 
পরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে। 

ইয়াতীম-মিসকীনের হক $ তৃতীয় পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে 8 ১:৩...]1১ 55215 ইয়াতীম 
ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথম ভাগে এসে গেছে, কিন্তু 
আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
লা-ওয়ারিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়তাকেও এমনি গুরুতৃপূর্ণ ও 
জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-স্বজনদের বেলায় করে থাক। 

প্রতিবেশীর হক ঃ চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে £ | ৪১, (এবং নিকটপ্রতিবেশীর)__ 
পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে ৪ ০৯| ১1 -%. শব্দের অর্থ প্রতিবেশী । এ আয়াতে দু'রকম 
প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। 

(১) ৬: ৪|| 53১৮ ৯ (২) ৮০৭।১৮৯ এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
সাহাবায়ে-কিরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ৪ 4১১ এ £3১._২ বলতে সেই সব 
প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু'টি 
হক সমব্িত হয়ে যায় । আর ৯ ১৮_ ৯ বলতে শুধু সেই প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সে জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে । 
যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান । আর '“জারে জুনুব' বলা হয় অমুসলমান 
প্রতিবেশীকে । ও 

কোরআনে ব্যব্বত শব্দের অর্থ এটাই সম্ভবত বোঝাতে চায়। তাছাড়া বাস্তবতার দিক 
দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ-থাকাটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে । আর 
প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্বীয় হওয়ার দিক দিয়েও প্রতিবেশী সে নিকটবর্তী হোক 
অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাস্ত্ীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান- যে কোন 
অবস্থায় সাধ্যানুয়ায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেওয়া কর্তব্য । 

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় 
তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে । এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, স্বয়ং ভ্যুরে আকরাম 
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(সা) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, “কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের 
হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দুটি. এবং কোন কোন প্রতিবেশী 
রয়েছে যাদের হক তিনটি । এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো এমন অমুসলমান, াদের সাথে 
কোন আত্মীয়তাই নেই। দুই হৃকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মুসলমানও বটে । আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো তারা, যারা একই সঙ্গে প্রতিবেশী, 
মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয় ।”__(ইবনে কাসীর) 

রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জিবরাঈল (আ) সদাসর্বদাই আমাকে প্রতিবেশীর 
প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তাদের সাহায্য-সহায়তার তাকীদ করতেন । এমনকি তোর তাকীদের 
দরুন) আমার ধারণা হতে থাকে হয়তো বা প্রতিবেশীদেরও আত্মীয়দের মতই মীরাসের 
অংশীদার করে দেওয়া হবে । (বুখারী) 

তিরমিধী ও মসনদে আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে 
আকরাম (আ) ইরশাদ করেছেন, “কোন মহল্লার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সেই 
লোকই সবচাইতে উত্তম, যে স্বীয় প্রতিবেশীদের হক আদায়ের ব্যাপারে উত্তম । 

মস্নদে আহমদে উদ্ধৃত অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে 
কোন প্রতিবেশীর জন্য পেট ভরে খাওয়া জায়েয নয়। 

সহকর্মীদের হক £ ষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে ১:21, ..( :-॥0 -এর শাব্দিক অর্থ হলো 
পরী ডে লৈনর উর জঙীরাও অভ ভারা দে, জাহাজ, বাস-মোটর প্রভৃতিতে 
পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সেসব লোকও অন্তুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক 
বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে । 

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তাঁ ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন 
ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিতাবে সেই ব্যক্তির সাহচর্ষের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য 
করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় 
আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে । তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্ত্ীয় 
সবাই সমান-_সবার সাথেই সদ্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিন্ন পর্যায় হচ্ছে 
এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোনরকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা 
বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে । এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট 
হতে পারে । যেমন দিগারেট পান করে তার দিকে ধোয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক 
ফেলা এবং এমনভাবে বসা, যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি | :.. 
রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতিতে সফরের সময় সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাস্তি 
ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধু একজনের জায়গারই অধিকার 
রয়েছে, তার বেশি জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই । রেলে (বা অন্যান্য 
যানবাহনে) অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও 
ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার । 
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৩৭৪ তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে-বিল-জান্ব-এর অন্তর্ভুক্ত 
ষে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার ; 
তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই "হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী 
বসবাসেই হোক ।__(রূহুল মা'আনী) 

পথিকের হক £ সপ্তম পর্যায়ে ইরশাদ হয়েছে 8১ ১. ১1) অর্থাৎ পথিক ৷ এতে এমন 
লোককে বোঝানো হয়েছে, যে সফরের অবস্থায় আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয় কিংবা 
আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজানা-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় সম্পর্কের 
লোক সেখানে উপস্থিত নেই, তাই কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার 
হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে অর্থাৎ সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার 
সাথে সদ্যবহার করা । 

গোলাম-বাদী ও কর্মচারীর হক $ অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে 4১41 ০৫1 ৮ এতে 
লালা কো নে দাও 
করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্যবহার করতে হবে । সাধ্যানুযায়ী খাওয়া-পরার ব্যাপারে 
কার্পণ্য করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত.কোন কাজ তাদের দ্বারা করাবে না। 

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বাদীকেই বোঝাচ্ছে, 
কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রাসূলে করীম (সা)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে 
আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও 
ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য । তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির 
ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ্য করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো 
যাবে না। 

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে, যাদের মনে দাতিকতা বিদ্যমান ৪ 
আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 1৯১ %১ 2 9.৫ ১০ ₹৯:% | (| অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এমন 
লোককে পছন্দ করেন না, যে দান্তিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে। 
*. আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার ৷ কারণ, পূর্ববর্তী আটটি 
পর্থায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সে সব লোকই 
শৈথিল্য-প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় গর্ব, অহমিকা, তাকাব্দুর ও দান্তিকতা বিদ্যমান। 
আল্লাহ্‌ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন। 

'দান্তিকতা এবং মূর্খভাজনিত গর্ব সম্পর্কে রহ হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে । এক 
হাদীসে আছে ৪ 
₹215 4111 1০ 4141 ০১০০ 4৪ 40৩ 45০ 441 ৮৪১ ০৯৯৮৮১ 9%। ৩০ 
১০৮৯ ৬ ৩১১৯ ০ ২৮৯ ০৮৮৯০ এও ই এসি! 3041 ০৯১৪১1৩ 
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সূরা আনৃ-নিসা ৩৭৫ 


অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রো) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
বলেছেন, সে লোক (চিরকালের জন্য) জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার মনে রাই পরিমাণ 
ঈমান রয়েছে। আর এমন কোন লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার মনে রাই 
পরিমাণ অহংকার বা দান্তিকতা রয়েছে।__(মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩) 

অন্য এক হাদীসে যাতে দন্তের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে___উল্লিখিত আছে $. 


৪0410740805 08551172585555082 
৩। ০৯১ ৭০৮৯ ১৯৪ ০৮১ ৪১৭ ০৪৯৭ বিএ লঠি 90৪ ০০ ৯ ০৯টি 
৩০০০ 441 ৩10৮5 -৮৮৮৯ 4৮৩ (সি 49১ 55 ৩। আক ৯০৭ 


-০৭০০। ৮১৪৩ ৩৭ ০৮৪ ১৯১০ _৭০০৯/।াশিএ ৫১০৯ 

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ রো) রেওয়ায়েত করেছেন যে, ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 
সেই লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার মনে অণু পরিমাণ অহংকার বা দন্ত বিদ্যমান 
রয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল হোক, 
জুতা জোড়া সুন্দর হোক, এটা সবাই চায়, তাহলে কি এটাও অহংকার বা তাকাব্বুর হবে ? 
হুযুর (সা) বললেন, আল্লাহ্‌ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন । বস্তুত “তাকাব্বুর হলো হককে 
প্রত্যাখ্যান করার এবং মানুষকে হীন-নিকৃষ্ট মনে করার নাম।” _-মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৩৩) 
". অতঃপর 3১১: 9:81 বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দান্তিক তারা ওয়াজিব 
হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও 
নিজের অশোভন কথা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস জুবলম্বন করার প্রতি 
উৎসাহিত করে। . 

আয়াতে যে %)** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে 
সাধারণত অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু 
আয়াতের শানে-নযুল পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে 4, বা-কার্পণ্য' শব্দটি 
সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত 
কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত ছারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদীনায় 
বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছিল৷ এরা ভীষণ দান্তিক ও অসন্তব রকম কৃপণ ছিল। 
করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সেই সমস্ত জ্ঞানও 
গোপন করত যাতে মহানবী (সা)-এর আগমন-সংক্রান্ত সুসংবাদ ও তার লক্ষণসমূহের উল্লেখ 
ছিল৷ কিন্তু ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেওয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় 
নিত__ না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, 0945 
করতে বলত। 


//4.1091019021-0017 


৩৭৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে 
এবং ইল্ম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি 
অকৃতজ্ঞ ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব । 
দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পপ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেনঃ 
8:15401154301155315500554745155)595১58105 
সত নহি 5285 4৯1554৮17৮5 
051০2551760 ১৯১। এ৬৬৪৩ 0৯ 08০০ ৮০141 
অর্থাৎ “হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন, 
প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্‌! 
সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্‌! কৃপণকে 
ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও । _ (বুখারী, মুসলিম) 
অন্য এক হাদীসে আছে ঃ 
35০014-25 ০ এ] ৬০০ 401 4৯০০ ০ ০৩ (০০১) 2155158 
(০ ৮৯০০1৩২৫০11 ০৬3৪ 5535 25415 401 (৯৩ পিশও ্ 
* ২০১৪1৯১৭| 
অর্থাৎ হযরত আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করেছেন, হে আসমা ! সৎ ও কল্যাণের পথে ব্যয় করতে থাক আর গুণে গুণে ব্যয় করো না। 
তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমার বেলায় গুণতে শুরু করবেন। তাছাড়া সৎপথে ব্যয় করা থেকে 
অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে (ধন-সম্পদের) অতিরিক্ত হিফাযত করতে যেও না। তাহলে আল্লাহ্‌ও 
হিফাযত করতে শুরু করবেন। আর তোমার দ্বারা যেটুকু দান করা সন্ভব, তা দিতে বিলম্ব করো 
না।__বেখারী, মুসলিম) 
০ 401৩০ 4114৯5৪4০০৪ 55 এএ। ৮৯০ ২ এ 
৩৮ ০১৪০৭) ০৯ ৪৮৪ হল) ০০ ৮৪০৪ 411 ০০ ৯৪১৪ ৮৯৮1৩ 
৬৪১৪ ০০১4 ০৮ ৬৯ ২১৯11 ০০ ৬৯১ 4111 0০ ১৪ ০৯৯13 ০০। 
্‌ 49545054000511825185045851155 
অর্থাৎ, হযরত আৰ্‌ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটবর্তী, জান্নাতেরও নিকটবর্তী এবং মানুষের দৃষ্টিতেও পছন্দনীয়, 
আর-ভ্লাহান্নামের আগুন থেকে দূরে । পক্ষান্তরে বখীল বা কৃপণ ব্যক্তি.আল্লাহ্‌র কাছ থেকেও 
দূরবর্তী, জান্নাত থেকেও দূরবর্তী, মানুষের. কাছেও ঘৃণিত এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী । বন্তুত 
একজন 'জাহিল-বা মূর্খ দানশীল (যদি যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরযসমূহ সম্পাদন করে এবং 
হারাম কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে তবে), সে কৃপণ অপেক্ষা উত্তম, যে ইরাদতে 
নিয়মানুবর্তী ।__(তিরমিযী) 
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সূরা আন্-নিসা ৩৭৭ 


5407553170-5765155441-573385 
*৬/৯| ০৬০৬ এ৯৭। ০৩ ৪ ০৮৮১১ ০৮৯৯১+০৪ 
অর্থাৎ “হযরত আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করেছেন, দুটি অভ্যাস রয়েছে যা কোন মুমিন ব্যক্তির মাঝে সমবেত হতে পারে না-_€১) 
কার্পণ্য (২) অসদাচরণ ।-__(তিরমিযী) 
অতঃপর 2১5১ 3:5| বাক্যের দ্বারা দান্তিকদের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা 
হলো এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার 
অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে । আর যেহেতু এরা 
আল্লাহ্‌ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং 
আখিরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নও উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক 
শয়তানের দোসর ৷ অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের 
এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন 
করা যেমন দৃষণীয়, তেমনিভাবে লোক-দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনতাবে ব্যয় করাও 
নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে 
ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে "শিরক বলেও 
অভিহিত করা হয়েছে ঃ 
০ 4 ০০৪ 40) 4১০০ ০৪ ০০৪4০ এ। ০০ ৯০২০৯ এয ০ 
এ ৯৯০৯০ ০০ এ০৪এ। ০০ ৪০ ০০ 00 ০০ 4৭ ০০৫৮৭ 
44553 455০০ ৪০০৪ ৬৪৯ এ 
অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি শিরক বা অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ; যে 
লোক কোন নেক আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করে, তখন আমি 
সে আমলটি শরীকের জন্যই ছেড়ে দিই এবং যে লোক সে আমল করে তাকেও বর্জন করি। 
৩১1৫4845401 ০4৭ 411 4৬৭০ এত 0৮5 ৬৭ ০৪ ০৯ 05, 
815525557541515555957557584515821975 
4101 5৪৪ 
অর্থাঞ্চশীাদ্দাদ ইরনে আউস (রা) বলেন, আমি ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,'ষে 
ব্যক্তি লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল, সে শিরকী করল, যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে 
রোযা রাখল, সে শিরকী করল এবং যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকী-খয়রাত, রুরল, সে 
শিরকী করল ।_ (মসনদে আহমদ) 


মা'আরেফুল- কোরআন (২য় খণ্)__৪৮ 
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৩৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ 


51: 3। 41534285441 এ | ১১ ০১ ১৬-৯-০ ০৮০ 
১৮৮০১ এ 059 4111 0৬০৪ 15405 4১85০ 31 এ১৪এ। ০5 7851 
০0০11 01 

অর্থাৎ “মাহমুদ ইবনে লাবীদ -(রা)'থেকে বর্ণিত. রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ 
করেছেন, তোমাদের জন্য আমার সবচেয়ে. বেশি আশংকা হয় 'শিরকে আসগর" বা ছোট 
শিরকী সম্পর্কে । সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শিরকী কি ? হুযূর (সা) 
বললেন, তা হলো রিয়া" বা লোক-দেখানো ।” 

বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে বাড়তি একথাও বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন 
সৎ আমলসমূহের সওয়াব বণ্টন করা হবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা রিয়াকারদের উদ্দেশ্যে 
বললেন, “তোমরা সে সমস্ত লোকের কাছে যাও, যাদেরকে. দেখাবার উদ্দেশ্যে তোমরা 
দুনিয়াতে নেক আমল করতে আর সেখানে গিয়ে দেখ, তাদের কাছে. তোমাদের কৃত নেক 
আমলের জন্য কি সওয়াব এবং কি প্রতিদান রয়েছে ।” 


০9 পপির পাত 2৯৫54 নে 2৫ 2.৩৫প ১৮ 
১201582051585 22৯৯) 255950152 চান 


দ্ ার্পার্তা রা 5 5 ৮) 


8৬০১০৪50৬৮৭) 9)91952595985 
চি ভ 
উদ 


(৬৯) আর কিইবা ক্ষতি হতো তাদের, যদি তারা ঈমান আনত আন্লাহ্র উপর, 
কিয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক থেকে ! অথচ আল্লাহ্‌ 
তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত ! (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কারও প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও 
রাখেন না ; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে ঘিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে 
বিপুল সওয়াব দান করেন । (৪১) আর তখন কি-অবস্থা দাড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব 
প্রতিটি উদ্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং তোমাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা 
বর্ণনাকারী !8২).সে-দিন কামনা কবে সেই সমস্ত লোক, যারা কাফির হয়েছিল এবং 
রাসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায় । কিন্তু গোপন করতে পারবে 
__নাআল্লাহ্র কাছে কোন বিষয় ।-.. 
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সূরা আন্-নিসা.. - ৩৭৯ 


যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং 
কার্পণ্য প্রভৃতি বিষয়ের নিন্দাবাদের বিবরণ ছিল। অতঃপর আলোচ্য এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌ 
ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দান করা 
হয়েছে। আর সবশেষে হাশর অনুষ্ঠানের বিবরণ দান পূর্বক সে সমস্ত লোকদের অন্তত পরিণতি 
সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা ঈমান আনে না এবং নেক আমল করে না। 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ : 


আর তাদের উপর কি (এমন) বিপদ নেমে আসবে যদি তারা আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ 
বিচার দিবসের উপর (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের উপর) ঈমান নিয়ে আসে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা কিছু তাদের দান করেছেন, তা থেকে কিছু (নিস্বার্থভাবে) ব্যয় করতে থাকে ? (অর্থাৎ ক্ষতি 
কিছুই হবে না, বরং সব রকমেই লাভ হবে) বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের (সৎ-অসৎ 
কার্যকলাপ) সম্পর্কে সম্যক অবগত (সুতরাং তিনি ঈমান ও সৎকাজে ব্যয়ের জন্য সওয়াব দান 
করবেন এবং কুফরী প্রভৃতির জন্য আযাব দেবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা একটি অণু 
পরিমাণও জুলুম করবেন না (কারো প্রাপ্য সওয়াব দেবেন না অথবা অকারণে কাউকে আযাব 
দিয়ে বসবেন, যা বাহ্যত অন্যায়__তা কখনও হবে না)। আর (বরং তিনি হলেন এমন 
সদয়-করু্ণীময় যে,) যদি কেউ একটি নেকী করে, তবে তাকে তিনি দ্বিগুণ করে সওয়াব দান 
করবেন (যেমন, অন্যান্য আয়াতে ওয়াদা বর্ণিত রয়েছে)। তাছাড়া (প্রতিশ্র€ত এই সওয়াব 
ছাড়াও) নিজের পক্ষ থেকে (আমলের বিনিময় ছাড়াও পুরস্কার-স্বরূপ পৃথকভাবে) মহাদানে 
বিভূষিত করবেন। সুতরাং তখনই বাঁ কি অবস্থা দাড়াবে, ইখন প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে 
একেকজন সাক্ষী উপস্থিত করবেন এবং (আপনার সাথে যাদের মোকাবিলা হয়েছে) সৈঁসব 
লোকের উপর সাক্ষ্যদানের জন্য আপনাকে উপস্থিত করবেন ? ভের্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার নির্দেশাবলী মান্য করেনি, তাদের বিষয় উপস্থাপনকালে সরকারী সাক্ষী হিসাবে 
নবী-রাসূলগণের এজহার শ্রবণ করা হবে। যে সমস্ত বিষয় নবী-রাসূলগণের উপস্থিতিতে 
সংঘটিত হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় তীরা প্রকাশ করবেন এই 'সাক্ষ্যদানের পর সেসব 
বিরুদ্ধবাদীদের অপরাধ প্রমাণ করিয়ে তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ'করা ইবে। উপরে বলা 
হয়েছিল যে, তখন অবস্থাটা কেমন দীড়াবে ? অতঃপর স্বয়ং আল্লাহ্‌ সে অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলছেন,) সেদিন (অবস্থা এমন দাড়াবে যে,) যে সমস্ত লোক (পৃথিবীতে অবস্থানকালে) কুফরী 
অবলম্বন করেছে এবং রাসূলগণের কথা অমান্য করেছে, তারা এমন কামনা করবে যে, হায় 
(এক্ষণই যদি) আমরা মাটির সমান হয়ে মিশে যেতাম ! যোতে এহেন অপমান ও বিপদাপদ 
থেকে নিরাপদ থাকতে পারে ।) এবং বোইরের সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়াও স্বীকারোক্তিক্রমেও অপরাধী 
সাব্যস্ত হবে। কারণ) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে (এমন) কোন বিষয়ই গোপন করতে 
পারবে না যো তারা পৃথিবীতে করে থাকবে। ব্ুত তাদেরকে উয ্রকারেই অপরাধী ্রতিপর 
করা হবে)। 
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৩৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে 411, 95255 _ অর্থাৎ তাদের ক্ষতিটা কি হবে 
এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে এবং আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে ? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ 
কাজ । এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, তবুও কেন নাফরমান ও 
অকৃতজ্ঞ থেকে আখিরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে। 

অতঃপর বলা হয়েছে 85১3 0.5%. 10559 0। 01 _ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও কোন 
সৎকর্মের সওয়াব এবং শুভ প্রতিদানের বেলায় বিন্দু-বিসর্গও অন্যায় করেন না। বরং নিজের 
পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখিরাতে এগুলোকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তার 
সওয়াব দান করবেন, বরং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান। . 

আল্লাহ তা'আলার নিকট নিম্নতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি 
সৎকাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয় এবং তদুপরি নানা বাহানায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি 
হতে থাকে । কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সৎকাজ এমনও রয়েছে, 
যেগুলোর সওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্‌ হলেন মহাদাতা | 
তিনি তার অসীম রহমতে (সৎকাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা 
সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে ৫:05 ১০ ৯:০১ __কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কল্পনা করা যেতে পারে ? 

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ০০১ শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। 
এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিপড়েকেঠ; যোর্রাতুন) 
বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও ওজনহীনতার প্রেক্ষিতে একে উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে। 

৪ ১০ ৫৯191 -8৫ বলে আখিরাতের ময়দানের 'দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি 
লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফিরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে.। 
নেক-বদ ও স়্অসৎ আমলের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত কুরা হবে এবং যখন জাপনিও নিজের 
উন্মতের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আর বিশেষ করে সেই কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে 
আল্লাহর আদালতে সাক্ষী দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্যে সব মো'জেযা প্রত্যক্ষ করা সত্তেও 
মিথ্যারোপ করেছে এবং আপনার তওহীদ ও আমার রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন-করেনি। ূ 

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত আবদুল্লাহ্‌ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার 
কাছ থেকে শুনতে চান অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে? হুযুর বললেন, হা, 
পড়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন্-নিসা পড়তে আর্ত করলাম যখন 
১$555২5148 ১০ ৮58 ০৮১৪৪ পর্যস্ত পৌছান, তখন তিনি বললেন, এবার থাম। 
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সূরা আন্-নিসা ৩৮১ 


তারপর যখন আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে 
পড়েছে। 

আল্লামা কুস্তলানী (রে) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে হুযূর (সা)-এর সামনে আখিরাতের 
দৃশ্যাবলী উপস্থিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয় । আর 
সে জন্যই তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। 

জ্ঞাতব্য ৪ কোন কোন মনীষী বলেছেন ৪4১ -এর দ্বারা রাসূলে করীম (সা)-এর সময়ে 
উপস্থিত কাফির-মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । আবার অনেকের মতে কিয়ামত পর্যন্ত 
আগত গোটা-উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা 
বোঝা যায় যে, হুযুরের উম্মতের যাবতীয় আমল হুযুরের সামনে উপস্থিত করা হতে থাকে। 

যা হোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রাসূলরা নিজ নিজ উম্মতের 
সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী (সা)-ও স্বীয় উম্মতের কৃতকর্মের সাক্ষ্যদান 
করবেন । কোরআন-করীমের এই বর্ণনারীতির ছারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযুর (সা)-এর পর আর 
কোন নবীর আগমন ঘটবে না যিনি স্বীয় উম্মতের উপর সাক্ষ্যদান করতে পারেন। অন্যথায় 
কোরআন, করীমে তার (অর্থাৎ সে নবীর) এবং তার সাক্ষ্যদানের বিষয়ও উল্লেখ থাকৃত। এ 
হিসাবে উত আয়াতটি খতমে নবুয়তের একটি প্রমাণ । 

1১৯৫ 0 ২৫০০ _ আয়াতে ময়দানে আখিরাতে কাফিরদের দুরবস্থার কিবরণ দান 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কিয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হায় ! আমরা যদি ভূমির. সাথে 
মিশে যেতাম, ভূমি যদি দু'ফাক হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে-গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম 
এবং এখনকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম ! 

হাশরের মাঠে কাফিররা যখন দেখবে, সমস্ত জীবজন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত 
অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পর মাটিতে পরিণত. হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হরে 
এবং তাব্ন কামনা ররবে_ হায়-! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম । যেমন, সূরা “নাবা'তে বলা 
হয়েছে 21১১.০১২ ৮১:১৮ এ] 4১89 (আর কাফিররা বলবে, কতই না উত্তম হতো যদি 
আমরা মাটি হয়ে যেতাম)। 

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে £ (৫, 2১545) _ অর্থাৎ এই কাফিররা নিজেদের 
বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত, 
পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রাসূলরা সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহেও 
সবকিছু বিধৃত থাকবে । | | 

হযরত ইবনে আব্বাস রো)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোরআনের এক জায়গায় বলা 
হয়েছে, কাফিররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা 
কসম খেয়ে খেয়ে বলবে ১৫১: (৫ ।2 0৫১ 4 আল্লাহ্র কসম আমরা শিরক করিনি)। 
বাহাত এ দুটি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি ? তখন হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রর্থমে কাফিররা লক্ষ্য করবে শুধু 
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মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা এ কথা স্থির করে নেবে যে, 
আমাদেরও নিজেদের শিরক ও অসৎ কর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয়তো আমরা 
'এভাবে মুক্তি পেয়েও-যেতে পারি কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙগগুলোই 
তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, 
তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে । এ জন্যই বলা 
হয়েছে । ১১০ কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। 
22১৫৮ প 4 5৮ 
রি ১০৮০৪৯৩1৮০১ ৩৩ 


৫ দিএততে পর 2 


৮৮১০৩ রা মে 
লি নে ৮০০ 


(৪৩) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাবের ধারে-কাছেও 
যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ ; আর (নোমাযের কাছে যেও 
না) ফর গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিম্তু, মুসাফিরী অবস্থার 
কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য 
থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারীগমন করে থাকে, কিন্তু পরে 
যদি পানিধাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির বারা তায়াম্মম করে নাও-__-তাতে 
মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা“আলা ক্ষমাশীল ! 


শানে নযুল £ তিরমিধী শরীফে হযরত আলী (রা)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, 
মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) কতিপয় 
সাহাবীকে দাওয়াত করেছিলেন। তাতে মদ্যপানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভ্যাগত মেহমানদের 
খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে যায়। নামাযে হযরত আলী (রা)-কে 
ইমাম নিযুক্ত করা হয়। নামাযের মাঝে নেশার দরুন 'কুল ইয়া আইয্যুহাল কাফিরুন” সূরার 
তিলাওয়াতে তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়, নেশাগ্রস্ত 
অবস্থায় যেন নামায পড়া না হয়। 
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সূরা আন্-নিসা ৩৮৩ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না (অর্থাৎ 
নামায পড়ো না), যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও, যা কিছু তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। 
(অর্থাৎ ততক্ষণ -পর্যন্ত নাম্বায পড়ো না। এর মর্মার্থ এই যে, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া 
যেহেতু ফর, আর এমন অবস্থা যেহেতু নামাফ আদায়ের পথে অন্তরায়, সেহেতু তোমরা 
নামাযের সময়ে নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার করো না ; নামাযের মাঝে তোমাদের মুখ থেকে. যেন 
কোন শরীয়ত বিরোধী বাক্য বেরিয়ে না পড়ে)। আর অপবিত্র অবস্থায়ও (অর্থাৎ ফরয 
গোসলের অবস্থায়ও নামাযে .যেও না)। অবশ্য তোমাদের মুসাফিরী অবস্থার কথা স্বতন্ত্র (যার 
হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শীত্বই আলোচনা করা হচ্ছে)। যতক্ষণ না তোমরা গখ্রোসল করে নাও 
(অর্থাৎ ফরয গোসল করে নেওয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত। আর নাপাক অবস্থায় 
গোসল ব্যতীত নামায না পড়ার যে হুকুম, তা হলো কোন ওযর না থাকা অবস্থায়)। পক্ষান্তরে 
(তোমাদের যদি কোন ওযর থাকে__ যেমন,) তোমরা যদি রোগাক্রান্ত হও (এবং তাতে পানির 
ব্যবহার ক্ষতিকর হয়,) কিংবা (তোমরা) যদি মুসাফির অবস্থায় থাক। (যার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে 
উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে হুকুমও পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে । অর্থাৎ পানি 
পাওয়া না গেলে অথবা রুগ্ন থাকলে তায়াম্মুমের অনুমতি দান। তাছাড়া তায়াম্মুমের বৈধতা শুধু 
এ দু'টি ওযরের জন্যই নয়, বরং তোমাদের বিশেষভাবে যদি এ দুটি ওধরই থাকে) কিংবা 
(এই বিশেষ ওযর যদি না থাকে অর্থাৎ তোমরা মুসাফির কিংবা অসুস্থ নাও হও, বরং-ক্কারও 
যদি এমনিতেই ওযূ ভেঙে যায় কিংবা গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়__যেমন,) তোগ্াদের মধ্যে 
কেউ যদি (প্রত্রাব-পায়খানা প্রভৃতি) প্রয়োজন সেরে আসে (যাতে ওযূ ভেঙে যায়) কিংবা 
তোমরা যদি স্ত্রীগমন করে থাক (যাতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায় এবং) অতঃপর (এ সমস্ত 
অবস্থায় তা রোগ বা সফরের ওযরই হোক কিংবা ওযূ-গোসলের প্রয়োজনই হোক) তোমরা 
যদি পানি ব্যেবহার করার সুযোগ) না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিভ্র মাটির দ্বারী তায়াম্মুম 
করে নেবে । (অর্থাৎ মাটিতে দু'হাত চাপড়ে নিয়ে) স্বীয় মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের উপর (হাত) 
ঘবতঘ নেবে। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা একান্ত ক্ষমাশীল, অনুগ্রহপরায়ণ (বস্তুত এগুলো যার 
রীতি, তিনি যে নির্দেশ দান করেন, তা হয় সহজ.। সেজন্যই আল্লাহ্‌ তোমাদের এমন সব 
নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা জটিলতা না হয়)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শরাব হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী ঃ আল্লাহ রাব্বুল. আলামীন ইসলামী 
শরীয়তকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন-যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও 
সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন :য়াদের 
মন-মালনসকে একান্ত নিষ্পাপ করে তৈরি করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু .লোক ছাড়া 
মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরনো অভ্যাস । কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনও এই দুষ্ট 
বস্তুর ধারে-কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ 
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করেননি । এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদাভ্যাসে লিপ্ত । আর একথা সর্বজনবিদিত 
যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত 
কঠিন হয়ে দীড়ায় ৷ বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা অন্যান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে 
কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে । 

অদ্যপান ও নেশা করা হারাম । কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেওয়া হলে মানুষের পক্ষে 
.এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হতো । কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হলো এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতকীঁ করণের মাধ্যমে মানুষের 
মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্দুদ্ধ করা হলো । সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে শুধু এ 
হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল 
এই যে, নামাযের সময়ে নামাষের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয । এ সময় মদ্যপান করা যাবে 
না। এতে মুসলমানরা উপলন্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা 
দান করে। (কোজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই 
মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরন্ত 
করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে 
সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল। 

মাসআলা £ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোন কোন মুফাসসির 
মনীষী এমনও বলেছেন যে, ন্দ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে 
মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। 

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ই 
4১৮৯৬১414০5 ৮১৩৪ পেল ৪ ১২১ ৯৪০৭৭) ৪৫৯ ০৮১ 3। 

44483 ০ ০৯৮০০ 44৭] ০০৪ 

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারও যদি নামাযের মাঝে তন্দ্রা আসতে আয়৪ করে, তাহলে 
তাকে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়। অন্যথায় ঘুমে 
ঘোরে সে বুঝতে পারবে না এবং দোয়া-এস্তেগফারের পরিবর্তে হয়তো নিজেই নিজেকে গালি 
দিতে থাকবে ।__কেরতুবী) 

তায়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার, যা এ উদ্মতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য $ আল্লাহ্‌ তা“আলার 
কতইনা অনুগ্বহ যে, তিনি ওযু-গোসল প্রভৃতি পবিব্রভার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির 
স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ । বলা বাহুল্য, ভূমি ও মাটি 
সর্বত্রই বিদ্যমান । হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উদ্মতে মুহাম্মপীকেই 
দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফিকহুর কিতাব ছাড়াও 
সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে । 
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, ৪৪) তৃমি কি তাদের জি 
পথভ্ষ্টতা খরিদ করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে 
যাও। (8৫) অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রদেরকে যথার্থই জানেন । আর সমর্থক হিসাবে 
আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট । (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার 
লক্ষ্য থেকে কথার মোড় দ্বুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করেছি। তারা - 
আরও বলে, শোন, না শোনার মত মুখ বাঁকিয়ে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 
বলে, “রায়িনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ-স্যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি-ও মান্য 
করেছি এবং (যদি বলত,) শোন 'এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের 
জন্য উত্তম। আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক.। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি অভিসম্পাত 
করেছেন তাদের কুফরীর দরুন ৷ অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু তারা অতি 
অল্পসংখ্যক। 


তফসীরের সারা-সংক্ষেপ 

€হে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি!) তুমি কি সে সমস্ত লোককে প্রত্যক্ষ করনি, (অর্থাৎ দেখার মতই. বটে ! 
দেখলে বিম্মিত হকে__).যারা (আল্লাহ্র) কিতাব (তওরাতের জ্ঞান) থেকে একটা বিরাট. অংশ 
প্রাপ্ত হয়েছে ! (অর্থাৎ তওরাতের জ্ঞান থাকা সত্তেও) তারা গোমরাহী (অর্থাৎ কুফরী) অবলম্বন 
করে চলছে এবং (নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়ে ছিলই, সাথে সাথে) এমনও কামনা করছে যাতে 
তোমরাও (সত্যপথ পরিহার করে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। (অর্থাৎ সে জন্য তারা নানা. রকম 
ব্যবস্থাও অবলম্বন করে থাকে। যেমন, তৃতীয় পারার শেষ দিকে এবং চতুর্থ পারার প্রথম দিকে 





মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৪৯ 
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তার কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।) বস্তুত (তাদের সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত নাও 
থাক, তাতে কি) আল্লাহ্‌ (তো) তোমাদের (এ সমস্ত) শক্র সম্পর্কে যথার্থই অবহিত রয়েছেন। 
(সে জন্যই তোমাদেরকে বলেও দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের থেকে বাচতে থাক ।) অবশ্য 
(তোদের. বিরোধিতার বিষয় শুনে খুব. বেশি অস্থির হয়ে পড়ারও কোন কারণ নেই'! কারণ) 
আল্লাহ্‌ (যে) তোমাদের পক্ষ স্মর্থনকারী হিসাবে মপ্ে্ট, (তিনিই তৌমাদের মঙ্গলামঙ্জলের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন) তাছাড়া আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট-_€তাদের 
যাবতীয় অনিষ্ট থেকে তিনিই তোমাদের রক্ষা রুরবেন)। এসব লোক (যাদের কথা বলা হচ্ছে, 
এরা) হচ্ছে ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত । (আর এদের পৎঘ্রষ্টতা অবলম্বন সম্পর্কে যে কথা উপরে বলা 
হলো, তা হলো এই যে, তারা আল্লাহ্র) কালাম (ভওরাত)-কে তার নির্ধারিত লক্ষ্য (ও স্থান) 
থেকে শৈব্দগত বা অর্থগতভাবে) অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেম়্। তাছাড়া (এদের আরেকটি গোমরাহী 
যাতে প্রতারিত হয়ে. সরলপ্রাণ মানুষের ফেসে পড়াও অসম্ভব নয়, তাহলো এই যে, এরা 
রাসূলে-করীম [সা]-এর. সাথে কথা বলার সময়) এমন বাক্য ব্যবহার করে যার ভাল ও মন্দ 
দু'রকম অর্থই হতে পারে ! এরা অবশ্য মন্দ অর্থেই তা ব্যবহার করত । অথচ প্রকাশ করত-_ যেন 
তাল অর্থেই ব্যবহার করছে। আর. এভাবে প্রতারিত হয়ে কোন কোন স্ুসলমানের পক্ষেও 
রাসূলে-করীম (সা)-কে এ সমস্ত বাক্যে সম্বোধন করে ফেলা বিচিত্র ছিল না" অতএব সুরা-বাকারার 

দ্বাদশ রূ্ুতে 'রায়িনা' শব্দে রাসূলকে সম্বোধন করতে মু'মিনগণকে কারণ করা.হয়েছে। 
কাজেই এ হিসাবে ইহুদীদের এসব বাক্য বা শব্দের ব্যবহার অন্যদের জন্য একরকম গোমরাহীরও 
কারণ হতে পারত । তা একান্ত মৌখিকই হোক না কেন। অতএব, (5 01234 - বাফ্যে 
সে কথাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, 5 550 ০০ বাক্যটিতে বিশ্লেষণ ছিল (5 ১3৩1 
(:--$-_ বাক্যের । আর 2১5): -তে বিশ্লেষণ ছিল ::::২-এর | সে সমস্ত বাক্যের মধ্যে 
একটি ছিল- ৫: 2) ৫. (অর্থাৎ আমরা শুনেছি এবং তা অমান্য করেছি)। এর ভাল অর্থ 
হচ্ছে এই যে, আমরা আপনার বাণী শুনে নিয়েছি এবং আপনার কোন বিরোধী লোকের বক্তব্য 
যা আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারত, মান্য করিনি । (এছাড়া আরও একটি মন্দ দিক ছিল এই যে, 
আমরা আপনার কথা শুনেছি সত্য কিন্তু আমরা তাতে আমল করব না)। আর (দ্বিতীয় বাক্য 
ছিল__/১:.* ০১ ২: -এর শাব্দিক অর্থ হলো এই যে, তোমরা আমার কথা শোন এবং 
আল্লাহ্‌ করুন, তোমাদের তিনি যেন. কোন কথাই না শোনান। এর ভাল অর্থ এই যে, কোন 
বিরোধী ও কষ্টদায়ক কথা যেন শোনানো না হয়, বরং আপনার ভাগ্য যেন এমন সুপ্রসন্ন-থাকে 
যে, আপনি যাই কিছু বলেন, তার প্রতি-উত্তরে যেন আপনাকে কোন প্রতিকূল বাক্য শুনতে না 
হয়; সব সময়ই যেন অনুকূল উত্তর শোনেন। আর মন্দ অর্থে এই দীড়ায় যে, আপনাকে যেন 
অনুকূল ও আনন্দজনক কোন কথাই শোনানো না হয় । বরং আপনি যাই কিছু বললেন, তারই 
উত্তরে যেন প্রতিকূল বাক্য আপনার কানে এসে পৌছায়)। আর (তৃতীয় বাক্য হলো) 12০1) 
(এর ভাল ও মন্দ উভয় অর্থই সূরা-বাকারার তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ভাল অর্থ হলো 
এইযে, আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাধু্ন। আর মন্দ অর্থ এই যে, ইহুদীদের ভাষায় এটি ছিল একটি 
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গাল। যা হোক, এ সমস্ত বাক্য) এমনভাবে (তারা বলে) যে, তাদের মুখ (প্রশংসার ভঙ্গি থেকে 
হীনতার দিকে) ঘুরিয়ে নেয় এবং (মনের মধ্যেও থাকে) ধর্মের প্রতি কটাক্ষের (ও অসম্মানৈর) 
নিয়ত (তোর কারণ, নবীর প্রতি ঠাস্টা-বিদ্রপ' করাটাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রতি কটাক্ষ বিদ্বুপ)। 

বস্তুত এরা যদি (দ্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার না করে) এসব বাক্য বলত অর্থাৎ যদি 12. .. 
(১:০9 -এর স্থলে) 51) ৯৮, (অর্থাৎ আমরা শুনে নিয়েছি এবং মান্যও করেছি) এরং 
(০৮০৪ ৮৮৪ এর স্থলে শুধু) ৮০০ অের্থাৎ আপনি শুনে নিন) আর (০ -এর স্থলে) 
(2১: (অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখুন প্রভৃতি বাক্য বলত যাতে কুটিলতার কোন 
অবকাশ নেই), তাহলে. সেটিই ছিল তাদের জন্য মঙ্গলকর (ও লাভজনক)। তাছাড়া (প্রকৃতপক্ষে 
এগুলোই ছিল) সমনয়াচিতও বটে। কিন্তু (তারা তো এমন লাভজনক এবং যথোচিত' কথা 
বললোই না তদুপরি উল্লিখিত বাজে প্রলাপ বকতে থাকল । আর তাতে তার মনে কষ্ট হলো, 
ফলে) আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে তাদের কুফরীর দরুন (যাতে তাদের. এ সমস্ত “বাক্য বং 
অন্যান্য কাফিরী কার্যকলাপ সবই অন্তর্ভুক্ত) স্বীয় (খাস) রহমত থেকে 'দূরে নিক্ষেপ করলেন। 
কাজেই এখন আর তারা ঈমান আনবে না । অবশ্য সামান্য কতিপয় লোক (ছোড়া যারা এ সমন্ত 
বাজে কার্যকলাপ থেকে দূরে সরে ছিলেন তারা ঈমানও এনেছেন এবং খাস রহমত থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ থেকেও মুক্ত রয়েছেন। যেমন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম প্রমুখ) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতমমূহে তাকওয়া ও পরহিযগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় 
এবং তাতে অধিক্রাংশই ছিল পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত । এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায -ও 
তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ভয় ও 
আখিরাতের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতে করে পারস্পরিক লেন-দেনের সুষ্ঠুতা, সূচিত: হয় 
উল্লিখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা 
রা তি শস্য 
মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 


৮৫4 
। 


০৫০১ ৬১০০০ ৮০০৩ 1505155 নে ৪] ভ। 1 
৬৩৫৩৫৮৫০৬৫5 ০০৩5৪ ৪০০০৪৩ 
মাঃ রর 292৩ এটি তর ৩ ৬4৫০ 


৫) ৯) 8524 ১০ ৩৪৮৩৯ আপ 


৫৭) হে আলমামী এহেন আধিকারীনূ ন যা কিছু আমি অধীন করেছি ভার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে' এবং ঘাঁ তোমাদের কাছে আছে পূর্ব 


ছি 


রি 
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৩৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


থেকে । (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে 
এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে কিবা অর্ভিসম্পাত করব তাদের প্রতি, 
যেমন করে অভিসম্পাত করেছি আস্হাবে সাব্তের উপর । আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যই 
কার্যকর হবে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে তৈওরাত) গ্রন্থের অধিক্রারীবৃন্দ, তোমরা এই গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের) উপর ঈমান 
আন, যা আমি নাধিল করেছি (এতে ঈমান আনতে গিয়ে তোমাদের ভীত হওয়ার কোন কারণ 
নেই। আমি একে) এমনি অবস্থায় নাধিল করেছি যে, এটি তোমাদের প্রতি নাধিলকৃত 
গ্ন্থসমূহকেও সত্য বলে অভিহিত করে। অর্থাৎ তোমাদের আসল কিতাবের জন্যও) এটি 
সত্যায়নকারী! (অবশ্য বিকৃত অংশ তা থেকে আলাদা ।) কাজেই তোমরা (সেই অনিশ্চিত 
বিষয়টি প্রকাশ পাবার) পূর্বেই (কোরআনের উপর) বিশ্বাস স্থাপন করে ফেল যে, আমি 
(তোমাদের) মুখমণ্ডল (-এর উপর অঙ্কিত চিত্র অর্থাৎ কান-চোখগুলো)-কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ করে 
এবং সেগুলোকে (অর্থাৎ সে সমস্ত মুখমণ্ডলকে) উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেই কিংবা (যোরা ঈমান 
আনবে না) তাদের উপর এমন (বিশেষ ধরনের) অভিসম্পাত করি, যেমন হয়েছিল আসহাবে 
সাব্তের উপর । (ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বিগত হয়ে গেছে এবং যাদের আলোচনা 
সুরা-বাকারায় এসে গেছে অর্থাৎ এদেরকেও বাঁদরে রূপান্তরিত করার পূর্বে ঈমান আনা 
কর্তব্য ।) বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলার (যে) হুকুম একবার এসে যায়, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ তোমাদের ঈমান না আনার কারণে যদি বিকৃতির হুকুম দিয়েই দেন, তাহলে তা 
অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে (কাজেই এ ব্যাপারে তোমাদের ভীত হয়ে ঈমান নিয়ে আসা উচিত)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আল্লাহ্‌র বাণী (১১1 1১১ (অর্থাৎ তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্দিকে)। ঘুরিয়ে দেওয়া 
বা উল্টে দেওয়ার মাঝে দু'টি আশংকাই থাকতে পারে । মুখমগণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে 
গোটা চেহারাকে পশ্চান্দিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হতে পারে, আবার মুখমগ্ডলকে গর্দানের মত 
সমান্তরাল করে দেওয়াও হতে পারে অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে, বরং 
গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেওয়া ।__(মাযহারী, রূহুল মা'আনী) 

.. এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে ? 
কারো কারো মতে এ আযাব কিয়ামতের প্রাক্কালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো 
কারো মতে এ আযাব সংঘটিত হবার নয় । কারণ, তাদের কেউ কেউ ঈমান নিয়ে এসেছিল। 

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (র) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, 
কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই, যাতে বোঝা 'যায় যে, ঈমান ঘদি না আন, তবে 
অবশ্যই এ আযাব আসবে । বরং আশংকার উল্লেখ রয়েছে মাত্র অর্থাৎ যদি তাদের অপরাধের 
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সুরা আন্-নিসা ৩৮৯ 


প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, তারা এমনি আযাবের যোগ্য । যদি আযাব দেওয়া না হয়; 
ভরে জোটা তার একাজি অনুযুহের ব্যাপার! 





! বর িঠপার্ত বট এপা চলা পা ৮৬ 


চর ২৩১ ০১১৪ ১৪৯০5 75575101584 এ) ৫) 
৩৮014 5 9028203)1৯54058, | 
১০ ৮৩ মা রর 


€৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। 
তিনি ক্ষমা করেন এর নিল্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক 
অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহ্র সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল । (৪৯) তুমি কি 
তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পুত-পবিত্র বলে থাকে ; অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা তাকেই। বস্তুত তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, 
কেমন করে তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই 
যথেষ্ট। 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা“আলা (শাস্তিদানের পরেও) তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পাপকে 
ক্ষমা করবেন না বেরং তাদেরকে অনন্তকালের জন্য আযাবে নিপতিত করে রাখবেন)। আর 
এছাড়া অন্যান্য যত পাপ-তাপ রয়েছে তো সগীরা গোনাহই হোক, আর কবীরা গোনাহই 
হোক) যাকে ইচ্ছা (বিনা শাস্তিতেই) ক্ষমা করে দেবেন (অবশ্য সে মুশরিক যদি মুসলমান হয়ে 
যায়, তবে যেহেতু শিরকীঁরই অস্তিত্ব থাকে না, সেহেতু তার সে শাস্তির অন্তহীনতাও থাকবে 
না)। আর (এই শিরকীকে ক্ষমা না করার কারণ হলো এই যে,) আল্লাহ্‌র সাথে যে লোক 
(অন্যকে) শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করে, সে (এমন) মহা অপরাধে অপরাধী- হয়ে যায় (যো 
বিরাটত্ের কারণে ক্ষমাযোগ্যই নয়)। 

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পৃত-পবিভ্র বলে 
থাকে অথচ (এটা. বিস্বয়েরই ব্যাপার । অবশ্য তাদের বলাতে কিছুই এসে যায় না,) বরং আল্লাহ্‌ 


সূরা আ'রা-তে ১৪:১1 [অর্থাৎ কাফির]-দের তুলনায় মু'মিনদের সম্পর্কে বলেছেন £ ১০ 651 3 
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৩৯০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


১৫ __কাজেই তারাই হবেন পবিত্র ; ইহুদীদের মত অকৃতজ্ঞ কাফিররা নয়)। আর (কেফরীকে 
ঈমান জ্ঞান করার দরুন এসব ইহুদীর এ মিথ্যা দাবির জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য হবে, সে শাস্তির 
ব্যাপারে) তাদের প্রতি এক সূতা পরিমাণ অন্যায়ও করা হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে যে শাস্তি 
দেওয়া হবে, তা. তাদের অপরাধের তুলনায় একটুও বো হবে ন্ম। বরং এমন অপরাধের জন্য 
এমন শ্রান্তিই হবৈ যা যথার্থ। একটু লক্ষ্য করে) দেখ দেখি, (নিজেদের পবিভ্রতা সংক্রান্ত 
দাবির ক্ষেত্রে) এরা আল্লাহ্র প্রতি কেমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে! (কারণ, যখন তারা 
তাদের কাফির হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা“মালার নৈকট্য প্রাপ্ত বলে দাবি করে, তখন তাতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুফরীও আল্লাহ্‌ তাআলার পছন্দের বিষয় ।.অথচ এটা একান্তই 
অপবাদু ॥ কারণ, সমস্ত শরীয়তে আল্লাহ্‌ তা'আলা. সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, “কুফর' 
আমার নিকট অত্যন্ত না-পছন্দ ও প্রত্যাখ্যাত বিষয়) আর (আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ. আরোপ 
করার) এ বিষয়টি প্রকৃষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য যথেষ্ট । (সুত্ররাং এহেন কঠিন অপরাধের পরেও 
কি এমন শাস্তি দেওয়া কোন বাড়াবাড়ি বা অন্যায় হবে £) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“ শিরকের সংজ্ঞা শ তার কয়েকটি দিক 813 4:55 5: 401 আয়াতে আল্লাহ্‌ 
আাঁআলার সত্তী ও গুণাবলী সম্পর্কে যে সব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট 
বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হলো শির্ক । এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ 0) 

জ্ঞামের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা $ অর্থাৎ (১) কোন বুযুর্গ বা পীরের ব্যাপারে এমন: 
বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত । (২) কোন 
জ্যোতিষ-পঞ্জিতের কাছে গায়েবের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বুযুর্গের বাক্যে মঙ্গল 
দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেওয়া অথবা (৪) কাউকে দূরে থেকে ডাকা এবং সাথে সাথে 
এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫)-কারো নামে রোযা ব্রাখা । 

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা ঃ অর্থাৎ কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের 
অধিকারী মনে করা । কারো কাছে উদ্দেশ্য যাচ্ঞা করা । কারো কাছে রুজিরোজগারের বা 
সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা। 

ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা £ কাউকে সিজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, 
কারো. নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ি-ঘরের তাওয়াফ করা, আল্লাহ্‌ তা“আলার 
কোন ছুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া, কারো সামনে 
রুকু করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীব কোরবানী করা, পার্থিব কাজ-কারবার কিংবা 
বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি । 

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ক্রটিযুক্ত মনে করা বৈধ নয় £ 2১854 ১১3। এ। ০০41 
4.1 ইহুদীরা নিজেদেরকে পৃত-পবিত্র বনতল বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই 
নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই উচিত । 
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সূরা.আন্-নিসা ৩৯১ 


এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিভ্রতা বর্ণনা করা. 
জায়েয নয়'। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে-_ 

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কিবর তথা অহমিকা বা আত্মপর্ব। 
কাজেই মূলত এই নিষিদ্ধতাও কিবরেরই জন্য হয়ে থাকে। 

: (২) দ্বিতীয়ত: শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলাই অবগত যে, তা পবিত্রতা 
কিংবা পরহিষগারীর মধ্যেই হবে কি না। কাজেই নিজে নিজেকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা 
আল্লাহ-ভীতির পরিপস্থী। এক রেওয়ায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রো) বলেছেন যে, 
হযরত রাসূলে করীম (সা) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম-কি ? তখন যেহেতু 
আমার নাম ছিল £),(বাররাহ্‌ অর্থাৎ পাপমুক্ত), কাজেই আমি তাই বললাম । ভাতে হুযুর সো) 
বললেন 8০১১ ৮২৬ ৭৫১০ ১21৯0051401, 4৫০80 [95১০২ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা 
নিজেকে পাপমুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই জানেন, তোমাদের 
মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্‌ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব রেখে দিলেন। (মাযহারী) 

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হলো এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবি করতে 
গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সে লোক আল্লাহ্‌ তা“আলার দরবারে 
এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় দোষ-ক্রুটি থেকে মুক্ত । অথচ কথাটি সর্বেব মিথ্যা। কারণ, 
মানুষের মধ্যে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে । _ (বয়ানুল কোরআন) 

মাসআলা £ যদি উল্লিখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নিয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের 
117854157858855581715888 


১১৪ ০%5% 5 ১) 94 1905:59 4৮ 
পরত চি 21245610 ৬ ৮ এটি কি ৮০ (৫1? 


3202৬১23555 
62) ৬০৫5 তি ৬৪5 942৯০1%4 


৮2 পু হরণ 


914 9১4১5 


(৫১) তৃমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য 
করে জিব্ত ও শয়তানকে এবং কাফিরদের বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর 
সরল-সঠিক পথে রয়েছে । (৫২) এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের উপর লানত 
করেছেন আল্লাহ্‌ তা*আলা স্বয়ং । বস্তুত আল্লাহ যার উপর লা*নত করেন, ভূমি তার কোন 
সাহায্যকারী খুজে পাবে না। 
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৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল কৌরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সন্বোধিত জন!) তুমি কি সেই সমস্ত লোককে দেখনি, যারা (আসমানী) গ্রন্থ 
(তাওরাত)-এর জ্ঞানের একটি অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (কিন্তু তা সত্বেও) তারা বুত ১3. শয়তানকে 
মান্য করে। কোরণ, অংশীবাদী মুশরিকদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা এবং শয়তানের আনুগত্য 
করা। এমনি ধর্মকে যখন ভাল বলা হয়, তখন মূর্তি ও শয়তানের সমর্থনই প্রতীয়মান হয়ে 
যায়।) আর তারা (অর্থাৎ আহলে কিতাবরা) কাফির (অর্থাৎ মুশরিকদের)  সম্পর্তে বলে যে, 
এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সরল পথে রয়েছে। (এ কথাটি তারা পরিষ্কাররভাবেই 
বলত)। এরা (যারা কুফরী, ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থার তুলনায় উত্তম বলে-অভিহিত করে) এ 
সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা“আলা অভিশপ্ত করেছেন (এই অভিশপ্ততার কারণেই তো 
তারা এমন নিঃশঙ্কচিত্তে কুফরী বিষয় বলে চলেছে)। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে অভিসম্পাতণ্রস্ত 
করে দ্রেন, (আযাবের সময়) তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ দুনিয়া ও 
আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কঠোর শাস্তি হবে। কাজেই পৃথিবীতে তাদের কেউ নিহত 
হয়েছে, কেউ হয়েছে বন্দী, আবার. কেউ হয়েছে লাঞ্ছিত প্রজা । আর আখিরাতে যা হবার তা 
তো রয়েই গেছে)। 

যোগসূত $ পূর্ববর্তী আয়াত 4 3১১: ৯১এ। 3৫308 053। এ 5 থেকে 
ইহুদীদের দু্কৃতি ও বদাত্যাসসমূহের আলোচনা চলে আসছে এবং আলোচ্য আয়াতগুলোও 
তাদের সে সব দুষ্কর্মের সাথেই সম্পৃক্ত । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

“জিবত' ও “তাগৃত'-এর মর্ম ৪ উল্লিখিত একান্নতম আয়াতে “জিবত" ও “তাগৃত" দু'টি 
বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু'টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন 
মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় “জিবত' বলা হয় 
যাদুকরকে ৷ আর “তাগৃত' বলা হয় গণক বা জ্যোতিষকে। 

হযরত উমর (রা) বলেন যে, 'জিবত” অর্থ যাদু এবং “তাগৃত' অর্থ শয়তান। হযরত 
মালেক ইবনে আনাস (রা) বলেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, 
সে সবই “তাগৃত' কলে অভিহিত হয়! 

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রা)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয় 
তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে 801 |, 211 
০১এ। 155 5 (আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং “তাগৃত' থেকে বেঁচে থাক)। কিন্তু উল্লিখিত 
বিভিন্ন মতের মাঝে, কোন বিরোধ নেই'। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 
'জিবত' বৃতেরই নাম ছিল, পরে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য পৃজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরশ 
করে রৈহুল-মা 'আনী) 

আলোচ্য আয়াতের শানে নযুল £ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 
ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আখতার ও কাব ইবনে আশরাফ ওছুদ যুদ্ধের পর নিজেদের 
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সূরা আন্-নিসা ৩৯৩ 


একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। 
ইহুদী সরদার কাব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হুযূুরে আকরাম (সা)-এর 
বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয় । তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনে আশরাফকে 
বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায় । সত্য সত্যই যদি. তোমরা তোমাদের. এই 
প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের . এ দু”টি মূর্তির (জিব্ত ও তাগৃতের) 
সামনে সিজদা কর। 

- সুতরাং সে কুরাইশদেরকে সমষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা'ব কুরাইশদেরকে 
বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ব্রিশজন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশজন লোক এগিয়ে আস, 
যাতে আমরা সরাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দীড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা 
মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 

কা'বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুলমানদের বিরুদ্ধে 
একটি এঁক্যজোট গঠন করল । অতঃপর আবূ সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত 
লোক ; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ । সুতরাং তুমিই 
আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সা) ন্যায়ের উপর 
রয়েছেন। 

তখন কাব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দীন কি ? আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা 
হজ্জের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদের দাওয়াত 
করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর 
তওয়াফ করি, ওমরাহ্‌ আদায় করি । পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সা) তার পৈতৃক ধর্ম 
পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে পেছেন এবং সর্বোপরি তিনি 
আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা 
শোনার পর কাব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সা) 
গোমরাহ হয়ে গেছেন__(নোউযুবিল্লাহ)। 

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাধিল করে তাদের মিথ্যা ও প্রতারণার 
নিন্দা করেন।_ _(হুল-মা“আনী) 

রিপুর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে ধর্ম ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় $ 
কাব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পপ্ডিত। সে আল্লাহ্‌তেই বিশ্বাস পোষণ করত এবং 
তারই ইবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিক্কে যখন রিপুরূপ কামনা-বাসনার পিশাচ 
চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাথে এক্যবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে। 
কুরাইশরা তার সাথে এক্যজোট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের 
দেবদেবীর সামনে সিজদা করতে হবে । সে তাই মেনে নিল যা আগেই বলা হয়েছে। সে 
রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য 
জায়গায় বাল্‌আম-বাউরার ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে। ইরশাদ হয়েছে 8 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৫০ 
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১০০৭ ০005 5585555058 এ এ ঠা 
০2৯]। ০ 0143 

এতৈ প্রতীয়ধান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত 'ইল্ম বা জ্ঞান থাকাটাই কল্যাণ ও 
মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না 
হীন পার্থিব লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে । তা না'হলে 
মানুষ তার ধর্ম হেন প্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রিপুরূপ কামনা-বাসনার বলিতে পরিণত করা থেকে 
বাচতে পারে না। ইদানীং কোন কোন-লোক জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম-বিবর্জিত বিশ্বাস ও মতবাদকে 
ইসলামের ছন্মাবরণে উপস্থিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে । না তাদের মনে আল্লাহ্‌র সাথে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রীতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আখিরাতের কোন রকম ভয়ভীতি । বস্তুত এ 
সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি । 

তফসীরকাররা লিখেছেন যে, বাল্‌্আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম ও উচ্চস্তরের 
দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মুসা (আ)-এর 
বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করতে আরন্ত করল, তখন মুসা (আ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না, কিন্তু 
সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হলো। 

আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ $ঃ লা'নত বা অভিসম্পাত-এর 
অর্থ হলো আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা. থেকে দূরে সরে পড়া অর্থাৎ চরম অপমান-অপদস্থৃতা 
অর্জন করা । যার উপর আল্লাহ্‌র লা“নত পতিত হয় সে. কখনো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে 
পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভ€সনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে. আছে £ 
- 9381 (১১১। 145 31০৮, 

অর্থাৎ “যাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত হয়েছে, তাদের যেখানেই পাওয়া যাৰে সেখানেই 
নিহত অথবা ধৃত কর।” এই তো গেল তাদের পার্থিব অপমান । আখিরাতে তাদের অপমান 
এর চেয়েও কঠিন হবে। 

আল্লাহ্‌র লা+নতের অধিকারী কারা ?1:-- ধ :5 ১6 440 55 __ আয়াতের দ্বারা 
বোঝা যায় যে. যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এখন 
চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র লা'নতের যোগ্য কারা ? 

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলে করীম (সা) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্রান্ত দলীল 
সম্পাদনকারী এবং সুদের. লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই 
পাপের ক্ষেত্রে সমান । মুসলিম) | 

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন 8০$1/৪ /.- ৯: ১১০1১ অর্থাৎ 
“যে লোক লৃত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হবে সে অভিশপ্ত হবে।” অতঃপর 
তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 'চোরদের প্রতিও অভিসম্পাত করেন। যে ডিম কিংবা রশির 
মত সাধারণ বস্তুর চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্ত কর্তন করা হয়।-_ মিশকাত) 
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আরেক হাদীসেবলা হয়েছে £ ০০115 2,551 25-21919 44525 ৬স। 451 এ]। এ 
অর্থাৎ সুদশ্বহীতা ও দাতার. উপর আল্লাহ্‌ তা“আলার লানত এবং সেই সমস্ত নারীর উপর, স্মারা- 
নিজের শরীর খোদাই করে. এবং যে অন্যের শরীরও খুদিয়ে দেয়। তেমনিভাবে চিত্রকরের 
উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত। 

| অপর এক হাদীসে মহানবী (সো) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা লা*নত করেন 
মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি,.তার বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি । যে 
মদের জন্য নির্ধাস বের করে তার প্রতি এবং যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি। _(মিশকাত) 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ছয় প্রকার লোক আছে, যাদের, প্রতি 
আমি অভিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্‌ তা“আলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই 
ুস্তাজাযুদ্দাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ ঃ 

(১) আল্লাহ্‌র কিতাবে যারা কাটছাট করে। (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে, এবং 
এমন সব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্‌ অপদস্থ করেছেন আর এমন সব 
লোকমান জর বাটারভেলারাই নান দারা রেজার যাক 
নির্ধারিত তকদীর ৰা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। €৪) যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু 
সামগ্রীকে হালাল মনে করে । (6) বিশেষত আমার বংশধরদের মধ্যে সে-সমস্ত লোক যারা 
হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সুন্নতকে বর্জন করে । (বায়হাকী) 

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন 8 ৃ 

৮৮৯1 ২421 ০০1৪ 4৯১1৭14ও 4 ৭1 ৮০411 4৬০০ ০৭ 

-৯০|। ২০1০৪4০৪৮১৮] 

অর্থাৎ রাসূলে করীম (সা) এমন পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন, যে স্ত্রীলোকের পোশাক 

পরে এবং এমন স্ত্রীলোকের উপরও লানত করেছেন, যে পুরুষের পোশাক পরে । __-(মিশকাত) 
১০০ ০৯1 5405 4৯৭। ০০4০ ১০৮০। 91065 4411 ৮০৪৩ ০75০০) 
৮0০1 ০০ 4৯০৭1 0৩ 445 44411554441 

“হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট কোন এক স্ত্রীলোক পুরুষালি জুতা পরে 
আসলে -হষরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্র রাসূল এহেন মহিলার উপর লা“নত করেছেন, 
যে পুরম্মদের মত, চালচলন অবলম্বন করে।_€আবু দাউদ) 

৭৮43 494 4111 ৩৫-০ ৬৪এ। ০ ৭0৪ 4০ 401 ৮৯১ ০৪ ১৪ ০০ 
১৯ ০৮ ৯৬৯১৯] 40৪৩ ০০১৪এ। ০০ ০১৭১৮1৩ এ০। ০০ ০১৯৮|। 
795 
হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) সেই সমস্ত পুরুষের 
উপর লানত করেছেন, যারা নারীদের মত আকার-আকৃতি ধারণ করে হিজড়া সাজে এবং সেই 
সমস্ত নারীর উপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষালি আকৃতি ধারণ করে । অতঃপর তিনি. 
বলেছেন, এদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও ।__ (বুখারী) 
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৩৯৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


. বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে 8. 
০4২৯৩ ০৮৯১৮০১৭৩ িউসশ ৬০৬।। ৫11 ০৯] 
7411 315 ০1১০৯০//-১০৯৭। 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা লা'নত করেছেন তাদের উপর যারা শরীর উৎকীর্ণ করে, যারা 
উৎকীর্ণ করায়, যারা ভ্রকে সরু করার উদ্দেশ্যে ভ্রর লোম উপড়ে ফেলে দেয় এবং তাদের 
উপর যারা সৌন্দর্য বাড়াবার উদ্দেশ্যে দীতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে 
বিকৃত করে। 
লা“নতের বিধান ঃ লা'নত ও অভিসম্পাত করা যেমন কঠিন ও মন্দ কাজ তেমনি লা'নত 
করার ব্যাপারে কঠোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। কোন মুসলমানের উপর লা'নত 
করা হারাম । আর কোন কাফিরের প্রতি শুধু তখনই লা'নত করা যেতে পারে, যখন কুফরী 
অবস্থায় তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর বক্তব্য নিঙ্নরূপ ঃ 
০০41৩ 45154011540 ৩৬৮০ ৪৪,4৮5 ১৬নত ০। ০৪ 
১০41১৩9৮৮40 5৩ ০৮০৮০৭৮০০০৬] 
“হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, যে বিদ্রাপকারী, 
লা'নতকারী এবং অশ্লীলভাষী সে মুমিন নয়। __€তিরমিযী) 
৯৪০৩ 424544111০5 4111 0559 ০১পশীদ ০০৪ ০155511 ওঠ ০০ 
৪5511127521515557511-715501 55155851851 
১৬৩0৪ ১৪০৭ ৮৩০ এ ৬০৯১৬ ০৯০৪) ৮ ৮০০75 
০২৯৯১১1১১41 4১) ০৫ ০০১০০ এ ০|। ০০ ৮৫০১ 195 
1905 ৩11 
“হযরত আবুদ্‌ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি 
যে, কোন বান্দা যখন কোন কিছুর উপর লা“নত করে, তখন লা'নত আকাশের দিকে উঠে যায় 
কিন্তু আকাশের দরজা তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সে পৃথিবীর দিকে নেমে আসতে 
থাকে, তখন পৃথিবীর দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয় (অর্থাৎ পৃথিবী সে লা“নত গ্রহণ করতে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে), তখন তা ডানে-বামে ঘুরতে থাকে এবং যখন কোথাও কোন পথ খুঁজে 
পায় না, তখন তা সে বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়, যার প্রতি লা'নত করা হয়েছিল। সত্য সত্যই 
যদি সেটি লা'নতের যোগ্য হয়ে থাকে, তবে তাতে গিয়ে পড়ে । অন্যথায় তা লা'নতকারীর 
উপরই এসে পতিত হয় ।” 
(85 ০155 ০2০ 45০ ১০ ১৯০01 45 এ৭1 ৬০ ১45৭। ০৮০ 
১০৩ ৯০৬০১ 0০০ ৮৭০৪ শপিও ০০ 411 ০৮৮ 41 ৭৯০০ ০৪ 
445 ১5111 ০০৮৯০ ০৬০ 4 ০০] 0 ০] 
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সূরা আনৃ-নিসা ৩৯৭ 


“হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার বাতাস এক ব্যক্তির চাদর 
উড়িয়ে নিয়ে গেলে সে বাতাসের উপর লা'নত করতে লাগল । এতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, 
তুমি এর উপর লা'নত করো না। কারণ, সে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দেশিত । আর স্মরণ রেখো যে 
লোক এমন বস্তুর উপর লানত করবে, যা তার যোগ্য নয়, তখন সে লা'নত ফিরে এসে 
লানতকারীর উপর পড়ে ।” 

মাসআলা ঃ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে, যদি সে ফাসিকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা 
নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত 
করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী ইয়াধীদের উপর লা'নত করতে বারণ 
করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা. থাকলে তার উপর 
লা'নত করা জায়েয যেমন, আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব প্রমুখ ।__শোমী, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮৩৬) 

মাসআলা £ কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালিমদের উপর কিংবা 
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা“নত বর্ষিত হোক। 

মাসআলা $ লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া ৷ শরীয়তের 
পরিভাষায় এর অর্থ কাফিরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে রহমত থেকে 'বঞ্চিত হওয়া । আর 
মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী (সতকর্মশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে 
যাওয়া। সে জন্যই কোন মুসলমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয 
নয়।__(কোহৃতানী থেকে শামী কর্তৃক উদ্ধৃত, ই বুড়া 


০ পা ০৮2 টিটি তা এ 9 তে 2০9৩৫ 
6 091%35 ৩) ৩৪৮৪ টা ৬ ০2৬ ৮৪71 
৩৪০ ৭১55 ৩ 24)169 ডি 


টি 2 প৪১৫ রহ 2 ০99014৮0105 
5 ৮2 পপ 5 ৮০৩৫৩ ৫ 7 
৪9145: ৯০৫৫20৫5১4:০৩৪০52৭ [69 ৩০ 
(৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে ? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি 
তিল পরিমাণও. দেবে না । (৫৪) না কি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান 
করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে । অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে 
কিতাব ও হিকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য । (৫৫) 


অতঃপর তাদের কেউ. তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার ক্কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। 
বস্তুত (তাদের জন্য) দোযখের শিখায়িত আগুনই যথেষ্ট । 
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৩৯৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হ্যা, তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে ? এমতাবস্থায় তারা যে অন্য কাউকে 
কোন কিছুই দিত না। অথবা তোরা কি) সেসব লোকের সাথে (যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে] এ সমস্ত বিষয়ের কারণে ঈর্ষা পোষণ করে, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে দান করেছেন 
স্বীয় অনুগ্রহে ? সুতরাং (আপনার পক্ষে এমন বিষয় প্রাপ্ত হওয়াটা মোটেই নতুন কথা নয়। 
কারণ) আমি (পূর্ব থেকেই) হযরত ইবরাহীমের বংশধরদেরকে আসমানী কিতাবও দান করেছি 
এবং জ্ঞান ও হিকমত দান করেছি। (এ ছাড়া) আমি তাদেরকে বিশাল-বিপুল রাজ্যও দিয়েছি। 
[সুতরাং বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবী হয়েছেন। যেমন-___হযরত ইউসুফ (আ), হয়রত 
দাউদ (আ) প্রমুখ । হযরত দাউদ (আ) বহু বিবাহিত ছিলেন বলেও জানা যায়। আর এরা 
সবাই ছিলেন হযরত ইবরাহীমেরই বংশধর । বস্তুত মহানবী (সা)-ও যখন হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এরই বংশধর, তখন তিনিও যদি এ সমস্ত নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে তাতে বিস্মিত 
হওয়ার কি আছে]। যা হোক (হযরত ইবরাহীমের বংশধর নবী-রাসূলদের যুগে যারা উপস্থিত 
ছিল) তাদের কেউ কেউ তো এই কিতাব ও হিকমতের উপর ঈমান এনেছিল । আবার অনেক 
এমনও ছিল, যারা তা থেকে বহু দূরে নিপতিত রয়ে গিয়েছিল । (সুতরাং আপনার রিসালত ও 
কিতাবের উপরও যদি আপনার আমলে কোন কোন লোক ঈমান না আনে, তাহলে তা কোন 
দুঃখ করার-বিষয় নয়।) আর (এই কাফির শু বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের উপর যদি এ পৃথিবীতে 
স্বল্প পরিমাণ শাস্তি আরোপিত হয় অথবা নাও হয়, তবে তাতে কি আসে যায়, তাদের জন্য যে 
আখিরাতে) দোষখের শিখায়িত আগুন (-এর শাস্তিই) যথেষ্ট । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়: 

ইন্ছদীদের হিংসা ও তার কঠোর নিন্দা £ আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা)-কে 
যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিংসার অনলে জ্বলে মরতো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে তাদের সে হিংসা-বিদ্বেষের কঠোর নিন্দা 
করেছেন এবং তাদের বিদ্বেষকে একান্ত অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দুটি কারণ বর্ণনা 
করেছেন। একটি কারণ ব্যক্ত হয়েছে ৫৩তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে । 
কিন্তু এ দুটির মর্ম মূলত একই । তা হলো এই যে, আল্লাহ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, 
ঈর্ষা ও বিদ্বেং__এর কারণটা কি ? যদি তা শ্র কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের 
এ ধারণা” যে একান্তই ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট । কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত । 
কিন্তু ভোমরা ষদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো অন্য কাউকে একটি 
কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে ঘদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না 
হয় আমরা নাই পেলাম, কিন্তু. তার হাতে কেন যাধে__ রাষ্ট্রের সাথে তার কি সম্পর্ক। তাহলে 
তার উত্তর হলো এই যে, তিনিও নবীদেরই বংশধর, যাঁদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই 
ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের "ঈর্ষা একান্তভাবেই 
অযৌক্তিক । 


//4.1091019021-0017 


. সৃল্লা আন্-নিসা ৩৯৯ 


17178848555 
নদভী দে) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বন্বেছেন £ 
২০২১1 01১ ১০০ ৬০০ 
অর্থাৎ “অন্যের প্রাপ্ত নিয়ামতের অপসারণ-কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা” 
আর এটি হারাম । 
মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ৃ 
(১1৩-৯। ৭401 4০৯51১3৩531352155851৩৮-4-৯5 3315755 ৮55 
১৬১১০ ৩৬৪ ০০১ ১৫2 01 ১৮৮৮1 ৩৯৪৪৩ 
রি অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে 
রেখো না বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে 
'ন্য মুসলমান তাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশি সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয 
নয়।_ (মুসলিম, ২য় খণ্ড) 
অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
“তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সতকর্মসমূহকে তেমনিভাবে 
খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে-কাঠকে ।' (আবু দাউদ), 
15405411০4০ 441 4৯০০৩ 4০ ০০5 401 ৯৩ ৯১৭1 ০০ 
/৯০ ৬৪। ২ 8101 ৬% ৮৯213 ০০৯৭) ১৯৮৪ ₹০। নি) ৬১ 
২১৪ 1৯০ ০০১ ১৯এ। 
“হযরত যুবায়র রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন_ তোমাদের দিকেও 
পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাধি চুপিসারে ধেয়ে আসছে । আর তা হলো হিংসা ও বিদ্বেষ । এটা এমন 
এক অভ্যাস, যা. মুড়ে দেয়। আমি চুল মুড়ে দেওয়ার কথা বলছি না বরং দীনকে মুড়ে 
দেয়।”__ (তিরমিযী) ্‌ | | 
ঈর্ষা বা হাসাদ পার্থিব পরাকাষ্ঠার জন্য হোক অথবা ধর্মীয় পরাকাষ্ঠার জন্য হোক, হারাম । 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী 4 ১:১4 $1 এর দ্বারা প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রতি এবং 
বি -এর দারা দ্বিতীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বোঝায়। 


১১৯৬ ১6 66225720058 ১৩) 
“ভা া্া্শ্যাযা্দহা্্াা্াটিটি 
৫8৫৫5802252 ৬%এ %€ 525525812৫4 


তি 5৫ ০০০5 ১৩৯, 


১৮১৯৯ পর 


8৩2 28582 ১8৬৩:এ ১৯4 2 2595 
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৪০০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন | দ্বিতীয় খণ্ড 


৪৬৩৩ ১৪৪৮০229৩৮৪) এ৩৪ ৩৯৩৮৯ ৯০ 


5. 


৪54৬ 


(৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যে সব লোক অস্বীকৃতি 
জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব । তাদের চামড়াগ্ডলো যখন ভ্বলে-পুড়ে 
যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন 
করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশীলী, হিকমতের অধিকারী । ৫৫৭) আর যারা 
ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করব তাদেরকে জান্নাতে, যার 
তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনস্তকাল। সেখানে তাদের 
জন্য থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছনন স্ত্রীগণ । তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব ঘন ছায়ানীড়ে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


যারা আমার আয়াত (ও আহকাম) সমূহকে অস্বীকার করবে, (আমি) যথাশীঘ (তাদেরকে) 
কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করব । (সেখানে তাদের অবস্থা এমন থাকবে যে,) যখন একবার তাদের 
শরীরের চামড়া (আগুনে) জ্লে-পুড়ে যাবে, তখন (পুনর্বার) আমি সে চামড়ার জায়গায় 
তৎক্ষণাৎ (নতুন) চামড়া তৈরি করে দেব, যাতে (তারা অনন্তকাল) আযাবই ভুগতে থাকে । 
(কারণ, প্রথম চামড়া জুলে যাবার পর সন্দেহ হতে পারত যে, হয়তো তাতে আর কোন 
অনুভূতিই থাকবে না, কাজেই এই সন্দেহও অপনোদন করে দেওয়া হয়েছে।) নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী (তিনি এসব শান্তি দিতে সক্ষম এবং) হিকমতের অধিকারী । (কাজেই 
জুলে যাওয়া চামড়ার মধ্যে কষ্ট্রের অনুভূতি বজায় রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ 
হিকমত বা তাৎপর্ষের প্রেক্ষিতে চামড়া পাল্টিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।) আর যারা ঈমান 
এনেছে এবং সৎকর্ম (সম্পাদন) করেছে, আমি শীঘ্বই তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ 
করাব যে, সেগুলোর (মাঝে নির্ষিত প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে৷ তারা 
সেগুলোতে বাস করবে অনন্তকাল। তাদের জন্য এ জান্নাতসমূহে পৃত-পবিত্র পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ 
থাকবে এবং আমি তাদেরকে অতি ঘন ছায়াপূর্ণ স্থানে) প্রবেশ করাব। 


আনুষঙ্গিক ভ্ঞাতব্য বিষয় 
+:+১4১: ৯২১৫৯ সী ৮৮৫আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত মুআয (রা) 
বলেছেন যে, তাদের 'শরীরের চামড়াগুলো যখন জুলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে 


দেওয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহুর্তে শতবার চামড়া 
পাল্টানো যাবে। 
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সূরা আন্-নিসা ৪০১ 


হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ৪ 

১৬০41 3৪45151৮414 ৮১০ | শীত 524 ০০ 4৫0 
1১০৫ ০৫ ০১১৮১৭৪ 

“আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে । যখন তাদের চামড়া খেয়ে 
ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো 
পূর্বের মত হয়ে যাবে ।_(মাযহারী, ২য় খণ্ড) 

৯১ 02135 ৮41 ৬1 ০৬৬ ৩1 4৮5 715 4202 ৭0) ৬০০ ৮11 ০৭ 
| 7, 
নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচাইতে কম আযাব হবে সে 
লোকের যার পায়ের তালুতে দু'টি আগুনের অঙ্গার থাকবে, যার ফলে তার মগজ (ছুলার উপর 
চাপানো) হাড়ির মত উলাতে থাকবে ।__(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৯) 
পৃত-পবিত্রা স্ত্রী ঃ হাকিম আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম 
(সা) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের রমণীরা হবে পবিভ্র পরিচ্ছন্ন । অর্থাৎ তারা প্রস্রাব, পায়খানা, 
খতুস্রাব এবং নাক-মুখ দিয়ে প্রবাহিত হয়_ এমন যাবতীয় জঞ্জাল থেকে মুক্ত হবে? 

হযরত মুজাহিদ উল্লিখিত বিষয়গুলোর চাইতে আরো কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন যে,-তারা 
সন্তান প্রসব ও বীর্যস্বলন থেকেও পবিত্র হবে ।__(মাযহারী) 

15৮৮ শব্দের পর: শব্দ প্রয়োগে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ছায়ানীড়. তাদের 
জন্য ব্যবস্থা করা হবে, তা হবে স্থায়ী এবং অত্যন্ত ঘন। যেমন, আরবীতে বলা হয়_?»:5 
405 এবং -এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী । 
155255410111559111055585855610775)858785 
(4:৮০ 045 ২৮০ 1615 ৬৪ 891১1 ১০9 ৯০ নী তি 2 ৪৪ 91 ০০৪ 

১ ০৮৯ ৩৮৩ ১০5 0151৬০০5। 

__হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি 


বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়া কোন অশ্বারোহী একশত বছরেও 
অতিক্রম করতে পারবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে ॥ ১ * * ৩ আয়াতটি পাঠ করতে 


পার।__(মাযহারী) 
হযরত রাবী ইবনে আনাস 54: % -এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সে ছায়াটি হচ্ছে 
আরশের ছায়া, যা কখনো শেষ হবার নয়। 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৫১ 
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(৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের বলেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের 
নিকট পৌছে দাও । আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ত কর, 
তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্‌ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী, দর্শনকারী । (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ 


কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

- (হে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শাসন. ক্ষমতার অধিকারীবৃন্দ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা (তোমাদের) এ 
বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন যে, (তোমাদের দায়িত) হকদারদের যেসব হক রয়েছে, তা 
যথাযথভাবে পৌছিয়ে দাও। আর (তোমাদের) এ নির্দেশও দিচ্ছেন যে, তোমরা যখন (আওতাভুক্ত) 
লোকদের (কোন বিষয়ের) মীমাংসা করবে (এমন কোন অধিকারের ব্যাপারে, যা তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক বিতর্কিত), তখন মীসাংসা করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের যে 
বিষয়ে উপদেশ দান করেন তা (পার্থিব দিক দিয়েও) যথার্থই উত্তম । (এতে রয়েছে রাষ্্রীয় 
স্থিতিশীলতা আর পারলৌকিক দিক দিয়েও আল্লাহ্‌ তা“আলার নৈকট্য ও পুণ্য লাভের কারণ 1) 
এতে. কোন সন্দেহ-সংশয় নেই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা (তোমাদের কথাবার্তা যা তোমরা মীমাংসা 
সংক্রান্ত ব্যাপারে বলে থাক) ভালভাবেই শোনেন (আর তোমাদের কার্যকলাপ, যা এ ব্যাপারে 


ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র কথা মান্য কর এবং রাসূল (সা)-এর কথা মান্য কর। (এ 
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সূরা আন্-নিসা ৪০৩ 


নির্দেশটি হলো শাসক-শাসিত সবার জন্য ব্যাপক 1) আর তোমাদের মধ্যে যারা শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত, তাদের কথাও (মান্য কর।) (এ নির্দেশটি হলো বিশেষভাবে শাসনাধীন লোকদের 
জন্য ।) অতঃপর (তাদের নির্দেশ যদি শাসক-শাসিতের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
হুকুমের-বিরোধী না হয়, তবে তো ভাল ; তাদের কথা মান্য করবে, কিন্তু) যদি (তাদের 
নির্দেশের মধ্যে) কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয় যে, এটা 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের বক্তব্যের বিরোধী কি নয় তাহলে (তা রাসূলুল্লাহ [সা1-এর বর্তমান হলে 
তারই কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে। পক্ষান্তরে যদি তার ওফাতের পরে হয়, তবে মুজতাহিদ 
ইমাম ও ওলামাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং) সে বিষয়টি আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের 
সুন্নাহ্‌র হাওয়ালা করবে (এবং ওলামারা যে ফতোয়া দেবেন, সে সবাই আমল করবে) যদি 
তোমরা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়ে থাক ৷ (কারণ, বিরোধিতা 
করার ক্ষেত্রে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে জবাবদিহির ভয় -করা ঈশীনেরই 
তাকীদ।) এসব বিষয় (যা বলা হলো) অর্থাৎ আল্লাহ্‌, রাসূল ও শাসকদের আনুগত্য করা (এবং 
বিতর্কিত বিষয়সমূহ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর সমর্পণ করা পার্থিব জীবনেও) উত্তম 
এবং (পরকালের জন্যও) এর পরিণতি অত্যন্ত কল্যাণকর ৷ (কারণ, এতে পার্থিব শান্তি ও 
স্থিতিশীলতা এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়)। 

আয়াতের শানে নযুল $ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাধিল হওয়ার 
একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা হলো এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কাবা ঘরের সেবাকে এক 
বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হতো । খানায়ে-কা“বার কোন বিশেষ খিদমতের জন্য যারা 
নির্বাচিত হতো, তারা গোটা সমাজে তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত 
হতো । সে জন্যই বায়তুল্লাহ্র বিশেষ বিশেষ খিদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেওয়া 
হতো । জাহিলিয়াত আমল থেকেই হজ্জের মওসুমে হাজীদের “যমযম' কূপের পানি পান 
করানোর সেবা মহানবী (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে 
বলা হতো “সাকায়া'। এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু সেবার দায়িত্ব হুযূর (সা)-এর "অন্য 
পিতৃব্য আবূ তালিবের উপর এবং কাবা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে 
তা খুলে দেওয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবনে তালহার উপর। 

এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবনে তালহা (রা)-এর ভাষ্য হলো এই যে, জাহিলিয়াত আমলে 
আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ' তাতে 
প্রবেশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সা) কতিপয় সাহাবীসহ 
বায়ভুল্লাহ্‌য় প্রবেশের উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে গেলে উসমান (যিনি তখনও পর্যস্ত ইসলাম গ্রহণ 
করেননি) তাকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন । কিন্তু 
মহানবী (সা) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাল্তীর্য সহকারে উসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। 
অতঃপর বললেন, হে উসমান ! হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্র এই চাঁবি আমার হাতেই 
দেখতে পাবে । তখন যাকে ইচ্ছা এই চাঁবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে । উসমান 
ইবনে তালহা রো) বলল, তাই'যদি হয়, তবে কুরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে । হুযূর 
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(সা) বললেন, না, তা নয়। তখন কুরাইশরা আযাদ হবে, তারা হবে সম্মানিত । এ কথা বলতে 
বলতে তিনি বায়তুন্রাহ্র ভেতরে তশরীফ নিলেন। (সমান বলেন,) তারপর আমি যখন 
আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি 
যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই হবে। সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে 
নিলাম । কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের গতিবিধি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম । তারা আমাকে 
কঠোরভাবে ভর্সনা করতে লাগল । কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প 
বাস্তবায়ন করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হওয়ার পর রাসূলে করীম (সা) আমাকে 
ডেকে বায়তুল্লাহ্র চাবি চাইলেন । আমি তা পেশ করে দিলাম । 

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, উসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌্র উপরে উঠে 
গেলেন এবং হযরত আলী (রা) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার কাছ থেকে বলপূর্বক চাবি 
ছিনিয়ে নিয়ে হুযূরের হাতে অর্পণ করলেন। যা হোক, বায়তুল্লাহ্‌য় প্রবেশ এবং সেখানে নামায 
আদায় করার পর মহানবী (সা) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায়. আমার হাতেই সে 
চাবি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার 
বংশধরদের হাতেই থাকবে । অন্য কেউ যদি তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চায় 
সে হবে জালিম, অত্যাচারী । উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে 
নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, 
বায়তুল্পাহ্র এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের 
রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে । 

উসমান ইবনে তালহা (রা) বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন 
তিনি আমাকে ডাকলেন । বললেন, উসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হলো নাকি ? তৎক্ষণাৎ 
আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, “একদিন এ 
চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে ।” তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা 
বাস্তবায়িত হয়েছে আর ততক্ষণাৎ আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম ।_ (মাযহারী) 

হযরত ফারূক আযম উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সা) 
ভীত 

৭051 || ০০১১১115555 0174৮554112 

এর আগে আমি কখনো এ আয়াত তার মুখে শুনিনি । বলা বাহুল্য, বি 
কাবার অত্যন্তরে নাধিল হয়েছিল। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ পালনকল্পেই তিনি পুনরায় উসমান 
ইবনে তালহাকে ডেকে কাবার চাবি তার হাতে অর্পণ করেন। কারণ, উসমান ইবনে তালহা 
যখন এ চাবি মহানবী (সো)-এর নিকট অর্পণ করেছিলেন, তখন বলেই দিয়েছিলেন যে, এ 
আমানত আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি। যদিও নিয়মানুযায়ী তার একথা যথার্থ ছিল না, 
বরং তখন যাবতীয় অধিকার রাসূলে করীম (সা)-এরই ছিল৷ তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন, 
কিন্তু কোরআনে করীম এক্ষেত্রেও আমানতের বাহ্যিক রূপের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহানবী 
(সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, উসমানকেই চাবি ফিরিয়ে দাও। অথচ তখন হযরত 
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সুরা আন্-নিসা 8০৫ 


আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-ও হুযূরের কাছে এ নিবেদন করেছিলেন যে, যেভাবে “সাকায়াহ' 
ও “সাদানাহ'-এর দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে, এই চাবি বহনের খেদমতও আ্বামাদেরকেই 
দিয়ে দিন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের হেদায়েত অনুযায়ী তিনি তাদের সে নিবেদন প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং চাবি উসমান ইবনে তালহাকেই ফিরিয়ে দেন।__(তফসীরে মাযহারী) 

এ পর্যন্ত আয়াতের শানেনযুল সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত 
যে, কোন আয়াতের শানেনযুল কোন বিশেষ ঘটনা হলেও তার হুকুম হয়ে থাকে ব্যাপক। 
সমগ্র উম্মতের জন্যই তার অনুবর্তিতা অপরিহার্য হয়ে থাকে । 

এবারে এর অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার 
অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও ।” এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিং 
বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন । তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হলো এই যে, 
এমন সবাই এর লক্ষ্য, যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও 
শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভূক্ত । 

আমানত পরিশোধের তাকীদ $ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন 
আমানত থাকবে, সেই আমানত প্রাপককে পৌছিয়ে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য ॥ রাসূলে করীম 
(সা) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রো) 
বলেন, 5995 রাসূলে করীম (সো) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে 
একথা বলেননি ঃ 
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অর্থাৎ “যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই । আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি 
রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই!”-(শোয়াবুল ঈমান) 

খেয়ানত মুনাফিকীর লক্ষণ ৪ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রো) ও হযরত 
ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন মুনাফিকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা 
প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে 
তাতে খেয়ানত করে। 

আমানতের প্রকারভেদ £ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে 
50. ০ বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যে কারো নিকট অপর 
কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধু “আমানত' নয়, যাকে সাধারণত আমানত বলে 
অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয় বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। 
আয়াতের শানেনযুল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত 
আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র 
খেদমতের একটা পদের নিদর্শন । 
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৪০৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


- ঝাসত্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্‌ তা“আলার আমানত £ এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় 
যত পদ:ওপ্দমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্‌ তা'আলার আমানত । যাদের হাতে নিয়োগ ও 
বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সেসব কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার । 
কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য 
নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য । 

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্য £ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত 
মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী 
তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ 
মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি সে কাউকে তার যোগ্যতা. যাচাই 
ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর 
আল্লাহ্‌র লা'নত হবে। না তার ফরয (ইবাদত) কবৃল হবে, না নফল এমন কি সে জাহান্নামে 
প্রবিষ্ট হবে +_(জমউল-ফাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা ৩২৫) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন লোক যদি জেনেশুনে কোন যোগ্যলোকের পরিবর্তে 
অযোগ্য লোক কোন পদে নিয়োগ করে, তাহলে সে আল্লাহ্‌, তার রাসূল এবং জনগণের গচ্ছিত 
আমানতের খেয়ানত করার মত কাজ করে। ইদানীং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়. যে শোচনীয় অবস্থা 
পরিলক্ষিত হুয়, তা সবই এই কোরআনী শিক্ষাকে উপেক্ষা করার পরিণতি । বর্তমানে ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক, আত্মীয়তা কিংবা সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী পদ ও পদমর্যাদা বন্টন করা হয়। ফলে 
প্রায় ক্ষেত্রেই অযোগ্য, অসমর্থ লোক বিভিন্ন পদ কজা করে বসে মানুষকে অতিষ্ঠ করে থাকে 
এবং গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়। 

সেজন্যই মহানবী (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন £ 


52051 55305 441 55 এ]। ১০১1 ১5৩)। 

অর্থাৎ “য়খন দেখবে কাজের দায়িত্ব এমন লোকের হাতে অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে, যে 
সে কাজের.যোগ্য নয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর (এর কোন প্রতিকার নেই)? (বুখারী 
কিতাবুল-ইল্ম) 

কোরআন করীম ০১৮০1 শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, আমানত 
শুধু একজনের মাল অপর কারো নিকট গচ্ছিত রাখার নামই নয়, বরং আমানতের বহু 
প্রকারভেদ রয়েছে, যাতে সরকারী পদও অন্তর্ভুক্ত । 

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন £2১০31১১৯০]। অর্থাৎ ওঠা-বসাও 
আমানতদারীর সাথে হওয়া উচিত। 

অর্থাৎ বৈঠকে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, তা সে মজলিসেরই আমানত । মজলিসের 
অনুমতি ছাড়া তার আলোচনা অন্য কারো সাথে করা কিংবা ছড়ানো জায়েয নয় । 
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সূরা আন্-নিসা ৪০৭ 


এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে__ ১-০১.)-০_...|| অর্থাৎ যার কাছ থেকে কোন পরামর্শ 
গ্রহণ করা হয়, তিনি সে ব্যাপারে আমানতদার। তিনি এমন পরামর্শই দেবেন, যা পরামর্শ 
গ্রহীতার জন্য কল্যাণকর হবে। জানা সত্বেও কাউকে কোন রকম কুপরামর্শ দান করলে 
পরামর্শদাতা আমানত খেয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত হবে । তেমনিভাবে কেউ কারো কাছে 
নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করলে, তা তার অনুমতি ছাড়া অপর কারো নিকট প্রকাশ করাও 
খিয়ানত। উল্লিখিত আয়াতে এ সমুদয় আমানত রক্ষা করারই তাকীদ দেওয়া হয়েছে। 

এই ছিল প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যের তফসীর ৷ পরবর্তীতে প্রথম আয়াতের দ্বিতীয় 
বাক্যের তফসীর । 4210 (5০ ১ 1১০৫ ০ 134৯150 অর্থাৎ তোমরা যখন মানুষের মধ্যে 
পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে যাবে, তখন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে । এতে 
প্রকাশ্যত বোঝা যায় যে, শাসকবর্ণ ও দায়িতৃপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্থই হলেন এই সন্বোধনের লক্ষ্য-__যারা 
মামলা-মোকদামা বা কোন বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন । এরই প্রেক্ষিতে কোন কোন মনীষী 
প্রথমোক্ত বাক্যটির লক্ষ্যও শাসক শ্রেণী বলেই সাব্যস্ত করেছেন। যদিও. প্রথন্ন বাক্যের মত এ 
বাক্যেও নে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, এর সম্বোধনের লক্ষ্যও হবে শাসক:ও সাধারণ মানুষ' 
উভয়ই। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিবদমান দুই পক্ষ তৃতীয় কাউকে বিচারক সাব্যস্ত 
করে মীমাংসা করে থাকে। এ ভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা. সাধারণ মানুষের 'মধ্যেও 
প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রাথমিক দৃষ্টিতে উভয় বাক্যের 
দ্বারাই শাসক ও কর্তৃপক্ষীয় শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে বোঝা ঘায়। সুতরাং বলা যেতে 
পারে যে, দুটি বাক্যেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শাসকবর্গ ও কর্তৃপক্ষ । আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এর 
লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে এঁ সমস্ত লোক যাদের কাছে মানুষ নিজেদের আষানত 
গচ্ছিত রাখে এবং যাদেরকে কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিস সাব্যস্ত করা হয়। 

এ বাক্যে আল্লাহ্‌ রাব্লুল-আলামীন বলেছেন ৪,১4। ১১: (মানুষের মীঝে) ১২] ১3 
মুসলমানদের মাঝে) বলেননি । এতে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা-মোকদ্দমা অথবা যে-কোন 
বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান । সে মানুষ মুসলমান হোক কি অমুসলমান, মিত্র 
হোক কি শক্র, স্বদেশী হোক কি বিদেশী, স্ববর্ণ হোক বা অন্য বর্ণের, একই ভাষাভাষী হোক 
কি ভিন্নভীষী, মীমাংসাকারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো এই যে, কোন সম্পর্কের উর্ধে থেকে 
যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হবে, তাই ফয়সালা করে দেবে । 

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিন £ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং 
দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে 
অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই 
পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই 
আমানতের দায়িতৃ যথাযথভাবে পালন করতে হবে । অর্থাৎ সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই 
নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে । কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘ্ষ-উৎ্কোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না 
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৪০৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য অর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের 
অধিকারী হয়ে আসবে । অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা 
করেন, তবুও তাঁদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব 
সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, 
তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে । 

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদিগার সরকারী 
পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত 
যেমন শুধু তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক; কোন ফকীর-মিসকীনকে 
কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেওয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের 
প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেওয়া জায়েয নয়, 
তেমনিভাবে সপ্নকারী পদ যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত 
এবং. একমাত্র সেসব লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও 
সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম । আর 
বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যের তুলনায় অগ্রগণ্য । এদের ছাড়া অন্য 
কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না। 

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন £ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লিখিত বাক্যের 
দ্বারা সেই স্বাধারণ ভূলেরও অপনোদন রে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানেই প্রচলিত 
রয়েছে যে, নিল রমনার ব্রা নব্য রানার 
হয়েছে; 

বন তেজ কউ সরকারী পদসমূহ 
জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে । দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক 
কোটা নির্ধারিত থাকবে । এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, 
তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য 
হোক, তাকেই নিয়োগ করতে হবে । কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে 
যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা. এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় 
আমানত, যা শুধু এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে এলাকারই. হোক। 
অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া 
যেতে পারে যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, তার কাজের 
যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। 

সংবিধান সম্পর্কিত. কয়েকটি মূলনীতি $ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত 
কয়েকটি. মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ ৪ 

(১) প্রথমত আয়াতের প্রথম বাক্য -৫,৮: 4 | এর দ্বারা আরন্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্‌ তা'আলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তার আজ্ঞাবহ । 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমান্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই। 
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সূরা আন্-নিসা ৪০৯ 


(২) দ্বিতীয়ত সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে 
বন্টন করা যেতে পারে। বরং এগুলো হলো আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আমানত, যা শুধু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের 
পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোকদেরই দেওয়া যেতে পারে। 

(৩) তৃতীয়ত পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধু একজন প্রতিনিধি ও আমামতদার 
হিসাবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সেই সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য 
টানার লিভার সনির জারা সন করতে ওই বাত্তো 
দেওয়া হয়েছে। 

(8) চতুর্থত তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা 
এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেওয়া শাসন 
কর্তৃপক্ষের উপর ফরয। 

এ আয়াতে রাষ্ত্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তোমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা সবার ফরিয়াদই 
শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ. করারও সামর্থ্য রাখেনা, তিনি তার অবস্থাও 
উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তার রচিত নীতিমালা সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী 
হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা ও সংবিধান শুধু নিজেদের পরিবেশেই, সীমাবদ্ধ 
থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে । . . 

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌, রাসূল এবং তোমাদের সচেতন 
নেতাদের অনুসরণ কর। 

“উলিল-আমর' কাকে বলা হয় $ 'উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সেই সমস্ত লোরুকে 
বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে । সে কারণেই হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা), যুজাহিদ ও হাসান বসরী রি) প্রমুখ মুফাস্সির ওলামা ও ফুকাহা 
সম্প্রদায়কে. 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তারাই হচ্ছেন মহানবী (সা)-এর নায়েব্‌ বা 
প্রতিনিধি। তাদের হাতেই দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। 

মুফাসসিরীনের অপর এক জামা “আত- যাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ 
সাহাবায়ে কিরামও রূয়েছেন_ বলেছেন যে, “উলিল-আমর'-এর মর্ম হচ্ছে সেসব লোক য্দের 
হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত । 

এছাড়া তফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ 
শব্দটির ছারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায় । কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি 
তাদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। 

এ আয়াতে বাহ্যত তিনের আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে। (১) আল্লাহ্‌ (২) রাসূল 
এবং (৩) উলিল-আমর ৷ কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে 
যে, নির্দেশ ও আনুগত্যপ্রকৃতপক্ষে শুধু এক আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত । বলা হয়েছে ?২০ 
4 %। তবে তার হুকুম ও তীর আনুগত্যের বাস্তবায়ন পদ্ধতি চারভাগে বিতক্ত। 


মাআরেফুল-কোরআন (য় খণ্ড)__৫২ 
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৪১০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(১). সে সমস্ত বিষয়ের হুকুম বা নির্দেশ যা স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাববুল আলামীন সরাসরি 
কোরআনে অবতীর্ণ করে দিয়েছেন এবং যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ বা 
প্রয়োজন নেই। যেমন, শিরক ও কুফরীর চরম পাপ. হওয়া, একমাত্র আল্লাহ্‌ ওয়াহ্দাহু 
লা-শারীকের ইবাদত করা, আখিরাত ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে 
আল্লাহ্‌র সর্বশেষ সত্য নবী বলে মান্য করা এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে ফরয মনে 
করা। এগুলো এমন বিষয়, যা সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং এগুলোর সম্পাদন সরাসরিভাবে 
আল্লাহরই আনুগত্য । 

(২) দ্বিতীয়ত আহ্কাম ও বিধি-বিধানের সেই অংশ যাতে ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণের প্রয়োজন 
রয়েছে। প্রায়ই কোরআন করীম এসবের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক নির্দেশ দিয়েছে এবং 
মহানবী (সা)-এর উপর সেগুলোর বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি যে 
ব্যাপ্যা-বিশ্লেষণ হাদীসের মাধ্যমে দিয়েছেন, সেগুলোও এক প্রকার, ওহীই বটে । এসব ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণে কোন 'রকম ছ্যর্থতী থেকে গিয়ে থাকলে, সেগুলোও ওহীরই মাধ্যমে সংশোধন করে 
দেওয়া হয়েছে। এবং শেষ পর্যস্ত মহানবী (সা)-এর বিশেষ বাণী ও কাজ-কর্মসমূহও আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ছুকুমসমূহেরই পরিপূরক হয়ে গেছে। : 

এ সমস্ত হকুম-আহকামের আনুগত্য করা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা*আলারই আনুগত্য, 
কিন্তু যেহেতু গরকাশ্যতাবে এসব হুকুম-আহ্কাম সরাসরিভাবে কোরআন নয়, মহানবীর বাণীর 
মাধ্যমে উম্মতের নিকট এসে পৌছেছে, সেহেতু সেগুলোর আনুগত্যকে বাহ্যত রাসূলের আনুগত্য 
বলৈই অভিহিত করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অঙ্গীভূত হওয়া সত্তেও বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে একটা পৃথক মর্যাদার অধিকারী। সে জন্যই সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের 
নির্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের কথাটিও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

- (৩) তৃতীয় পর্যায়ে সেসব আহ্কাম ও নির্দেশ যেগুলো পরিষ্কারভাবে না কোরআনে উল্লেখ 
করা হয়েছে, না হাদীসে । এগুলোর ব্যাপারে আবার পরস্পরবিরোধী বর্ণনাও দেখা যায় । এমন 
সমস্ত হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে মুজতাহিদ ও গবেষক আলিমগণ কোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃষ্ট 
বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়ের নযীর__উদাহরণের উপর চিন্তা-ভাবনা করে তার হুকুম অনুসন্ধান 
করে নেন। প্রকৃতপক্ষে সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ না হলেও যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহই এসব 
আহকামের মূল উৎস, সেহেতু এগুলোর আনুগত্য করাও আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্যের 
নামান্তর। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোকে ফিকহী ফতোয়া বলা হয় এবং এগুলোকে আলিম 
সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। 
 - তৃতীয় পর্যায়ের এসব হুকুম-আহকামের মধ্যে এমন হুকুম-আহকামও রয়েছে, যাতৈ 
কোরআন-সুন্নাহ্র দিক দিয়ে কোন রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি । বরং এসবে যারা 
বলা হয় 'মোঘাহ'। এ ধরনের হুকুম-আহকামের সম্পাদন ব্যবস্থার দায়িত্‌ শাসক শ্রেণী ও 
কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে৷ তারা অবস্থা ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষাপটে বিচার-বিবেচনা 
করে সবাইকে তদনুরূপ পরিচালনা করবেন। যেমন, কোন একটি শহরে ভাকঘরের সংখ্যা 
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সূরা আনৃ-নিসা ৪১১ 


পঞ্চাশ হবে কি একশ, পুলিশ স্টেশন বা থানা কয়টি হবে, রেলওয়ে ব্যবস্থা কিভাষে চলবে, 
পুনর্বাসন ব্যবস্থা কোন্‌ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে___ এসব বিষয়ই হলো 'মোবাহ' 
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর কোন দিকই ওয়াজিব অথবা হারাম নয়, বরং এচ্ছিক। কিন্তু 
যেহেতু এসব বিষয়ের স্বাধীনতা জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া হলে তাতে শাসনকার্য চলতে 
পারে না, কাজেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকে। 

.: উল্লিখিত আয়াতে “উলৃল-আমরের' আনুগত্যের মর্ম ওলামা ও শাসন কর্তৃপক্ষ উভয়েরই 
আনুগত্য করা। অতএব, আয়াতের প্রেক্ষিতে ফিকহ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ফিকহবিদখপের 
আনুগত্য এবং শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য 
করাও অপরিহার্য হয়ে গেছে। 

এ আনুগত্যও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম-আহ্কামেরই আনৃগত্য। কিনতু বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে এসব নির্দেশ বা হুকুম-আহ্কাম না আছে কোরআনে আর না আছে -সুন্নাহ্‌য় । বরং 
এগুলোর বিশ্লেষণ হবে ওলামাদের পক্ষ থেকে কিংবা শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে! সেজন্যই 
এসবের আনুগত্যের বিষয়টিকে তৃতীয় পর্যায়ে পৃথকভাবে সাব্যস্ত করে 'উলূল্‌-আমর'-এর 
আনুগত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেভাবে কোরআনের “নছ' বা সরাসরি আহ্কামের 
ক্ষেত্রে কোরআন এবং রাসূলের সরাসরি নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগভ্য ও অনুসরণ 
সেগুলোতে ফিকহ্বিদ ওলামা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুসরণ, 
করাও ওয়াজিব । আর এটাই হলো উলিল-আমর-এর প্রতি আনুগত্যের মর্ম । 

শরীয়ত বিরোধী কাজে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য £ এ ০১০৭৪ ৭12 
($1১1__আয়াতে আল্লাহ্‌ যে কাজটির কথা বলেছেন তা হলো এই যে; তোমরা”্যখন মানুষের 
কোন বিষয়ের মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে । আর এরই পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
“উলিল্‌-আমর'-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শাসক যদি 
ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকৈ, তাহলে তার আনুগত্য করাও প্রজাদের পক্ষে ওয়াজিব । পক্ষান্তরে 
তাহলে সেক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য জায়েয নয়। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন £ 

710১0 1৮০৬০ ভা ৩/১৮1 45053 

অর্থাৎ “ “এমন কোন বিষয়ে কারো আনুগত্য জায়েয নয়, যাতে ষ্টার “নাকরমীনীর 
কারণ হয়।” 

৪ (২১১5 %। 22 2৫০56 -আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, 
তোমরা যদি মানুষের মাঝে কোন বিষয়ের মীমাংসা কর, তবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে । 
এতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না এমন লোকের 
পক্ষে কাষী বা বিচারক হওয়া উচিত নয়। কারণ, | (২7৩৯ ন্যোয়বিচার প্রতিষ্ঠা করা)-ও 
একটি আমানত । অথচ কোন দুর্বলচিত্ত অযোগ্য লোকের পক্ষে তা রক্ষা করা সন্ভব হতে পারে 
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৪১২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


না। কাজেই হযরত আবূ যর (রো) যখন হুযুরে আকরাম (সা)-এর নিকট আবেদন করেছিলেন 
যে, আমাকে কোনখানে শাসক নিযুক্ত করে দিন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ 
2০1 ১৬ ১০ ২০৮১৪| ৬১৫১1 ২১৮1 04015 4৯3৮৮ এ ০১০০৪ 
062৪ 4212 ১]| ০1 (৮৯2 ৯৯। ০০ 
অর্থাৎ হে আবু যর! তুমি হলে একজন দুর্বল লোক। আর এ পদটি হলো একটি আমানত । 
যার জন্য কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান-অপদস্থৃতার সম্মুখীন হতে হবে । তবে যে লোক 
আমানতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারবে সেই এ অপদস্থতা থেকে রক্ষা পাবে। 
ন্যায়ানুগ লোক আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ঃ এক হাদীসে হুযূরে আকরাম (সা) ইরশাদ 
করেছেন, যারা ন্যায়ানুগ তারা আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রিয়তম ও নিকটতম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যারা 
জালিম, অত্যাচারী, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বিতাড়িত-হয়ে যায় । 

- অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 
সর্বাগ্রে আল্লাহ্‌ তাআলার ছায়ায় (রহমতে) কে যাবে, তোমরা কি তা জান? তারা বললেন, এ 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তারপর রাসূলে করীম (সা) বললেন, এরা হলো 
সেই সব লোক, যাদের সামনে সত্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা গ্রহণ করে নেয়, 
যখন তাঁদের কাছে চাওয়া হয় তখন তারা সম্পদ ব্যয় করে এবং যখন তারা কোন বিষয়ের 
মীমাংসা করে, তখন তারা এমন ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তার মীমাংসা করে যেমনটি নিজের জন্য 
করে থাকে ।' ৃ্‌ 

ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ $ _1১:..19 «| 5 ১১+১515:5 “৪ 1553 ১0 আয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, 
তবে. তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। 

কিতাব ও.সুন্নাহ্র (বা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের) প্রতি প্রত্যাবর্তন করার দুটি দিক রয়েছে £ (১) 
তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সরাসরি হুকুম-আহ্কামের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। (২) দ্বিতীয়ত 
কোন.বিষয়ে যদি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন সরাসরি নির্দেশ না থাকে, তবে (সেসব সরাস্রি 
'নছ'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) উদাহরণসমূহের উপর কিয়াস করে সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। 
এখানে ১১১০ শব্দটি দু'টি দিকেই ব্যাপক । 


2৮৫12৮৫৫9৮5 এপ পা 


৩৩) 0%1 19০৮8 ০৮ 99 


11521 
4/৯ 
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সূরা আন্-নিসা ৪১৩ 





2782৮ পর এ লারি্র্ €% 2০8 ০৮ পার্টি পাঠ ০৮৫ ঠি ভা 
কি235৩5৩5425৩ 
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4১03 উ (5১452555৮9১ রর 
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১4 2 237 ৬৪ ১৫. 2. 

ন) ৯ $৮55916 রর ৩ 

25 ৮৫১ ১১০7৪, ৪) ০1৯52 (0-2 ০2৪ ৬ রর 

পু 2৫ রিবন 211 7225 বিতর 50588) ১৫৫ 

রাত 

(৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার পূর্বে ঘা অবতীর্ণ হয়েছে। 
তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ 


হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে 
পথঘ্রষ্ট করে ফেলতে চায় । (৬১) আর যখুন তুমি তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের 








দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হলো ! অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্‌র 
কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য 
ছিল না। (৬৩) এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্‌ 
তা“আলা অবগত । অতএব, তৃমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং তাদের সদুপদেশ দিয়ে 
এমন কোন কথা বল যা তাদের জন্য কল্যাণকর ৷ (৬৪) বস্তুত আমি একমাত্র এই 
উদ্দেশ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহ্র নির্দেশানুষায়ী তাদের নির্দেশ মান্য করা হয়। 
আর সেইসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন তোমার কাছে আসত ; 
অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত: এবং রাসূলও ষদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে 
দিতেন, তবে অবশ্যই তানা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি কি সেই সমস্ত লোককে দেখেননি যারা (সুখে মুখে) দাধি করে 
যে, আমরা এ কিতাবের উপরও ঈমান রাখি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ 
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৪১৪ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ] দ্বিতীয় খণ্ড 


কোরআন) এবং সেই সব কিতাবের প্রতিও (ঈমান রাখি) যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে 
(অর্থাৎ তাতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আর অধিকাংশ মুনাফিকই ছিল ইহুদীদের 
অন্তর্ভুক্ত । অর্থাৎ তারা মুখে মুখে দাবি করে যে, আমরা যেমন তওরাতকে মান্য করি, তেমনি 
কোরআনকেও মানি । অর্থাৎ তারা মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু তার পরেও তাদের অবস্থা 
হলো এই যে, তারা) নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে উপস্থিত হতে চায়। (কারণ, 
যা শরীয়ত নয়, সেদিকে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানই শিক্ষা দেয় । কাজেই এতে 
আমল করাটাই এমন, যেন শয়তানের কাছে মামলা নিয়ে উপস্থিত হলো)। অথচ (দুটি বিষয় 
এর অন্তরায় । একটি এই যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে) তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন 
শয়তানকে মান্য নী করে (অর্থাৎ বিশ্বাসগত ও কার্ষগতভাবে যেন তার বিরোধিতা করা হয়)। 
আর (দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা এই যে,) শয়তান (তাদের এমন শত্রু যে অকল্যাণ কামনা করে) 
তাদেরকে (সত্যপথ থেকে) প্রতারিত করে বহুদূর নিয়ে যেতে চায় (এ দুটি অন্তরায় থাকা 
সত্ত্বেও তারা শয়তানেরই আনুগত্য করে, অথচ এগুলোর তাকাদাই হলো শয়তানের কথামত 
আমল না করা) । আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, €তামরা এসো সেই নির্দেশের দিকে, যা 
আল্লাহ্‌ তা“আলা নাযিল করেছেন এবং (এসো) রাসূলের দিকে (তিনি তোমাদের আল্লাহ্‌র 
নির্দেশ মতই সিদ্ধান্ত দান করবেন), তখন আপনি তাদের অবস্থা এমন দেখবেন যে, মুনাফিকরা 
আপনার কাছ থেকে গা-বাঁচিয়ে চলছে এমতাবস্থায় তাদেরই পূর্বকৃত সে কর্মের দরুন তাদের 
উপর বিপদাপদ এলে কেমন দশাটা হবে যা তারা করেছিল (এই বিপদের) পূর্বে। (তাদের এই 
কার্যকলাপ বলতে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে যাওয়ার বিষয়টি কোঝানো 
হয়েছে । আর'বিপদ অর্থ, তাদের নিহত হওয়া, কিংবা. তাদের খিয়ানত ও মুনাফিকীর বিষয় 
প্রকাশ হয়ে পড়া এবং এসব কাজের জন্য জওয়াবদিহির সম্মুখীন হওয়া । তখন তারা ভাবতে 
আরল্ত করে যে, এ সমস্ত অপকর্মের কি ব্যাখ্যা তৈরি করা যায়, যাতে সম্মান অর্জন করা যেতে 
পারে ?) তারপর (কোন একটি ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে) তারা আপনার কাছে উপস্থিত হয় (বং) 
আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে খেয়ে বলতে থাকে যে, (আমরা যে আপনার কাছ থেকে অন্যত্র চলে 
গিয়েছিলাম, তাতে) আমাদের উভয় পক্ষের (অর্থাৎ আপনাদের ও আমাদের) মঙ্গল (চিন্তা) 
ছাড়া অন্য কোন কিছুই উদ্দেশ্য ছিল না। [যাতে হয়তোবা এভাবে উভয্নের মঙ্গলের কোন 
একটা উপায় বেরিয়ে আসে এবং তাদের পরস্পর এঁক্য ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় । অর্থাৎ এই 
যে আইন-কানুন, তা" একমাত্র শরীয়তেরই অধিকার, আমরা শরীয়তকে নাহক মনে করে 
যাইনি । তবে কথা হলো এই যে, আইনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিচারক তো আর রেয়াত-মরুওতের 
কথা বলতে পারেন না। অথচ এতে প্রায়ই রেয়াত-মরুওত করিয়ে দেওয়া হয়। এটাই-ছিল 
আমাদের অন্যত্র যাবার আসল কারণ ৷ আর হত্যার ঘটনার যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা 
হয়তো ছিল সেই নিহত ব্যক্তির কর্ম সম্পর্কিত, যার উদ্দেশ্য ছিল নিদেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন 
করে মুক্ত করিয়ে নেওয়া কিংবা হত্যার দায় হযরত উমর (রা)-এর উপর চাপানো । সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের এসব অপব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন, এরা হলো এমন 
লোক যাদের মনের (কুফরী ও মুনাফিকী) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবগত রয়েছেন (ষে, তাদের এসব 
কুফরী ও মুনাফিকী এবং শরীয়তের হুকুমের প্রতি অসস্তুষ্টির দরুনই এরা অন্যত্র চলে যায়। 
অবশ্য নির্ধারিত'সময়ে তারা এসব ক্বার্যকলাপের শ্রাস্তিও পাবে)। অতএব, আপনি (আল্লাহ্‌র 
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অবগতি ও বিচারের উপর ভরসা করে) তাদের (এসব বিষয়ের) প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন 
করুন । (অর্থাৎ এসব বিষয়ে তাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না ।) তাছাড়া (আপনার রিসালতের 
দায়িত্ব অনুযায়ী) তাদেরকে হেদায়েত করতে থাকুন যোতে তারা এসব কাজ পরিহার করে) 
তাদেরকে তাদের নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সংশোধনমূলক কথা বলে দিন (যাতে তাদের 
বিরুদ্ধে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা না মানে, তবে তারাই: বুঝবে)। আর 
আমি সমস্ত নবীকে বিশেষত এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার হুকুম 
মোতাবেক (যেমন, নবী-রাসূলদের আনুগত্য সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) 
তাদের আনুগত্য করে । (অতএব, প্রথমত শুরু থেকেই তাদের পক্ষে আনুগত্য করা উচিত 
ছিল)। আর যদি (দুর্ভাগ্যবশত ভুল হয়েই গিয়ে থাকে, তবে) যখন (এ পাপের বশবর্তী হয়ে) 
নিজের তি করেছিল তল (নু হছে) জানার নারি উদিত হে জাহির 
(নিজেদের পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসূলও যদি তাদের পক্ষ হয়ে 'আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তা*আলাকে তওবা কবৃলকারী, 
দয়াশীল পেত (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজের দয়ায় তাদের তওবা কবুল করে নিতেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসুর  পূ্বর্তী আয়াতগলোতে যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের 
আনুগত্য করার হুকুম ছিল। পরবর্তী আয়াতে শরীয়ত বিরোধী বিধি-বিধানের দিকে ধাবিত 
হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে। 

আয়াতসমূহের শানে নযুল $ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ 
ঘটনা রয়েছে।-তা এই যে, বিশ্র নামক এক মুনাফিক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার 
বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করে 
নিই। কিন্তু মুনাফিক বিশ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হলো-না। বরং সে কা“ ইবনে আশরাফ নামক 
ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ. ছিল--ইহুদীদের 
একজন সর্দার এবং রাসূলে করীম (সা) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু ৷ কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা)-এর 
মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশর হুযূরের স্থলে 
ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল। কিস্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের 
মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রাসূলে করীম (সা) যে মীমাংসা: করবেন, তা এ্রকান্তই 
ন্যায়সংগত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু 
যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের 
সর্দার অপেক্ষাও বেশি বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা)-এর উপর । পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশ্র ছিল 
অন্যায়ের উপর । সেজন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার-বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি 
মুসলমান রলে-পরিচিত এবং সে ইহুদী । 

যা হোক, এতদুভয়ের.মধ্যে কথা-কাটাকাটির পর মহানবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
নিজেদের বিষয় তারই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হলো। অতঃপর তারা তারই কাছে 
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হাধির হয়। মহানবী (সা) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার 
প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে 
মুসলমান বিশৃরকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এই মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হলো এবং 
নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাষী করিয়ে হযরত উমর ইবনে 
খাত্তাবের কাছে মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে । ইহুদীও তাতে সম্মত হয় । এর পেছনে রহস্য ছিল 
এই যে, বিশ্র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত উমর কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই 
তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেওয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন। 

তাদের দু'জনই হযরত উমর ফারূকের কাছে গেল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের কাছে 
সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে বলল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযূর (সা)-ও করেছেন, কিন্তু এ 
লোকটি প্রথম রায় মেনে নিতে পারেনি । ফলে মোকদ্দমা নিয়ে সে আপনার কাছে এসেছে। 

হযরত উমর বিশ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই ? সে স্বীকার করল। তখন 
হযরত ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে 
তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে সাবাড় করে 
দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রাসূল (সা)-এর ফয়সালা মানতে রাযী নয়, এই হলো তার 
মীমাংসা ৷ (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের 
রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল-মা“আনীতে বর্ণিত রয়েছে ।) 

সাধারণ তফসীরকাররা এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাফিকের ওয়ারিসরা 
হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়ত--সিদ্ধ কোন দলীল 
ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটি মুসলমান বলে প্রমাণ 
করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল । আলোচ্য আয়াতে 
আল্লাহ তা'আলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে 
হযরত উমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন । 

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ঘটনার কথা বর্ণিত রয়েছে, যাতে কিছু লোক শরীয়তের 
মীমাংসা ছেড়ে কোন এক গণকের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে । হয়তো বা 
আয়াতটি সেই সব ঘটনার প্রেক্ষিতেও অবতীর্ণ হয়ে থাকবে । 

এবার আয়াতের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুন । প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সেই 
লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, যে লোক দাবি করে যে, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজি_যেমন তওরাত ও 
ইঞ্ীলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) আপনার উপর নাধিল 
হয়েছে, তার উপরও ঈমান এনেছি। অর্থাৎ পূর্বে ছিলাম আহলে কিতাব আর এখন হলাম 
মুসলমান । কিন্তু তার মুসলমান হওয়া সংক্রান্ত এ দাবিটি ছিল একান্তই মৌখিক; মনের দিক 
দিয়ে সে ছিল কুফরে পরিপূর্ণ । বিবাদ করতে গিয়ে সে বিষয়টি এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, 
মহানবী (সা)-কে বর্জন করে সে ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট খাওয়ার প্রস্তাব 
করে এবং মহানবী (সা) যখন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেন, তখন তা মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন 
করে। 
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সূরা আন্-নিসা ৪১৭ 


৪৪।৮ শব্দের অর্থ ও্ধত্য প্রকাশকারী । আর প্রচলিত অর্থে 'তাগৃত' বলা হয় শয়তানকে । 
এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কাব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের 
নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা হয় এই কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক 
শয়তান কিংবা এই কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার দিকে 
ধাবিত হওয়া, শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুত যে লোক সেই শিক্ষার অনুসরণ করেছে, 
সে শয়তানের কাছেই যেন নিজের মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে 
হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথত্রষ্টতার 
সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে । 

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রাসূলে 
করীম (সা) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ 
এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফির হওয়া 
কার্যত এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সা)-এর মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন 
হযরত ফারূকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে 
মুনাফিক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে__এরা এমন লোক, 
যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা-আল্লাহ তা'আলা 
অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তার রাসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফিক আপনার দিকে 
আসতে অনীহা প্রকাশ করে। 

তৃতীয় আয়াতে ওয়ারিশানের সে সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ত্রান্ততা প্রকাশ করা হয়েছে, যা 
শরীয়তসম্মত মীমাংসা পরিহার করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার প্রতি ধাবিত লোকদের, প্রক্ষ 
থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সংক্ষেপে তা ছিল এই যে, আমরা রাসূলে করীম (সা)-কে 
না-হক বা ন্যায়বিরোধী মনে করে বর্জন করিনি এবং তার মীমাংসার মোকাবিলায় অন্যের 
মীমাংসাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে গ্রহণ করিনি, বরং কোন কোন বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে 
এমনটি করেছি, যেমন আপনার নিকট হয়ে থাকে একান্ত আইনের মীমাংসা; কারো পক্ষপাতিত্ের 
কোন প্রশ্বই উঠতে পারে না। কিন্তু আমরা বিষয়টি অপরের কাছে নিয়ে গিয়েছি, যাতে সে 
উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একটা আপস-নিষ্পত্তির পথ বের করে একটা আপস করিয়ে দেয়। 

এ সমস্ত ব্যাখ্যা তারা তখন উপস্থাপন করেছিল, যখন তাদের রহস্য প্রকাশিত হয়ে 
গিয়েছিল এবং তাদের মনের গোপন মুনাফিকী ও দুরভিসন্ধি ফাস হয়ে পড়ে এবং তাদের 
লোক হযরত উমর (রা)-এর হাতে নিহত হয়। সারকথা, তাদের দু্র্মের ফলে যখন তাদের 
উপর অপমান ও হত্যাজনিত বিপদ এসে উপস্থিত হলো, তখনই তারা কসম খেয়ে নানারকম 
ব্যাখ্যা-বিশ্লষণ দিতে আরন্ত করে । সুতরাং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে 
দিলেন যে, এরা নিজেদের কসম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী । এরা যা কিছু 
করেছে, তা একান্তই নিজের কুফরী ও মুনাফিকীর দরুন করেছে । বলা হয়েছে-_যখন তাদের 
উপর নিজেদের অপকর্মের পরিণতিতে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয় (যেমন, মুনাফিকীর 
বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন অপদস্থৃতা কিংবা তার ফলে হত্যার ঘটনা ঘটে যাওয়া), এখন 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)_৫৩ 
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এরা আপনার নিকট এসে কসম খেয়ে বলে যে, মহানবী (সা) ব্যতীত অন্য কারো কাছে 
মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে হাঘির হওয়া কুফরীর দরুন কিংবা হুযূর (সা)-এর মীমাংসাকে অন্যায় 
মনে করার কারণে ছিল না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অনুগহ ও কল্যাণ কামনা অর্থাৎ উভয় 
পক্ষের জন্য কোন কল্যাণের পথ অনুসন্ধান করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। 

চতুর্থ আয়াতে এরই উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মনে যে কুফরী ও 
মুনাফিকী রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত । তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
এবং কসম সর্বেব মিথ্যা । কাজেই. আপনি তাদের কোন আপত্তিই গ্রহণ করবেন না। হযরত 
উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা দাবি উত্থাপন করছে, তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে দিন। কারণ, 
মুনাফিকের মুনাফিকী সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। 

অতঃপর বলা হয়েছে যে, এসব মুনাফিককেও আপনি সহানুভুতিপূর্ণ উপদেশ দান করুন, 
যা তাদের অন্তরে কার্যকর হতে পারে । অর্থাৎ তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শনপূর্বক 
নিঃস্কার্থভাবে ইসলামের আমন্ত্রণ জানান কিংবা পার্থিব শাস্তির কথা বলুন যে, তোমরা যদি 
যুনাফিকী বর্জন না কর, তাহলে কোন সময় এ মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাতে 
তোমাদের পরিণতিও তাই হবে যা হয়েছে বিশ্রের। 

পঞ্চম আয়াতে প্রথমত একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে রাসূল 
পাঠিয়েছি, তা এজন্য পাঠিয়েছি, যাতে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তার হুকুমের 
আনুগত্য করে । অন্যথায় কেউ যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তার সাথে কাফিরসুলভ 
আচরণই করা হবে । এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) যে আচরণ করেছেন, তা সুস্পষ্ট । অতঃপর 
তাদেরকে সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি অপব্যাখ্যা ও কসমের আশ্রয় 
নিয়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিত এবং আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেরাও আল্লাহ্‌ 
হা রা রি রা 
জন্য দোয়া করতেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাদের তওবা কবুল করে নিতেন। 

নিরব ন জারিিানিউি ছার ইলা 
কর্তৃক মাগফিরাতের দোয়া করার শর্ত সম্ভবত এজন্য. আরোপ করা হয়েছে যে, তারা মহানবী 
(সা)-এর নবুয়তী পদমর্যাদায়ও আঘাত হেনেছিল এবং তীর মীমাংসাকে উপেক্ষা করে তাকে 
কষ্ট দিয়েছিল। কাজেই তাদের তওবার জন্য হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতি এবং হুযূর 
কর্তৃক তাদের মাগফিরাতের দোয়া শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। 

এ. আয়াতটি যদিও মুনাফিকদের বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাধিল .হয়েছে, কিন্তু এর 
শব্দাবলীর ভেতর একটি সাধারণ নিয়ম নির্গত হয়। তা হলো, যে লোক রাসূলে করীম 
(সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হবে এবং তিনি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন, আর 
মাগফিরাত অবধারিত । বস্তুত রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিতি যেমন তার পার্থিব 
জীবনে হতে পারত, তেমনিভাবে বর্তমানে তার রওযা মোবারকে. উপস্থিতির হুকুমও একই 
বরকম। 
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হযরত আলী (রা) বলেন, যখন আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দাফন কার্য সমাপ্ত করে 
নিলাম, তার তিনদিন পর জনৈক গ্রামবাসী এলেন এবং কবরের নিকট এসেই পড়ে গেলেন 
এবং কেঁদে জার-জার হয়ে উল্লিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন, “আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ আয়াতে ওয়াদা করেছেন, যদি কোন গোনাহগার রাসূলের খিদমতে হাযির হয় এবং রাসূল 
যদি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন, তবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে । সেজন্যই আমি 
আপনার খিদমতে হাধির হয়েছি, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন|” তখন 
যেসব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বর্ণনা হলো এই যে, সে লোকের প্রার্থনার উত্তরে 
রওযা মোবারকের ভেতর থেকে একটি শব্দ বের হলো ৬৫১ ৪ £ ১৪ অর্থাৎ তোমাকে ক্ষয়া করা 
হলো । _বোহরে মুহীত) ৃ 
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নারির ররর ভ্তরলিার 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে সনে না করে। অতঃপর 
তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হষ্টচিত্তে 
কবুল করে সেবে। ৩ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

৪পর আপনার পাম নি ও নেব ইানিরিকলি রন আল্লাহ্‌র 
নিকট) এরা ঈমানদার (বলে গণ্য) হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ- 
বিসংবাদের বিষয়ে এরা আপনার মাধ্যমে (এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার শরীয়তের 
মাধ্যমে) মীমাংসা করবে। অতঃপর (আপনি যখন কোন মীমাংসা করে দেবেন, তখন) সে 
মীমাংসায় নিজের মনে (অস্বীকারজনিত) কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না, (এবং) এ 
মীমাংসাকে পরিপূর্ণভাবে (প্রকাশ্য ও গোপনে) মেনে নেবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

রাসূল করীম সো)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর £ এ আয়াতে রাসূলে করীম 
(সা)-এর মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের 
দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সা)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা 
হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা*আলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত 
মু'মিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সা)-কে এভাবে 
স্বীকার করে নেবে যাতে তার কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে । 
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৪২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ ছিতীয় খণ্ড 


মহানবী (সো) রাসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে-কোন বিবাদের মীমাংসার 
যিম্মাদার। তার শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। 
তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানদের বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, 
সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, 
যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর কিন্তু মহানবী 
(সা) শুধু একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রাসূল, রাহমাতুল্‌-লিল আলামীন ও 
উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোন 
বিষয়ে কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রাসূলে মকবুল (সা)-কে বিচারক 
সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেওয়া এবং অতঃপর তার মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে 
সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয। 

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা £ কোরআনের তাফসীরকাররা 
বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সা)-এর যুগের সাথেই 
সীমিত নয়। তার তিরোধানের পর তীর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হলো তার মীমাংসা । 
কাজেই এ মির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তার যুগে । তখন 
যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তার কাছে উপস্থিত করা হতো, তেমনি তার পরে 
তার শরীয়তের মীমাংসা 'নিতে হবে । আর এটা প্রকৃতপক্ষে তারই অনুসরণ । 

কয়েকটি গুরুত্ৃপূর্ণ মাসায়েল $ প্রথমত সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের 
যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্মায় রাসূলে করীম (সা)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে 
কারণেই হযরত ফারূকে আযম (রা) সেই লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী 
(সা)-এর মীমাংসায় রাষী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারূকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল । 
এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা রাসূলে করীম (সা)-এর আদালতে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই 
মামলা হুযূরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
আসে ০০ 4৯. 43৪ ৬০ ০১৯১ ৯৯০ ০1 9| ০৫৫০ অর্থাৎ আমার ধারণা ছিল না যে, উমর 
কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে)। এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের কাছে 
যদি কোন অধঃস্তন মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে তীকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের 
পক্ষপাতিত্ করার পবিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য । যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা) হযরত উমর (রা)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসস্তুষ্টি 
প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাধিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ 
আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না। 

দ্বিতীয় মাসআলা $ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, ১২. (5 বাক্যটি শুধু 
আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর 
বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক ।__-(বাহরে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক 
মতবিরোধ দেখা দিলে পরস্পর বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে রাসূলে করীম (সা)-এর 
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সূরা আন্-নিসা ৪২১ 


নিকট এবং তার অবর্তমানে ততপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা 
প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। 

তৃতীয় মাসআলা $ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সা) কর্তৃক 
কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা' 
অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণত যে ক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায 
পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে 
পরহিযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রাসূলে করীম (সা) 
অপেক্ষা কেউ বেশি পরহিযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সো) বসে নামায পড়ার 
অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না 
হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্তেও দীড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত 
যে, তার মন ব্যাধিপ্রস্ত । অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে 
পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ । কিন্তু 
সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়। সেজন্যই 
রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন £ 

5 5551-245855855152155405 

“আল্লাহ্‌ তা“আলা যেমন আযীমতের উপর আমল করায় খুশি হন, তেমনিভাবে রুখসত বা 
অব্যাহতির উপর আমল করলেও খুশি হন ।” 

সাধারণ ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, দরূদ-তসবীহর ক্ষেত্রে সেই পন্থাই সর্বোত্তম, 
যা স্বয়ং হুযূর আকরাম (সা)-এর নিয়ম ছিল এবং তার পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম যার উপর 
আমল করেছেন । হাদীসের প্রামাণ্য রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে সেগুলো জেনে নিয়ে সেই ভাবে 
আমল করাই মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য । 

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় £ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে 
যে, রাসূলে করীম (সা) তার উম্মতের জন্য শুধু একজন সংস্কারক এবং একজন নৈতিক 
পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন । তদুপরি এমন শাসকও 
ছিলেন যার সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফিক 
বিশ্রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয় । আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় 
পৰিতরগ্রনথের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যকেও 
অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে 81১... ৯১515 | 5১৮। 

“তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন 
কর।” 

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে 84 € (51 ৪ 1৯। ০১১০০ 

“যে রাসূলের আনুগত্য করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করে ।” 

এ আয়াতগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মহানবী (সা)-এর শীসকোচিত মহত্তবও সুস্পষ্টভাবে 
সামনে এসে যায়, যার কার্যকর দিক প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্‌ তার নিকট স্বীয় সংবিধান 
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৪২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি উপস্থিত মামলা- মোকদ্দমার মীমাংসা তারই ভিত্তিতে করতে পারেন। 
ইরশাদ হয়েছে ঃ 0140 0১০৫ 388০০ 9 লিগা এ 1355 &। অর্থাৎ আমি আপনার 
প্রতি ন্যায়পূর্ণ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মাঝে এমন মীমাংসা করে দিতে 
পারেন, যেমন আল্লাহ্‌ আপনাকে দেখান এবং বুঝান। 


হিতে 051522121 ১ 2১০৬: 


প্ত 2:22 (51204 টি চি ব্রেতা ৩৫৫ 2৮3 পতি 


০৫ ০১ 
হি ৬ ০০৮৪5৯)115 6:8৩ ৩৬৪1৪ 812৬ 
£% 55৮ 5 2 
52257 ঠা 


. ৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও 
কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে 
অল্প কয়েকজন । যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই 
তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) 
আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব । (৬৮) আর 
তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আর আমি যদি উেদিষ্ট হুকুম হিসাবে) মানুষের উপর এ বিষয়টি ফরয করে দিতাম যে, 
তোমরা আত্মহত্যা কর অথবা নিজেদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে গোনা কয়েকজন 
(পরিপূর্ণ মু'মিন ছাড়া) কেউই এ নির্দেশ পালন করত না। (এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিপূর্ণ 
আনুগত্য প্রদর্শনকারীর সংখ্যা অল্পই হয়)। আর যদি এসব (মুনাফিক) লোক (মনেপ্রাণে 
রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে) তাদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার উপর আমল 
করতে থাকত, তবে তাদের জন্য তা (পার্থিব জীবনে সওয়াবের যোগ্য হওয়ার দরুন তো) 
উত্তম হতোই এবং (তদুপরি তা দীনের পরিপূর্ণতার দিক দিয়েও তাদের) ঈমানের পরিপকৃতা 
সাধনকারীও হতো । (কারণ, অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা সপ্রমাণিত যে, দীনের কাজ করলে 
আত্মিক অবস্থা, বিশ্বাস ও ঈমানের উন্নতি সাধিত হয়)। আর এমতাবস্থায় (সৎকর্ম ও ধর্মের 
উপর দৃঢ়তা লাভ হয়ে গেলে পর আখিরাতে) আমি তাদেরকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে 
মহা প্রতিদানে ভূষিত করতাম এবং তাদেরকে আমি (জান্নাতের) সরল পথ প্রদর্শন করতাম 
(যাতে তারা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, যা মহান প্রতিদান অর্জনের স্থান)। 
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সূরা আন্-নিসা ৪২৩ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

শানে নযুল ঃ যে ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলো 
অবতীর্ণ হয়েছে, তা ছিল মুনাফিক বিশ্র-এর ঘটনা । সে তার বিবাদের মীমাংসার জন্য কা'ব 
ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
হয়। আর হুযূরে আকরাম (সা)-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে 
আশ্বস্ত না হয়ে বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত উমর রো)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত 
হলো। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ধিকার দিতে লাগল 
যে, তোমরা কেমন মানুষ ; যাকে তোমরা রাসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও 
দাবি কর, তার মীমাংসাসমূহকে শ্বীকার কর না! ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের 
তওবাকল্লে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, 
আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি 
নিহত হয়। তোমাদের যদি এমন কোন হুকুম দেওয়া হতো, তবে তোমরা কি করতে ? এরই 
প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় 8৫:4০ (54 &। %১__অর্থাৎ এ সমস্ত মুনাফিক কিংবা কাফির 
ও মুমিন নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের এমনি অবস্থা যে, তাদেরকে যদি বনী ইসরাঈলের মত 
আত্মহত্যা কিংবা দেশত্যাগের কঠিন কোন নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে তাদের খুব অল্প 
লোকই তা পালন করত। 

বাদের মীমাংসা আল্লাহ্‌র রাসূল কিংবা শরীয়তকে ত্যাগ করে অন্য কোন দিকে নিয়ে যায়। 


তাছাড়া এতে উল্লিখিত ঘটনা প্রসঙ্গে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে যে ধিক্কার দিয়েছিল, তারও 
উত্তর দেওয়া হয়েছে। তা এভাবে যে, এই অবস্থা মুনাফিকদেরই হতে পারে, খাটি মুসলমানদের 
নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কিরামের (রোযিয়াললাহু 
আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এহেন (কেঠিন) পরীক্ষার 
সম্মুখীন করেন না। সাহাবীর এ বাক্যটি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন, 
“আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান 
রয়েছে।” ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রো)-এর | 

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন 
যে, আল্লাহ্র কসম, এ হুকুম নাধিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর 
জন্য কোরবান করে দিতাম । 

কোন. কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আয়াত নাযিল হলে রাসূলে করীম (সা) বললেন, যদি 
আত্মহত্যা কিংবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েই যেত, তবে “উদ্মে আবৃদ' অর্থাৎ হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো) অবশ্যই এর উপর আমল করতেন। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম 
(রো) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তারা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের 
সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন । 
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৪২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, এ কাজটি যদিও কঠিন, কিন্তু যদি তারা আমার 
নির্দেশানুযায়ী তা মেনে নেয়, তবে ফলত এটাই হবে তাদের জন্য উত্তম। আর এ আমলটি 
তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেবে। বস্তুত এতে আমি তাদেরকে মহা সওয়াব দান করব এবং 
তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব। 

এ আয়াতটি নাধিল হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। আর তার সবিস্তার 
বিশ্লেষণ হলো আন্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের চারটি স্তর, যাদের সম্পর্কে এতে 
আলোচনা করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এবং জান্নাতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ 
যথাস্থানে আলোচনা হবে । 


24016 পরত পভ বু) পর্ণ 41 শা সঠ ৫২৫ পু 6 ৮৫৫ 
201 ৯১) ০2৬১) ০ ১১৩ ০১৯১১ চা 2559 
পাটি ৫ £ র5 $১১৫ শপ ত)৫ ৫555 এ ৬৫৫৬ তু পক গা 
৩৪ 2 ঠাত৫০০১ ৩৪০৩০৪১৩১০2 


রত 


5৮৮ 8175ল পহকুহ হা আছ হঙ্লহঙীও 
৩০৪১১৪৮৪০০০ ১০ ৬৪/জগ 


(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তীর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে 
যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ নেয়ামত দান করেছেন, দে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন্‌ নবী, 
সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ । আর তাদের সানিধ্যই হলো উত্তম । (৭০) এটা 
হলো আল্লাহ্‌-প্রদত্ত মহত্ব । আর আল্লাহ্‌ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর যে লোক (প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রেও) আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের কথা মান্য 
করবে (পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে পরাকাষ্ঠা অর্জন করতে না পারলেও) এ ধরনের লোক 
(জান্নাতের মাঝে) যাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা (ধময়ি) নেয়ামত (স্বীয় সান্নিধ্য ও নৈকট্য) 
দান করেছেন সেই সব মহান ব্যক্তির সাথে থাকবে অর্থাৎ আদ্িয়া (আ), সিদ্দিকীন, (যারা 
নবী-রাসূলদের উম্মতের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন; যাদের মধ্যে থাকে যথার্থ আধ্যাত্মিক 
পরাকাষ্ঠা এবং পরিভাষাগতভাবে যাদেরকে বলা হয় আউলিয়া) এবং শহীদ (যারা দীনের 
মুহাব্বতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন) আর সালেহীন (যোরা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের 
অনুসারী ওয়াজেবাতের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা মুস্তাহাব বিষয়েই হোক এবং যাদেরকে বলা হয় 
নেককার দীনদার) বস্তুত এসব মহান লোক (যাদের সঙ্গী হবেন) অতি উত্তম সঙ্গী । (তাদের 
সাথে অনুগত ভক্তদের সান্রিধ্য প্রমাণিতও রয়েছে) কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এহেন সঙ্গী 
পাওয়াটাই হলো ইবাদতের ফসল। সেই সব মহান ব্যক্তির এই সান্ধ্য লাভ আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে বিশেষ অনুগ্হ ৷ (অর্থাৎ এটা কোন আমলের প্রতিদান নয়। কারণ, মর্যাদার দিক দিয়ে 
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সৎকর্মের মর্ধাদাই ছিল এর চাহিদা, যাকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটা একাত্তভাবেই 
আল্লাহ্‌র অনুগ্বহ।) আর আল্লাহ্‌ প্রতিটি আমলের চাহিদা এবং সে চাহিদার অতিরিক্ত অনুগ্রহের 
যোগ্য (পরিমাণ সম্পর্কে) উত্তম ভাবেই পরিজ্ঞাত। (কারণ এ অনুথহের মাঝেও পার্থক্য 
বিদ্যমান__অনেকে বারবার তাদের সান্নিধ্য অর্জন করবে আবার অনেকে কদাচ সানিধ্যে 
আসবে ।) 

যোগসূত্র £ উপরে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্যের দরুন বিশেষ সানিধ্যপ্াপ্ত ব্যক্তিবর্গের 
প্রতি মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এখন বর্তমান আয়াতগুলোতে একটি সাধারণ 
মূলনীতি হিসেবে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্যের জন্য সাধারণ প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচনা 
করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জান্নাতের পদমর্ধাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে £ সেই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাদের পদমর্যাদা তাদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী 
নির্ধারিত হবে । প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নবী-রাসূলদের সাথে জান্নাতের 
উচ্চতর জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের নবীদের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে 
স্থান দেবেন । তাদেরকেই বলা হয় সিদ্দিকীন অর্থাৎ তারা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে 
কিরাম, যারা কোনরকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। 
যেমন, হযরত আবু বকর (রা) প্রমুখ । অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের 
সাথে। শহীদ সেই সমস্ত লোককে বলা হয়, যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জানমাল কোরবান 
করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুত সালেহীন 
হলেন সেই সব লোক, যারা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের 
যথাযথ অনুবর্তী। 

সারকথা, আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দারা সে সমস্ত মহান ব্যক্তির সাথে থাকবেন, 
যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল । তারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত £ (১) 
আধিয়া (আ) (২) সিদ্দিকীন (৩) শুহাদা (8) সালেহীন । 

শানে নযুল $ এ আয়াত বিশেষ একটি ঘটনার ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমামে-তফসীর 
হাফেয ইবনে কাসীর একাধিক সনদে তা উদ্ধৃত করেছেন। 

ঘটনা এই যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন জনৈক সাহাবী রাসূলে করীম 
(সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমার অন্তরে আপনার 
মুহাব্বত আমার নিজের জান, নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্ততির চাইতেও অধিক । অনেক 
সময় আমি নিজের ঘরে অস্থির হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
আপনাকে দেখে নেই ততক্ষণ স্বস্তি লাভ করতে পারি না। কাজেই আমার চিন্তা হয়, আপনি 
যখন এ পৃথিবী থেকে তিরোহিত হয়ে যাবেন এবং আমিও যখন মরে যাব, তখন আমি জানি, 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__৫৪ 
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আপনি নবী-রাসূলগণের সাথে জান্নাতের উ্ স্থানে অবস্থান করবেন অথচ প্রথমত আমি জানি 
না, আমি জান্নাতে পৌছাব কিনা । আর যদি পৌছাইও, তবে আমার মর্যাদা আপনার চাইতে বহু 
নীচে হবে, সেখানে আমি আপনার সান্ধ্য হয়তো পাব না। তখন কেমন করে আমি সবর 
করব? 

45457 
আয়াতটি অবতীর্ণ হলো £ 
১৮5401552815 85 51605 

১৮৩ 215 02৯15 01 

অতঃপর মহানবী (সা) তাকে উল্লিখিত সাহাবীকে) সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, যারা 

আনুগত্যশীল তীরা জান্নাতের মধ্যে নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনগণের সানিধ্য 

লাতের সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চতর মর্ধাদা ও স্থানের পার্থক্য সন্বেও পারস্পরিক 
দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসার সুযোগ লাভ হবে। 

জান্নাতে দেখা-সাক্ষাতের কয়েকটি দিক ঃ (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে 
দেখবেন । যেমন “মুয়াত্তা ইমাম মালিক" গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে রেওয়ায়েত ব্রমে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা নিজেদের 
জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে 
: তোমরা তাদেরকে দেখ। 

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাত করবেন। যেমন, 
হযরত ইবনে জারীর (রা) হযরত রাবী (রা) থেকে রেওয়ায়েততক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, 
রাসূলে করীম (সা) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর 
লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও উঠা-বসা হবে। 

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে 
পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূলে করীম, (সা) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে 
অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন। 

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত কাব ইবনে আসলামী রাতের বেলায় 
মহানবী (সা)-এর সঙ্গে থাকতেন। কোন এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় কাব আসলামী (রা) 
হুযুর (সা)-এর জন্য ওযুর পানি ও মিসওয়াক প্রভৃতি দরকারী জিনিস তৈরি করে রাখলে তিনি 
খুশি হয়ে বললেন, “বল, কি তুমি কামনা কর ?' কা“ব নিবেদন করলেন, “আমি বেহেশতে 
আপনার সান্নিধ্য কামনা করি।" হুযূর (সা) বললেন, আর কিছু ? তখন তিনি নিবেদন করলেন, 
আর কিছু নয় । এতে মহানবী (সা) ইরশাদ করলেন, তুমি যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে 
চাও, তাহলে ২১ ৯_...| ৪১5৩ এ. ৪১ 4০ ৮:51 অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এ 
ব্যাপারে তুমিও সর্বাধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো ; অর্থাৎ বেশি করে নফল 
নামায আদায় করো। 
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মসনদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি লোক এসে 
নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া 
কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল আর আমি পাচ ওয়াক্তের 
নামাযও নিয়মিত পড়ি, যাকাতও দেই এবং রমযানের রোযাও রাখি। এ কথা: শুনে হুযূরে 
আকরাম (সা) বললেন, “যে লোক এমনি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের 
সাথে থাকবে । তবে শর্ত হলো, সে যদি নিজের পিতা-মাতার সাথে নাফরমানী না করে ।' 
তেমনিভাবে তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযূরে আকরাম (সা) 
বলেছেন £ 
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অর্থাৎ সত্যবাদী আমানতদার এবং ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। 

প্রেম নৈকট্যের শর্ত ঃ হুযুরে আকরাম (সা)-এর সানিধ্য ও নৈকট্য তার সাথে প্রেম ও 
মুহাব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ্‌ বুখারীতে হাদীসে মৃতাওয়াতির-এ সাহাবায়ে কিরামের 
এক বিপুল জামা“আত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে ঃ রাসূলে করীম (সা)-কে একবার জিজ্ঞেস করা 
হলো যে, “সে লোকটির মর্ষাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামা'আত বা দলের সাথে 
ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যস্ত পৌছতে পারেনি ? 
হুযুর (সা) বললেন, ৮ ১০ ৬৯ 1১ _.4| অর্থাৎ হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার 
ভালবাসা তার সাথে থাকবে । 

হযরত আনাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি, যতটা 
এ হাদীসের. কারণে আনন্দিত হয়েছি । কারণ এ হাদীসে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যাদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তারা হাশরের মাঠেও হুযুরের সাথেই 
থাকবেন। 

রাসূলে করীম (সা)-এর সানিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় ৪ 
তিবরানী (র) “মু'জামে কবীর' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা)-এর এ রেওয়ায়েতটি 
উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, 
“ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি ও রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও 
অনন্য এবং নবুয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে 
আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও 
জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব ?' 

মহানবী (সা) বললেন, “হ্যা, অবশ্যই তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত 
হয়ো না। সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রঙের হাবশীও 
সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরতেে থেকেও চমকাতে থাকবে । আর যে 
ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (কলেমা)-য় বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্‌র দায়িতে 
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এসে যায়। আর যে লোক “সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী" পড়ে তার আমলনামায় একলক্ষ 
চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।” 

একথা শুনে মজলিসের ভেতর থেকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আল্লাহ তা'আলার দরবারে যখন কল্যাণ দানের এমন উদারতা, তখন আমরা কেমন করে ধ্বংস 
হতে পারি! অথবা আযাবেই বা কেমন করে গেরেফতার হতে পারি £ মহানবী (সা) বললেন, 
(কথা তা নয়) কিয়ামতের দিন কোন কোন লোক এত অধিক আমল ও নেকী নিয়ে আসবে যে, 
সেগুলোকে যদি পাহাড়ের উপরে রেখে দেওয়া হয়, তবে পাহাড়ও তার চাপ সহ্য করতে 
পারবে না। কিন্তু এগুলোর সাথে যখন আল্লাহ্র করুণা ও নিয়ামতসমূহের তুলনা করা হয়, 
তখন সব আমলই নিঃশেধিত হয়ে যায় যদি না আল্লাহ্‌ তাকে স্বীয় রহমতে আশ্রয় দান করেন। 

এই হাবশীর সওয়াল-জওয়াবের ভিত্তিতেই সূরা “দাহর"-এর আয়াত ৪ ১০1 55135 
0১ বা ৮625 ১2৮1 ৮। ০৬৮৯ নাযিল হয়। হাবশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ সো)! আপনার চোখ যেসব নিয়ামত দেখবে, আমার চোখও কি সেগুলো দেখতে 
পাবে? 

হুযুর (সা) বললেন, হ্যা অবশ্যই দেখবে । একথা শুনে নও-মুসলিম এই হাবশী কাদতে 
শুরু করলেন, এমনকি কাদতে কাদতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং হুযুরে আকরাম (সা) 
স্বহস্তে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন। 

অর্ধাদার বিশ্লেষণ £ শানেনযুলসহ আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর এখানে একটি 
লক্ষণীয় বিষয় থেকে যাচ্ছে যে, “আল্লাহ্‌ তা“আলার নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের মর্যাদার যে চারটি 
স্তর বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোন্‌ দিক দিয়ে এবং এগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য 
কি এবং এ চারটি স্তরই কোন এক ব্যক্তিতে একত্রিত হতে পারে কি না ? 

মুফাসসিরীন মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ উদ্ধৃত করেছেন। কোন 
কোন মনীষী বলেছেন, এ চারটি বৈশিষ্ট্য একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে এবং এ 
সবগুলোই পারস্পরিক অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য । কারণ, কোরআনে যাকে নবী বলা হয়েছে তাকে 
সিদ্দীক প্রভৃতি পদবীও দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৫ 4 
(53 2১. অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই সত্যবাদী নবী ছিলেন)। 

তেমনিভাবে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ১১4 ৩ ১153 (আর তিনি 
ছিলেন সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত নবী)। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ মিহির 
(অর্থাৎ তিনিও সালেহীনগণের অন্তুরভক্ত ছিলেন)। 

এর মর্ম এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যদিও এই চারটি গুণ-নৈশিষ্ট্য এবং স্তরই 
পৃথক পৃথক, কিন্তু এ চারটি গুণই এক ব্যক্তিতে একত্রিত হতে পারে । যেমন মুহাদ্দিস, 
মুফাস্সির, ফকীহ্‌, মুওয়াররিখ ও মুতাকাল্লিম প্রমুখ ওলামার পৃথক পৃথক গুণ-নৈশিষ্ট্য । কিন্তু 
কোন একজন আলিম এমনও হতে পারেন যিনি মুফাসস্র, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুওয়াররিখ ও 
মুতাকার্লিমও হবেন। অথবা যেমন, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈমানিকতা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য বা দিক। কিন্তু এ সবগুলোই কোন একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে। 
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সুরা আন্-নিসা ৪২৯ 


অবশ্য সাধারণ রীতি অনুযায়ী যার মধ্যে যে গুণের প্রবলতা বিদ্যমান থাকবে, তাকে সে 
নামেই অভিহিত করা হয় এবং তিনি সে বৈশিষ্ট্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যারা গ্রন্থ রচনা করেন 
তারা তাকে সে মানের আওতায়ই গণ্য করেন। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন, 
“সিদ্দিকীন'-এর অর্থ হলো অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সাহাবী আর শুহাদা অর্থ হলো, সেই সব' 
সাহাবী ধারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর “সালেহীন' অর্থ সাধারণ সতকর্মশীল মুসলমান । 

ইমাম রাগেব (র) এই শ্রেণী চতুষ্টয়কে পৃথক পৃথক শ্রেণী বা মর্যাদার পৃথক পৃথক স্তর 
হিসাবে গণ্য করেছেন৷ তফসীরে বাহ্‌রে মুহীত, ব্ূহুল মা“আনী ও মাযহারীতেও তা-ই উল্লিখিত 
রয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা “মুমিনদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং 
প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদা স্থির করে দিয়েছেন। আর সাধারণ মুসলমানদের 
উৎসাহদান করা হয়েছে, তারা যেন মর্যাদায় কোনক্রমেই পেছনে না থাকে। ইল্ম ও আমল 
তথা জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে যেন এসব স্তরে গিয়ে পৌছার চেষ্টা করে. তবে নবুয়ত এমন 
একটি স্তর যা চেষ্টার মাধ্যমে কেউ লাভ করতে পারে না, তবে নবীদের সানিধ্য লাভে সমর্থ 
হতে পারে । ইমাম রাগেব (র) বলেছেন, এসব স্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম স্তর হলো এঁশী শক্তির 
সাহায্যপ্রাণ্ড নৰী-রাসূলদের স্তর। তাদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোন লোক কাছে-থেকে 
দেখছে। কাজেই আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ 

৮০45০১/০৭ 

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা £ দ্বিতীয় স্তর হলো সিদ্দিকীনের ৷ আর সিদ্দীক হলেন সেই সমস্ত 
লোক, যারা মারেফত বা আল্লাহ্‌-তা+আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীদের কাছাকাছি । এর 
উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হ্যব্রত আলী 
(রো)-এর কাছে কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, “আপনি কি আল্লাহ্‌ তা“আলাকে 
দেখেছেন ?” তিনি বলেছিলেন, “আমি এমন কোন কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি 
দেখিনি ।” অতঃপর আরো বললেন, “আল্লাহকে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য কিন্তু মানুষের 
অন্তর ঈমানের আলোকে তাকে উপলব্ধি করে নেয় ।” এখানে দেখা বলতে হযরত আলী (রা)-এর 
উদ্দেশ্য হলো স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সৃক্ষ্তার মাধ্যমে দেখারই মত উপলব্ধি করে নেওয়া । 

শহীদের সংজ্ঞা ৪ তৃতীয় স্তর হলো শহীদের । আর শহীদ হলেন সেই সমস্ত লোক, যারা 
বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তারা তা প্রত্যক্ষ 
করেন না। তাদের উদাহরণ হলো এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে 
অবলোকন করছে। যেমন হযরত হারিসা (রা) বলেছেন, “আমার মনে হয় আমি যেন আমার 
মহান পরওয়ারদিগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।” তাছাড়া 275 (৫৫৫ % :45 ২ হাদীসটিতেও 
এমনি ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে। 

সালেহীনের সংজ্ঞা ঃ চতুর্থ স্তর হলো সালেহীনের যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে 
অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কৌন বস্তুকে দূরে. 
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৪৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


থেকে আয়নার মধ্যে দেখা । আর হাদীসে যে 819 $ 82102 36145 বলা হয়েছে, তাতেও 
দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগে ইন্পাহানীর এই 
পর্যালোচনার সারনির্যাস হচ্ছে এগুলোই হলো “মা“রেফতে রব' বা আল্লাহ্‌ তা“আলার পরিচয় 
লাভের স্তর। বস্তুত এই মা'রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন । যা হোক, আয়াতের 
বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যে, এতে মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এবং তার 
রাসূল্রে পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীরা তাদেরই সাথে থাকবে যারা অতি উচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী .। হে পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের 
তওফীক দান কর । আমীন ! 

রি 1১5১0, 27879 ১2৮পা1 ত2 ৮6৫ 
032 ? 50501 রি ০ 


৩০5০ 92 ৬ 0. বি কত 
পারিবে 5159155 তু 
টি হো খর রেযে 


০ ০952৩. 8১৬০ ০৯5 (55 ৩১৯৪৪ 
উর ৯ ১১58750720 


৩০২ 


চি 


টা 
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(৭১) হে-ঈমানদারগণ ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদল কিংবা 
সমবেতভাবে বেরিয়ে পড় । (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা 
অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্‌ 
আমার প্রতি অনুথহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি ৷ (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন অনুণবহ এলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন 
তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (ববে,) হায়, আমি যদি 
তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম । (৭8) কাজেই আল্লাহ্‌র 
কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই 
কর্তব্য । বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় 
অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব । 
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সূরা আন্-নিসা ৪৩১ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিহিরিজের বা র্যা (অর্থাৎ তাদের 
আক্রমণ বা ষড়যন্ত্র থেকেও সতর্ক থাকবে এবং মোকাবিলার সময় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, 
ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি নিয়েও তৈরি থাকবে)। অতঃপর (তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য) 
পৃথক পৃথকভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে (যেমনি সুযোগ পাওয়া যায়) বেরিয়ে যাও' এবং তোমাদের 
দলে (যেমন কিছু কিছু মুনাফিকও এসে ঢুকছে তেমনি) এমন. কিছু লোকও রয়েছে, যারা 
(জিহাদে অংশগ্রহণ করে না) সরে থাকছে (এতে মুনাফিকদেরই বোঝানো হয়েছে )। তোমরা 
যদি (পরাজয় প্রভৃতি) কোনরপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হও, তবে তারা (নিজেদের অজ্ঞতার দরুন 
আনন্দিত হয়ে) বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন মে, আমি তাদের 
সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে) উপস্থিত হইনি । (তা না হলে যে আমার উপরও এমনি বিপদ 
আসত)। পক্ষান্তরে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হয় (অর্থাৎ তোমরা যদি বিজয় ও 
গনীমত অর্জন কর, তবে তারা) এমন (স্বার্থপর) ভাবে (আক্ষেপ করতে আর্ত করে,). যেন 
তোমাদের ও তাদের মাঝে কোন সম্পর্কই নেই৷ (বিজিত জিহাদে অংশগ্রহণ. না করার দরুন 
গনীমতের মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ করে) বলে, হায়, কতই না ভাল হতো যদি 
আমিও সে লোকদের সাথে (জিহাদে গিয়ে) অংশীদার হয়ে পড়তাম ! তাহলে আমিও যে. বড়ই 
কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারতাম । (ধন-সম্পদ আমারও ত্স্তগত হতো । এহেন উক্তিতে 
তাদের স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। তা না হলে যার সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে মানুষ তার 
কৃতকার্যতায়ও খুশি হয়। পাল্টা আফসোস-অনুতাপে প্রবৃত্ত হবে এবং এতটুকু আনন্দ প্রকাশ 
করবে না-_তা হয় না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এমনি ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, মহান কোন সফলতা 
সহজেই আসে না। যদি কেউ তার অন্েষণকারী হয়ে থাকে,) তবে তাঁর উচিত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র 
রাহে (আল্লাহ্‌র বাণীর প্রচার প্রসারের নিয়তে, যা ঈমান ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল 
অর্থাৎ নিঃস্বার্থে মুসলমান হয়ে) সে সমস্ত কোফির) লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা 
আখিরাতকে পরিহার করে তার পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে অবলম্বন করেছে অর্থাৎ কারও যদি 
মহান কৃতকার্ধতার সাধ থাকে, তাহলে তাকে বিশুদ্ধ মানসিকতার সাথে হস্তপদ সঞ্চালন তথা 
কষ্ট সহিষ্টুতা অবলম্বন করতে হবে এবং তলোয়ার ও বর্শার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে 
হবে । আর তাহলেই দেখবে সফলতা তার পদ চুম্বন করছে। বস্তুত এটা কি কৌন খেলার কথা? 
যে লোক এমনি বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারবে, সে-ই পাবে মহান সফলতা । কারণ, পার্থিব 
কৃতকার্যতা তো একান্তই তুচ্ছ বিষয় ! কখনও আছে তো কখনও. নেই” বিজয় অর্জন করতে 
পারলেই তা হাতে আসে আর পরাজিত হলেই তা চলে যায়। পক্ষান্তরে আখিরাতের সফলতা 
উল্লিখিত বিশিষ্ট লোকদের জন্যই প্রতিশ্রুত ! তা যেমনি মহান, তেমনি চিরস্থায়ী । কারণ, তার 
বীতি হলো এই যে, যে লোক আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করবে, তাতে সে (পরাজিত হয়ে) নিহতই 
হোক অথবা বিজয়ই অর্জন করুক, আমি সর্বাবস্থায় তাকে (আখিরাতের) সুফল দান করব যো 
যথার্থই মহান কৃতকার্যতা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য)। 
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৪৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ছিল আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ বিষয়ক আলোচনা । 
অতঃপর পরবর্তী এ আয়াতসমূহে অনুগত বান্দাদের প্রতি দীনের প্রসার ও আল্লাহ্‌র বাণী 
প্রচারের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। __(কুরতুবী) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ০৫1১০ 5০1 ১১১] 542 
কতিপয় অতীত গুররুত্ত্পূর্ণ জ্ঞাতব্য 

আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অন্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে 
জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন 
ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াুল বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী 
নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত বোঝা যাচ্ছে, এখানে অন্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু 
দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে । এতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে -যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে 
থাকে । বাস্তবে এগ্ডলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ 
হয়েছে ঃ 
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অর্থাৎ “হে নবী ! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা 
আল্লাহ্‌ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারণ করে দেননি ।” 

১. এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ এবং অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হ্তয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য ০551১১8১৪ 
(১.২ 12১8| 5 ব্যবহার করা হয়েছে ০১ শব্দটি _১ -এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। 
অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট 
ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে । তার কারণ, একা একা 
যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। শক্ররা এমন সুযোগের সদ্ধবহার করতে মোটেই 
শৈথিল্য করে না। 

এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে জিহাদ চলাকালীন সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু 
স্বাভাবিক সময়ের জন্যও ইসলামের শিক্ষা হলো এই যেসফর করতে হলে একা সফর করবে 
না। সুতরাং এক হাদীসে একা সফরকারীকে একটি শয়তান, দু'জন সফরকারীকে দু"টি শয়তান 
এবং তিনজন মুসাফিরকে একটি দল বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে £ 
১৯উলীনী। ১৪৯৩ হন 8251 21 ১০। ০৪৯৩ ২291 হ21৮৯৮৭1 ১ 

১ ৮১১। ২53। 
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অর্থাৎ “উত্তম সাহী হলো চারজন, উত্তম সৈন্যদল হলো চারশ জনের এবংউত্তম সৈন্যবাহিনী 
হলো চার হাজারের বাহিনী । 

২.৫: 319 আয়াতের দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানেও মু'মিনদেরই উদ্দেশ্য করা 
হয়েছে। অথচ এ প্রসঙ্গে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা মুমিনদের গুণাবলী হতে পারে না। 
কাজেই আল্লামা কুরতুবী বলেছেন যে, এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু তারাও 
প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করছিল, সেহেতু তাদেরকেও মু*মিনদেরই একটি দল বা 
জামা'আত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 


7 এ/ল লিঙ্ক দ উলঙ্গ ঙ্রি্্রীদ 
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(৭৫) আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই 
পুরু, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের এই জনপদ 
থেকে নিষ্কৃতি দান কর ; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী । আর তোমার পক্ষ থেকে 
আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও । (৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র 
রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে । সুতরাং তোমরা 
একান্তই দুর্বল ৷ | 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমাদের এমন কি অজুহাত থাকতে পারে যার কারণে তোমরা জিহাদ করবে না 
(পক্ষান্তরে এর জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এ জিহাদ হবে) আল্লাহ্‌র রাহে 
(আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য)। আর 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৫৫ 
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৪৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(আল্লাহর এই বিধান প্রতিষ্ঠার নিদর্শনসমূহের একটি বিশেষ নিদর্শনও এইক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। 
আর তা হলো এই যে,) যারা দুর্বল, (ঈমানদার) তাদের পক্ষে (লড়াই করাও কর্তব্য, যাতে 
তারা কাফিরদের অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে) যাদের মাঝে রয়েছে কিছু 
পুরুষ, কিছু নারী এবং কিছু শিশু যারা (কোফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে) ফরিয়াদ 
করছে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! আমাদের (কোন প্রকারে) এই জনপদ থেকে অর্থাৎ 
মক্কা নগরী থেকে, যা আমাদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়ে পড়েছে) বের করে নিয়ে যাও, 
যার অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর-__. অত্যাচারী । (এরা যে আমাদেরকে জর্জরিত করে তুলছে)। 
আর (হে আমাদের পরওয়ারদিগার,) আমাদের জন্য গায়েবী কোন পক্ষাবলম্বনকারী পাঠাও 
€ঘিনি এই অত্যাচারী জালিমদের কবল থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবেন)। যারা যথার্থই পূর্ণ 
ঈমানদার€তারা তো এসব বিধান শোনে) আল্লাহ্‌র রাহে (অর্থাৎ ইসলামের বিজয়কল্লে) 
জিহাদে ব্রতী হয়, পক্ষান্তরে (তাদের বিপরীতে) যেসব কাফির রয়েছে, তারা লড়াই করে 
শয়তানের পথে । (অর্থাৎ কুফরীকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে । বলা বাহুল্য, এতদুভয় দলের 
মধ্যে তারাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, যারা হবে ঈমানদার । সুতরাং ঈমানদারদের 
পক্ষেই যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য রয়েছে,) তখন (হে ঈমানদারগণ,) তোমরা শয়তানের 
পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য হতে বঞ্চিত কাফিরদের বিরুদ্ধে) জিহাদ 
করে যাও । (আর তারাও অজস্র বিজয় অর্জনের. নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে 
(সেগুলো হলো শয়তানী ব্যবস্থা। শয়তানই যে তাদেরকে কাফিরী ব্যবস্থার নির্দেশ দিচ্ছে)। 
বস্তুত শয়তানী ব্যবস্থাবলী সবই হয়ে থাকে দুর্বল (কারণ, এতে খোদায়ী কোন সাহায্য-সহায়তা 
থাকে না। অবশ্য সামান্য কয়েক দিনের জন্য তাদের বিজয় হয়ে গেলেও প্রকৃতপক্ষে তা 
সাময়িকভাবে তাদেরকে অবকাশ দেওয়ারই নামান্তর । কাজেই যারা খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত 
মুমিন, তাদের সাথে তারা কি মোকাবিলা করতে পারে ?) 

_ সারমর্ম হলো এই যে, জিহাদ করার পক্ষে যখন যথার্থ কারণও রয়েছে এবং খোদায়ী 
সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রতিও রয়েছে, তার পরেও তোমাদের জিহাদ করতে কি এমন আপত্তি 
চিজ গানিজিজের জে করার জিন ন্রারিরেতে। 


_উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফর £ মন্ধা নগরীতে এমন কিছু 
দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত 
করতে পারছিলেন না। পরে কাফিররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং 
বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরন্ত করছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । এদের 
কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তার 
মাতা, সাল্লামাহ ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবূ জানদাল ইবনে -সাহল প্রমুখ । 
-__-কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফিরদের অসহনীয় উত্পীড়ন 
সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তারা এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে 
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শেষ পর্যস্ত আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সে প্রার্থনা মঞ্তুর করে নেন এবং মুসলমানদের নির্দেশ 
দেন, যাতে তারা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদের কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত 
করেন। 

এ আয়াতে বোঝা যায়, মু'মিনরা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে দুটি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন । 
একটি হলো এই যে, আমাদের এই (মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি 
হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্‌ তাঁদের দুটি প্রার্থনাই 
কবৃল করে নিয়েছিলেন । তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার 
সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য.-কোন কোন 
লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রাসূলে মকবুল (সা) ইতাব ইবনে 'উসায়েদ 
(রা)-কে এসব লোকের মুতাওয়াল্পী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপীড়িতের ও 
অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাছার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় 
প্রার্থনাটি। 

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জিহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে +৫1., 3543. 3:% বাক্য 
ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক 
দীয়িত্ব, যা না করা কোন ভাল মানুষের পক্ষে একান্তই অসন্ভব। 

আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা সর্ব বিপদের অমোঘ প্রতিকার £ ৫৯৮১112১3৬8 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় 
দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা ৷ মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা 
মঞ্জুরির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্ব তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়। 

যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিন ও কাফিরের উদ্দেশ্যের বিভিননতা 8 «1: ১ ... 9 35. 80১ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মু"মিন বা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর 
যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবৈই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যত মু"মিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য । 
কারণ, আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তার যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। 
তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । বিশ্বশান্তির 
জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য যাকে আল্লাহ্র কানুন বা সংবিধান বলা 
হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মু'মিন ব্যক্তি যখন যুছ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য 
বিদ্যমান থাকে। ] 

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফির তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় 
এবং পৈশাচিক্‌ শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ 
করতে গারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফিররা শয়তানের 
কাজেই সাহায্য করে থাকে । 
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শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা £ 1(6:.:5 34 ০৮ ১৫ 21 আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল ও ভঙ্গুর । ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি 
করতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে গিয়ে কোনরকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বয়ং । পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফিরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না। 
বস্তুত “বদর' যুদ্ধে তাই হয়েছে। প্রথমে শয়তান কাফিরদের সামনে দীর্ঘ বাগাড়ম্বরের 
মাধ্যমে তাদেরকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, ২১ 2 ₹4 1.2 3(অর্থাৎ আজকের দিনে 
তোমাদের কোন শক্তিই পরাজিত করতে পারবে না ! কারণ, ১৫1). ২ *। আমি তোমাদের 
সাহায্যকারী) । আমি আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব । __যুদ্ধ 
আরন্ত হলে শয়তান নিজের সৈন্য-সামস্ত নিয়ে এলোও বটে, কিন্তু যখন সে দেখতে পেল, 
মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা (বাহিনী) এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন সে যাবতীয় 
রা 
কাফিরদের লক্ষ্য করে বলল ঃ 
5825141154115275515558157184 
_১5]। 
(আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। কারণ আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাও না 
অর্থাৎ ফেরেশতাবাহিনী) ! আমি আল্লাহকে ভয় করি। তার নিগড় (অত্যন্ত) কঠিন। __(মাযহারী) 
এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য 
আয়াতের মাধ্যমেই দুটি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান 
কলাকৌশল অবলম্বন করবে তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত 
থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে ; কোন পার্থিব বস্তুর আকাজ্কা কিংবা 
আত্মস্থ প্রণোদিত হবে না! গরথম শর্ত ৬:13 বাক্য বারা এবং তীয় শর্ত 98 2426 
4 ১. বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের 
কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যন্তাবী নয়। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রো) বলেছেন, “তোমরা যদি শয়তানকে দেখ, তাহলে নির্ধিধায় 
তাকে আক্রমণ কর ।” অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন £ 
(৬:০১ ০৫ ১:। 4৫৩। (আহকামুল-কুরআন, সুযৃতী) 
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(৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা 
নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক ? অতঃপর যখন 
তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তত্ক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে 
ভয় করতে আরস্ত করল যেমন করে ভয় করে আল্লাহ্‌কে । এমন কি তার চেয়েও অধিক 
স্ম। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে ! 
আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না ! (হে রসূল) তাদেরকে বলে 
দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত । আর আখিরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম । আর তোমাদের 
অধিকার একটি সুতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন ; 
কর, তবুও ! বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ; আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছ 
তোমার পক্ষ থেকে । বলে দাও ; এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে । পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি 
কি হবে ; যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না ! (৭৯) আপনার ঘে কল্যাণ হয়, 





আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়েই যথেষ্ট-_-সব বিষয়ই তীর সম্মুখে উপস্থিত । 
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তফসীরের সীর-সংক্ষেপ 


তোমরা .কি সে সমস্ত 'লোককে দেখনি, (জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে যাদের মাঝে যুদ্ধের 
বিপুল আগ্রহ ছিল যে,) তাদেরকে যেদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য) বলতে হয়েছিল, (এ মুহুর্তে) 
নিজের হাতকে সংযত রাখ এবং নামাযের অনুবর্তিতা করতে থাক এবং যাকাত (প্রভৃতি বিষয়ে 
যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো) সম্পাদন করতে থাক। যোদের অবস্থা এই ছিল,) 
তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলে অবস্থা এমন হলো যে, তাদের মধ্যে অনেকে (বিরোধী) 
লোকদেরকে (স্বভাবত) এমনভাবে ভয় করতে লাগল ( যেন তারা তাদেরকে হত্যা করে 
ফেলবে), যেমন ভয় করা হয় আল্লাহকে । বরং তারও চাইতে অধিক ভয় । (অধিক ভয়ের দু'টি 
অর্থ হতে পারে। এক. সাধারণত আল্লাহ্‌কে যে ভয় করা হয়, তা হয় যুক্তিগত । আর শক্রর যে 
ভয়, তা হয় প্রকৃতিগত । আর প্রকৃতিগত অবস্থা যুক্তিগত অবস্থার তুলনায় কঠিন হওয়াটাই 
হলো' সাধারণ নিয়ম । দুই. আল্লাহ্‌র প্রতি যেমন ভয় থাকে, তেমনি থাকে রহমতের আশা । 
পক্ষান্তরে কাফির শত্রুর কাছে শুধু অনিষ্টের ভয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর যেহেতু 
তাদের এই ভয়টি ছিল প্রকৃতিগত, কাজেই তাতে কোন পাপের কারণ ছিল না ।) আর (তারা 
জিহাদের. এ নির্দেশ মুলতবি করার আশায়) বলতে লাগল, (তা একথা বলা মুখেই হোক কিং. 
মনে মনেই হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানে মৌখিক ও আন্তরিক কথা একই সমান) হে 
আমাদের পালনকর্তা ! এখন থেকেই কেন আপনি আমাদের উপর জিহাদ ফরয করলেন, 
আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে) আরও কিছুটা সময়ের জন্য অবকাশ দিতে পারতেন ৷ (তাতে 
আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করে নিতে পারতাম বস্তুত এই নিবেদন 
করাটা যেহেছু আপত্তি কিংবা অস্বীকৃতিমূলক নয়, কাজেই এতে কোন পাপের কারণ নেই।.. 
পরবতাঁভে উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে, হে মুহাম্মদ) আপনি (তাদের কে) বলে 'দিন, যে পার্থিব 
কল্যাণ-অর্জনের উদ্দেশ্যে (তোমরা অবকাশ কামনা করছ,) তা একান্তই ক্ষণস্থায়ী । আর 
আখিরাত হলো সর্বপ্রকারেই উত্তম (যা অর্জন করার উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জিহাদ । কিন্তু তা) সে 
থাকবে । ফেলে, কুফরীর মাধ্যমে যদি বিরোধিতা করা হয়, তাহলে তার. জন্য আখিরাতের 
কোন উপকরণই থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি পাপের মাধ্যন্ে বিরোধিতা হয়ে থাকে, তাহলে 
আখিরাতে উচ্চমর্যাদালাতে বঞ্চিত হতে হবে)। আর তোমাদের প্রতি সামান্যতম অন্যায়ও করা 
হবে না:। (অর্থাৎ যে পরিমাণ আমল থাকবে তদনুপাতে সওয়াব বা পুণ্য দান করা হরে। 
কাজেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে । অথচ জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও কি নির্ধারিত. সময়ে 
মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে ? কখনও নয় ! কারণ, মৃত্যুর অবস্থা হলো এই 
যে) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু সেখানেই এসে চেপে বসবে 1 (এমন কি) যদি 
(কোন) সুদৃঢ় দুর্গের মাঝেও অবস্থান কর তেবুও তা থেকে অব্যাহতি পাবে না) সারকথা, মৃত্যু 
নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং মরে গিয়ে যখন পৃথিবীকে ছাড়তেই হবে, ভখন আর 
আখিরাতে শুন্য হাতে যাবে কেন। বরং বুদ্ধির কথা হলো এই যে_ 3১ ০৪ £ 35:4৯ ০১৩) ২ 
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সূরা আন্-নিসা ৪৩৯ 


(সামান্য কয়দিন কষ্ট করে বাকি সময় আনন্দের ব্যবস্থা কর) আর যদি এসব (মুনাফিক) 
লোকের "যুদ্ধে বিজয় প্রভৃতি) কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তবে বল যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে (দৈবাত) হয়ে গেছে। (তা না হলে মুসলমানদের বিশৃঙ্খলায় কোন কমতিই ছিল না।) 
আর যদি তারা কোন অকল্যাণের সম্মুখীন হয় (যেমন যুদ্ধে পরাজয় বরণ প্রভৃতি), তবে (হে 
মুহাম্মদ, আপনাকে লক্ষ্য করে) বলে যে, এমনটি আপনার (এবং মুসলমানদের বিশৃঙ্খলার) 
কারণেই ঘটেছে। (শান্তিমত ঘরে বসে থাকলে কি আর এহেন বিপদে পড়তে হতো ?) আপনি 
বলে দিন, (এ ব্যাপারে আমার যে সামান্যও হাত নেই । নিয়ামতই হোক, আর বিপদাপদই 
হোক সবই যে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে । (অবশ্য একটা আসে প্রত্যক্ষ এবং আরেকটা 
আসে পরোক্ষ । এর বিস্তারিত আলোচনা পরবতীতে করা হবে । তবে সংক্ষেপে বলা যায় ষে, 
নিয়ামত আসে সরাসরি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে । কোন আমলের মাধ্যমে নয় । আর বিপদাপদ আসে 
মানুষের অসৎ কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারালয় থেকে । সুতরাং তোমরা যে বিপদাপদে 
যেমন, ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ-উপকরণ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে । আর এ আয়াতটি 
একান্তই সুস্পক্ট_মানুষ একটু.লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, যে কোন মঙ্গলাবস্থার পূর্বে সে 
পর্যায়ের কোন নেক আমল সে খুঁজে পাবে না. যাতে এহেন মঙ্গল লাভ হতে পারে । কাজেই 
মঙ্গল লাভ যে একান্তই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষের অমঙ্গল 
কিংবা কোন দুরবস্থার পূর্বে এমন কোন অসৎ কর্ম অবশ্যই থাকবে, যার শান্তি তদপেক্ষা বেশি 
হওয়া উচিত ছিল৷ কাজেই এটা যখন অতি স্পষ্ট বিষয়) তখন সে নির্বেধি) লোকগুলির কি 
হলো: যে, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করার ধারেকাছেও যাচ্ছে না.! (তা ছাড়া বুঝবেষে 
কি-_তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে,) তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তারই 

অনুগ্রহে) সাধিত হয়েছে। আর তোমাদের যেসব অকল্যাণ ও দুরবস্থা উপস্থিত হয়, সেগুলো 
(তোমাদেরই অসৎ কর্মের) কারণে হয়ে থাকে । (অতএব, এ সমস্ত অমঙ্গল ও দু'রবস্থাকে 
শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধানের উপর আমল করার ফল বলে অভিহিত করা কিংবা শরীয়ত 
নির্ধারকের পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করা সম্পূর্ণভাবে মূর্খতা । যেমন, মুনাফিকরা এসব 
অমঙ্গলকে জিহাদ অথবা জিহাদের আমীরের প্রতি সম্পৃক্ত করত)। আর আমি আপনাকে. 
মানুষের জন্য পয়গস্থর বানিয়ে পাঠিয়েছি। (কোন মুনাফিক ও কাফির যদি অস্্রীকারও করে 
তাতে নবুয়ত কেমন করে অস্তিতৃহীন হয়ে যেতে পারে । কারণ) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার জন্য 
(রিসালতের সাক্ষী. হিসাবে) যথেষ্ট । যিনি কার্যকরভাবে এবং কথার মাধ্যমে সাক্ষ্য দিয়েছেন 
বাচনিক সাক্ষীর উদাহরণ হলো এ:1..১$ বলা । আর কার্যকর সাক্ষ্য হলো রাসূলের মু'জিযাসমূহ, 
যা নবুয়তের দলীলম্বব্ধপ আপনাকে দান করা হয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
শানে নযূল ৪২24: (৬ ২110১5 05 এ ৮5 01 .মক্কায় হিজরত করার পূর্বে 
কাফিররা মুসলমানদের প্রতি কঠিন নিপীড়ন চালাচ্ছিল। এতে মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর 
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৪৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করতেন এবং কাফিরদের মোকাবিলা করার অনুমতি চাইতেন 
অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু হুযুর (সা) তাদেরকে এই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত 
রাখতেন যে, “আমার প্রতি মোকাবিলা করার কোন নির্দেশ হয়নি। বরং ধৈর্য ধারণ করার এবং 
ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে। তিনি আরও বলতেন, “নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান 
করার. যে নির্দেশ. তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই যথারীতি সম্পাদন করতে থাক । কারণ 
মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য নিজেদের মনের সাথে জিহাদ করতে এবং 
দৈহিক কষ্ট সহিষ্ট্ুতায় আল্লাহ্র রাহে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যন্ত না হয়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তাদের পক্ষে দু্কর হয়।” 
মুসলমানরা হুযূর (সা)-এর এ কথাগুলো হষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই অতঃপর 
হিজরতোত্তরকালে যখন জিহাদের নির্দেশ হলো, তখন তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল ষে,. 
আমাদের আবেদন এবার গৃহীত হলো । কিন্তু কোন কোন অপরিপক্‌ মুসলমান কাফিরদের 
মোকাবিলা করার ব্যাপারে এমন ভয় করতে লাগলেন, যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহ্‌র 
আযাবের ব্যাপারে বরং তাদের ভয় ছিল ততোধিক । আর তারা এমন বাসনাও পোষণ করতে 
লাগলেন যে, আরো কয়েকটি দিন যদি জিহাদের হুকুম না আসত এবং আমরা আরও কিছু 
সময় বেঁচে থাকতাম, তবে কতই না ভাল হতো ! এসব কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
_ (বূহুল মাঁ“আনী ) 

“ জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমান কর্তৃক তা মুলতবির আকাঙ্ষার 
কারণ.$. জিহাদের ছকুম অবতীর্ণ হবার পর স্বু্সলিমদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা 
কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ । তার কারণ, 
স্বক্তাবত মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার 
উত্তেজনা হঠাৎ উথলে ওঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে 
যায়। কিন্ত্রু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্ুদ্ধ হতে চায় না। 
এটা হলো মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি সুতরাং এসব মুসলিম যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, 
তখন কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য. হয়ে জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন কিন্তু 
মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, 
আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধস্পৃহা 
অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান 
ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, তখনই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই 
ভাল হতো। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত 
করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানরা ষ্দি উল্লিখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, 
তবে উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে 
থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা 
অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সন্তাবনা রয়েছে। তাছাড়া 
আয়াতে উল্লিখিত 1918 ও শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তারা মনের 
কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন । কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা হয়তো 
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মনে মনেই বলে. থাকবেন। -_বেয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ 
আয়াতের সম্পর্ক মুসলিমদের সাথে নয়, বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে 
না। _(তেফসীরে-কবীর) 
রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী £ £14%0| 1541 8141 1১: ' ৪ আম্মাতে আল্লাহ্‌ 
রাব্রুল-আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষট্রশুদ্ধির 
উপকরণ । অর্থাৎ এতে অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমথ 
দেশময় শাস্তি ও শৃঙ্খলা । এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে 
নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুত মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের ছুকুমটি হলো 
ফরযে-আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কিফায়া । এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্‌ ও 
অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয় । __(মাযহারী) 
দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামতের পার্থক্য ঃ আয়াতে দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় 
আখিরাতের নিয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা 
হলো এই ঃ 
(১) দুনিয়ার নিয়ামত অল্প এবং আখিরাতের নিয়ামত অধিক । 
(২) দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য এবং আখিরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত । | 
€৩) দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের সাথে সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখিরাতের 
নিয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত। 
(8) দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী- 
পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।-_(তিফসীরে-কবীর) কবি বলেছেন ঃ 
৭1১ / ০৯1 ০০৭এ। ভ৯১৯৯১এ 
১০০৯১ ৮৯1) 015 ড৪4441 0৭ 
(4১03 3 ২১0১৬] ৩ ০৮৩ 
০১৪ ০1১1৩ এ-০/€৮৮ 
অর্থাৎ “অনিত্য এই দুনিয়ায় এমন লোকের জন্য কোনই কল্যাণ নেই, যার জন্য আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে অনন্ত স্থিতিসম্পন্ন আখিরাতে কোন স্থান নেই। তার পরেও যদি দুনিয়া 
কাউকে আকৃষ্ট করে, তবে তাদের জেনে রাখা কর্তব্য যে, পার্থিব ধন-সম্পদ একান্তই অল্প এবং 
তার পতন ও ধ্বংস খুবই নিকটবর্তী । অর্থাৎ চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আখিরাত আর 
হয়ে যাবে, যা আর কখনও শেষ হবে না ।” 
একটি শিক্ষামূলক ঘটনা £:-১.)। ৮১:১1:55. 35. 
আল্লাহ্‌ তা'আলা জিহাদের হুকুম সথলিত এ আঁয়াতের মাধ্যমে জিহাদ থেকে বিরত লোকদের 
সে সন্দেহের অপনোদন করে দিয়েছেন যে, হয়তো জিহাদ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে 
পারলে মৃত্যু থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে । সেজন্যই বলা হয়েছে, এক দিন না একদিন মৃত্যু 


মা'আরেফুল-কোরআন €েয় খণ্ড)-_৫৬ 
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অবশ্যই আসবে । তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই 
বিষয়টি যখন এমনি অবধারিত, তখন জিহাদ থেকে তোমাদের আত্মগোপনের প্রয়াস সম্পূর্ণ 
অর্থহীন। 

হাফেষ ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ করেন, 
যা ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম মুজাহিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি এই ঃ 

বিগত উম্মতদের কোন এক উম্মতের জনৈকা মহিলার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে: এবং 
কতক্ষণের মধ্যেই সে এক কন্যা সন্তান প্রসব করে। তখন সে নিজের ভূত্যকে আগুন আনার 
জন্য পাঠায় । ভৃত্য দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমনি হঠাৎ এক লোক তার সামনে 
পড়ল এবং জিজ্ঞেস করল, এ স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করেছে? ভূত্য বলল, একটি কন্যা সন্তান 
প্রসব করেছে। তখন সে লোকটি বলল, আপনি মনে রাখবেন, এ কন্যা একশ পুরুষের সাথে 
যিনা (ব্যভিচার) করবে এবং শেষ পর্যন্ত মাকড়সার দ্বারা তার মৃত্যু হবে। একথা শুনে তৃত্য 
ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুরি নিয়ে সে মেয়ের পেটটি ফেড়ে ফেলল এবং মনে মনে 
ভাবল, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ মেয়ের 
মা সঙ্গে সঙ্গে তার পেট সেলাই করে দিল। শেষ পর্যন্ত সে সুস্থ হয়ে উঠল এবং যৌবনে 
পদার্পণ করল। এ মেয়েটি এতই সুন্দরী ছিল “য, তখনকার সময়ে তদঞ্চলে এমন রূপসী 
দ্িতীয়টি_ছিল না। 

যা হোক, সে ভূত্য পালিয়ে সাগর পথে চলতে লাগল এবং দীর্ঘদিন যাবত রুষী- রোযগার 
করে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করল । অতঃপর বিয়ে করার উদ্দেশ্যে শহরে ফিরে এল। এখানে 
এসেই সে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পেল। প্রসঙ্গত সে তার অতিপ্রায় বৃদ্ধাকে জানিয়ে বলল যে, আমি 
এক অনুপমা বূপসীকে বিয়ে করব, যার তুলনা এ শহরে আরেকটি থাকবে না । তখন সে বৃদ্ধা 
জানাল যে, এ শহরে অমুক মেয়ের চাইতে রূপসী আর ফেউ নেই । আপনি বরং তাকেই বিয়ে 
করে ফেলুন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা-চরিত্র করে সে তাকেই বিয়ে করে নিল। বিয়ের পর যুবতী 
তার এই স্বামীর পরিচয় জানতে চাইল যে, তুমি কে? কোথায় থাক ? সে বলল, আমি এ 
শহরেরই অধিবাসী । কিন্তু এক শিশু কন্যার পেট ফেড়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম । 
অতঃপর সে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনাল। সব কাহিনী শুনে যুবতী বলল, সে কন্যাটি আমিই । একথা 
বলে নিজের পেট খুলে দেখাল, যাতে তখনও দাগ বিদ্যমান ছিল । এটি দেখে পুরুষটি বলল, 
তুমি যদি সত্যি সে মেয়ে হয়ে থাক, তাহলে তোমার ব্যাপারে দু'টি কথা বলছি-_-একটি হলো 
এই যে, তুমি একশ পুরুষের সাথে যিনা করবে। যুবতী স্বীকার করল এবং বলল যে, তাই 
হয়েছে, তবে আমার সংখ্যা মনে নেই। পুরুষটি বলল, সংখ্যা একশ । তারপর বলল, দ্বিতীয় 
বিষয়টি হলো এই যে, তুমি মাকড়সার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে । 

পুরুষ তার জন্য অর্থাৎ তার এই স্ত্রীর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল । তাতে 
মাকড়সার জালের চিহ্মাত্রও ছিল না। একদিন সে প্রাসাদে শুয়ে শুয়েই দেয়ালে একটি 
মাকড়সা দেখতে পেল স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, এটাই কি সে মাকড়সা তুমি আমাকে যার ভয় 
দেখাও ? পুরুষ বলল, হ্যা এটাই । কথা শুনে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে গেল এবং 
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বলল যে, একে তো এক্ষণেই আমি মেরে ফেলব। একথা বলে মাকড়সাটিকে নিচে ফেলে দিল 
এবং পায়ে পিষে মেরে ফেলল । 

মাকড়সাটি মরে গেল সত্য কিন্তু মেয়েটির পায়ে এবং আঙ্গুলে তার বিষের ছিটা গিয়ে 
পড়ল যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দীড়াল।-_(ইবনে কাসীর) 

এ মহিলাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট প্রাসাদে বাস করেও সহসা একটি মাকড়সার ছারা 
মৃত্যুমুখে পতিত হলো কিন্তু তার বিপরীতে এমন বহু লোক রয়েছে যারা গোটা জীবনই 
অতিবাহিত করেছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে । অথচ সেখানেও তাদের মুত্যু আসেনি । ইসলামের 
প্রখ্যাত সৈনিক, সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সারা জীবন শাহাদীত লাভের আশায় 
জিহাদে নিয়োজিত থাকেন এবং শত-সহস্র কাফিরকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন। 
প্রতিটি ভয়সন্কুল উপত্যকা তিনি নিঃশস্কচিত্তে ত্বতিক্রম করতে থাকেন এবং সর্বদা এ প্রার্থনাই 
করতে থাকেন, যেন তার মৃত্যু নারীদের মত ঘরের কোণে না হয়ে বরং নিভীক সৈনিকের মত 
সি /৮58 

যে, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবস্থাটি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌ নিজের হাতেই রেখেছেন। 
তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তির নীড়ে মাকড়সার মাধ্যমেই মৃ্যুদান করেন আর যখন তিনি বাঁচতে 
ইচ্ছা করেন, তখন তলোয়ারের নিচ থেকেও বাচিয়ে রাখেন। 

পাও সু সাল নর করা তাওযারুদের পরিপহথী স় ৪ ৮:১-:-১৫১- 
্ঃ +03১ £ __আঁয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় 
প্রাসাদে করা হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস 
করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়ান্ুল 
বা ভরসার পরিপন্থী ও শরীয়তবিরুদ্ধ নয় ।-_(কুরতুবী) 

মানুষ শুধু আল্লাহ্র অনুগ্হেই নিয়ামত লাভ করে £ 4 ১-$২:.. ৯১, 42০71 ৮23 
এখানে ২... হোসানাতিন)-এর দ্বারা নিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে। 

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করে তা তাদের 
প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্‌ তা“আলার অনুগহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগীই 
করুক, তাতে সে নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ ইবাদত করার যে সামর্থ্য, 
তাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্‌ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত তো 
রয়েছেই। এ সমস্ত নিয়ামত সীমিত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব ? 
57515155485 

অতএব মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন £ 

চিটানি নারির রাকা হাহাহা, 
অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারবে না,” বলা হলো, “আপনিও কি যেতে পারবেন না ?” তিনি বললেন, “না, আমিও না।” 
- (মোযহারী) 
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বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল 8 :..১১ ১০৯ ২: ০ 4:৮1 ৮53 
এখানে 4৫... অর্থ হলো বিপদাপদ। __(মাযহারী) 
বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্‌ তা“আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত 
অসতকর্ম। মানুষটি যদি কাফির হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ, তার জন্য সে 
সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে, যা আখিরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। 
বস্তুত আখিরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশি । আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে 
তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখিরাতে তার মুক্তির কারণ 
হবে। অতএব এক হাদীসে মহানবী (সো) বলেছেন ঃ 
২৫ ৮১। ৩৯ 4১০ 082 4101 ১৯৫ 3। 1711 এপি বলীপও ০০৮ 
2৫ 45555 
অর্থাৎ “কোন বিপদ এমন নেই যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্‌ 
সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও ।”__(মাযহারী) 
অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে £ 


২৯০১ 4০5৮ হিএ এএ। এ এ0। এ৯৪,9। ভিন যা ০০ 
১৯৪] 98551(5345588310655403 (৪ ৬৬ ৮৮৪ 35451556,. 
অর্থাৎ হযরত আবূ মুসা (রা) বলেন-যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, বান্দার 


উপর (যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সেসবই হয় তাদের পাপের ফলে । অথচ তাদের বহু 
পাপ ক্ষমাও করে দেওয়া হয়। __(মোযহারী) 

মহানবী (সা)-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক £ 9১..১ ১.৫ 4-.1$__আয়াতের 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সো)-কে সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো 
হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রাসূল নন, বরং তার রিসালত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য 
ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা নাই থাক ; কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই 
এর আওতাতুক্ত। ্‌ ও 


2 এরা তে 12৮56 


৫৫ প্র ৬) পরত এপার 28৫ 
০০০১৬৮০ ৬ 2 555 2০4917৩৩ € রর ১০0 2565 
৫৬৫১ 
(৮০) যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল ৷ আর যে 
লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী 
নিযুক্ত করে পাঠাইনি। | 
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ভফসীরের সার-সংক্ষেপ রঃ 

যে লোক রাসূল (সা)-এর (প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করে (প্রকৃতপক্ষে) সে আল্লাহ্‌ তা“আলারই 
আনুগত্য করে। আর (হে মুহাম্মদ!) যে লোক আপনার অবাধ্যতা করছে (সে প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ্‌ তাঁঁআলারই অবাধ্য হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা 
যৌক্তিকভাবেও যেহেতু ওয়াজিব, সুতরাং আপনার আনুগত্য করাও ওয়াজিব হয়েছে) আপনাকে 
€দায়িতু হিসাবে) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী.করে পাঠানো হয়নি (যে আপনি তাদেরকে 
কুফরী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবেন বরং আপনার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, 
তা পয়গাম পৌছে দিলেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা কুফরী 
কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেজন্য আপনাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। 
আপনি সেজন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন)। 


2926 4 ৫৮৫৮৫ ৬. ৯1৮৫৮ ৫৫ মি পে কঙ্ুদল 
(৮ ৮205 4৫2 85 9219521৫8 ১৪০৩ 57555 


206৮4 ৯৮ 2 ঠর্তিদ প ১৪৬৪( 2৮৮৮৮৬৫0224 2 ত্দ সু 
8555০৩595৮2 045425500%5 ৫৬ 2৪ 
৩2০৬ 55015 0১4৭9945485 46559 & 
৫১০৫ 8৫2) ১০১15 2 ৯ 
1486 497 42123 4১9৬ ১৩৪ 

(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি । অতঃপর আপনার নিকট থেকে 
বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার 
পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল । আর আল্লাহ লিখে নেন, যে সব পরামর্শ তারা 
করে থাকে । সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন 
আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌ হলেন যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী । (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না 
কোরআনের প্রতি ? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ. থেকে হতো, 
তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর এসব মুনাফিক) লোকেরা (আপনার হুকুম-আহ্কাম শুনে আপনার সামনে মুখে মুখে 
যদি) বলে; (আপনার) আনুগত্য করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনার নিকট থেকে (উঠে) 
যখন তারা বাইরে চলে যায়, তখন রাতের বেলায় (গোপনে গোপনে) তাদের কোন কোন দল 
(অর্থাৎ তাদের সর্দারদের দল) পরামর্শ করে সেসব কথার পরিপন্থী, যা তারা (আপনার 
সামনে) বলেছিল। (আর যেহেতু তারা সর্দার সেহেতু মূলত তারাই পরামর্শ করে থাকে এবং 
অন্যান্য সাধারণ মানুষ থাকে তাদেরই অনুগত ৷ অতএব, বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সবাই 
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সমান।) বস্তৃত আল্লাহ্‌ তা'আলা (তাদের আমলনামায়) সে সমস্তই লিখে রাখেন, যা (তারা 
রাতের বেলায়) পরামর্শ করে থাকে । (সময়মত এসবের শাস্তি তিনি দেবেন 1) কাজেই আপনি 
তাদের (এ সমস্ত বেকার বিষয়ের) প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না (এবং সেদিকে লক্ষ্যও করবেন 
না)। তাছাড়া (এসব ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করবেন না, বরং এ সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র 
হাতে -ছেঁড়ে দিন।) বস্তুত তিনিই যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী (তিনিই তাদের যাবতীয় 
ষড়যন্ত্রের যথাযথ প্রতিরোধ করবেন)। সুতরাং (তাদের দুক্টমিতে কখনও মহানবীর কোন অনিষ্ট 
সাধিত হতে পারেনি!) তারা কি (কোরআনের অকাট্যতা, তার অলংকারপূর্ণ বর্ণনা এবং 
গায়েবী বিষয়ে সঠিক ও যথার্থ সংবাদ দান প্রভৃতি বিষয় দেখেও) কোরআনের উপর লক্ষ্য করে 
না (যাতে এর এঁশী কালাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে) ? এটা যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া 
অন্য কারো কালাম হতো, তাহলে এর (বিষয়গুলোর) মধ্যে (সেগুলোর আধিক্যের দরুন 
ঘটনার বিবরণ ও অকাট্যতার দিক দিয়ে) বহু পার্থক্য দেখতে পেত । (কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ে 
একেকটি পার্থক্য হলেই অধিক বিষয়ে অধিক পার্থক্য দেখা দিত। অথচ এতে বিষয়বস্তুর 
মাঝেও কোন বৈপরীত্য বিদ্যমান নেই । সুতরাং এটা আল্লাহ্‌র কালাম ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না),। 


সহিত জাত নেব 
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আয়াতে সেসব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে ; মুখে এক 
কথা এবং মনে অন্য কথা পোষণ করে। অতঃপর এসব লোকের ব্যাপারে রাসূলে-করীম 
(সা)-এর কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ হেদায়েত দান করা হয়েছে। 

নেতৃতু দানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ৪ 415 ৫১ 4 ৮ (5০145 ১৯১5৪ 
- 955 মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবৃল 
করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা আপনার নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ 
করে, তখন রাসূলে করীম (সা)-এর বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহানবী 
(সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি 
আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন । কারণ আপনার জন্য 
তিনিই যথেষ্ট । 

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের-নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম 
রিড অভি কেক হল ভালে ডিলান উনি আদি জানো 
করবে। বন্ধুরূপী বহু শক্রও থাকবে । এসব সত্তেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে 
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত । যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা 
সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্‌ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদ চুষ্বন করবে। 
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সুরা আনৃ-নিসা ৪8৪৭ 


কোরআনের উপর চিস্তা-গবেষণা £ 318 ১55 931 আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন 
সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুূলকে আহবান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় 
লক্ষণীয়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 2১১8; 9:51 না বলে বলেছেন 4%4, 4: 9-$ এতে 
বাহ্যত একটি সৃক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা*হলো এই যে, এ 
আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি 
লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ 
বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধু তিলাওয়াত বা আবৃত্তির 
দ্বারা__যাতে তাদাববুর বা চিন্তা-গবেষণার কোন অস্তিত্‌ নেই__অর্জিত হবে না, যা বাস্তবের 
পরিপন্থী । 

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ কোরআনের উপর গত্ীর 
চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হলো কোরআনের চাহিদা । কাজেই কোরআন-সম্পর্কিত চিন্তা- 
গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধু ইমাম-সুজতাহিদদেরই একক দায়িত্বর_-এমন মনে 
করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন 
পর্যায় রয়েছে। ইমাম-সুজতাহিদদের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় 
উদ্ভাবন করবে । ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে । আর সাধারণ' 
মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, 
তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহত্তের ধারণা ও ভালবাসা । এটাই হলো 
কৃতকার্য হওয়ার মূল চাবিকাঠি । অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে 
অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ব্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলিমের কাছে কোরআন পাঠ করা 
উত্তম । আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা 
বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন 
আলিমের সাহায্য নেবে । 

কোরআন ও সুন্নাহর তফসীরের কয়েকটি শর্ত ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে 
যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই 
রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার, স্তরভেদ রয়েছে, 
সেমতে প্রতিটি স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক । যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে- 
হাকীমের ভিতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য 
তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সন্ভব 
হবে । পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই. নাস্থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ 
থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার 
মধ্যে নেই । বলা বাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের ছ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে 
55558 তবে তা হবে একান্তই 
ন্যায়সঙ্গত ৷ 
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৪৪৮ তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


যে লোক কোনদিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও- মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে 
বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শান্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন 
দেওয়া হলো £ একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে । কিংবা কোন নির্বোধ যদি 
বলতে শুরু করে যে, দেশে নদী-নালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদারী শুধু 
বিজ্ঞ প্রকৌশলীদের কেন দেওয়া হবে ? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব 
পালনের অধিকারী । অথবা বিকৃত-বুদ্ধির কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরন্ত করে 
যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার 
থাকবে কেন ? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে এ কাজ সম্পাদন করতে পারি! তখন 
নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা 
করার অধিকার তোমারও রয়েছে কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে 
যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যে সব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমাদেরও প্রথমে সে 
কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে । তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ 
হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সূষ্ষ্ম ও জটিল 
কাজের বেলায় বলা হয়, তখন আলিম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে । 
তাহলে কি সমগ্ন বিশ্বে শুধু কোরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ 
ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে ! 
যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি? 


কিয়াস একটি দলিল £ এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাসআলার 
বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা 
করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য । আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় “কিয়াস" 
বলা হয়। 


বছ মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা 81255 65331 4১৪1১2৩11১৪ ৯১০ ৮০১4৮ 
এ আয়াতে উল্লিখিত ১১১ -৪১-০ ১1 (বা বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি 
বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে । __বেয়ানুল- 
কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ কোরআনে কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মত-পার্থক্য 
নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কালাম । মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য 
হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ক্রটি, না আছে তওহীদ, কুফরী 
কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য । তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের 
মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে 
কোরআনের ধারাবাহিকতায় কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। 
প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সন্কলনে পরিবেশের কম-বেশি প্রভাব অবশ্যই 
থাকে__ আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শাত্তিপূর্ণ 
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" সুরা আনৃ-নিসা ৪৪৯ 


পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশাস্তিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরঙ্জনি এ যনে 
-যাবিতীয়-ক্রুটি, রি টিরেরির নি উদ টা রাত লাই 
হার রহ প্রমাণ” 





08225, চলর ওটার (9 টি 
রি 92 দুদু ০৯420 2 পর্ণ 3825 উপাক, 


229 ৮ এগ 9১৪০৯ 
ভু নি 3৮১ নন 5525৯) ত্র 


(৮৩) আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা শুয়ের, তথ্খন 
তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয় । আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রাসূল পর্যন্ত€ফিংবা ভাদের 
শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে "দেখা যেত সেসব বিজ্বয়, ঘা তাতে ক্সয়েছে 
অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমটন না 
ডি যানি সরল হরর বরা 
করত ।- ন 








তফসীরের সারসংক্ষেপ 

| 1777 ররর হারার 
' হোক কিংবা ভীতির্জনক হোক, (যেমন, মুসলমানদের কোন বাহিনীর কোন জিহাদে গমন এবং 
তাদের বিজয়ের সংবাদ এসে পৌছান ; এটা শান্তির সংবাদ। কিংবা তাদের পরাজিত হওয়ার 
যদি খবর আসে ; ; যেটা দুঃখের সংবাদ) তাহলে সে সংবাদটিকে সঙ্গে সঙ্গে) রটিয়ে দেয়। 
(অথচ দেখা যায়, সেটি ছিল ভুল। আর যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তথাপি অনেক সময় তার 
রটনা প্রশাসনিক কল্যাণের বিরোধী হয়ে থাকে)। পক্ষান্তরে (নিজের ভাবে প্রচার করার 
পরিবর্তে) যদি এরা এ সংবাদটি রাসূলে-করীম (সা)-এর উপর এবং বিচক্ষণ সাহাবায়ে 
কিরামের মতামতের উপর অর্গণ করত (এবং নিজেরা ঘি এসব ব্যাপারে কোন রকম দখল না 
দিত), তাহলে এ সমস্ত খবরাখররের (যথার্থতা কিংবা ভ্রান্ততা এবং এগুলো"প্রচারযোগ্য কি-নয় 
সে) বিষয়ে তারা উপলব্িি করতে পারতেন যারা এসব বিষয় অনুসন্ধান করে থাকেন ।-(ষেমন 
করে সাধারণত উপলব্ধি করে থাকেন । অতঃপর তীরা যে ব্যবস্থা করতে চান, সেমতেই এসব 
রটনাকারীর কাজ করা উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে তারা যদি কোনরকম হস্তক্ষেপ না করত, 
তা হলে এমন কি বিগড়ে যেত £ সুতরাং উদ্ধিখিত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করার পর যা 
আপাদমস্তক দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে পরিপূর্ণ অনুগ্রহস্বরূপ মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে__) 
আর যদি তোমাদের প্রতি (কোরআন ও রাসূল, প্রেরণের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র (বিশেষ) রহমত ও 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৫৭ 
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8৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


অনুগ্রহ নানু্তা, তবে তোমরা সবাই দেনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণকর বিষয়গুলো.অবলম্বন 
বিশেষ অনুগ্রহের দান, সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধির দৌলতে তা থেকে বেঁচে থাকেন। অন্যথায় তাব্রাও 
বিরাট ক্ষতির সুত্বীন হতেন। সুতরাং এমন মহান পর়গ্র এবং এমন মহান গ্রন্থ কোরআনকে 
তি টিতে তায হের সহ সরি 
ই টিনা 


শানে নযুল ঃ (20481058451 1১0 হয়রত ইবনে,আব্বাস, যাহহাক 
& আবূ মাআয. (রা)-এর মতে -এ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবস্রীর্দ'হয়েছে। আর 
নন হরি হা রত রিজরর 
জারা? রি 

সিএউতাহাবে 8 রর 
ভয়াতের নে রি রা নিট ছিরে কা 
“বাঙ্ছনীক্ক 1 তা হলো এই যে, হযরত 'উরের নিকট একবার খবর পৌছাল যে; রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তার বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এ খবর শুনে.তিনি নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
মসজিদের দিকে এলেন এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনতে পারলেন যে, মসজিদের 
ভেতরেও লোকদের মধ্যে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। এসব লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এ 
সংবাদটি অনুসন্ধান করে যাচাই করা দরকার। সেমতে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট 
উপস্থিত হলেন এবং.জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! “আপনি কি. আপনার স্ত্রীদের্কে , 
তালাক দিয়ে দিয়েছেন ?” হুযুর (সা) বললেন, “না তো” ! হযরত উমর (রা) বলেন, বিষয়টি 
অনুসন্ধান করার পর আমি মসজিদের দিকে ফিরে এলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম 
যে, “প্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বিবিগণকে তালাক দেননি। আপনারা যা বলছেন, তা ভুল।” এরই 
প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি. অবতীর্ণ হয়। __(ইবনে-কাসীর) 

-"ক্সাচাই না করে কোন কথা-রটনা করা মহাপাপ £ এ আয়াতের ছারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 
যেকোন শোনা .কথা যাচাই, 'অনুন্ধান ব্যতিরেকে বর্দনা করা উচিত নয়. রাসূলে করীম 
(সা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ৮... ৮১৬০৬১০: (2১৫ ৮৮১15 4৪৫ __অর্থাৎ কোন 
লোকের “পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, নিরিনিতি মারার 
সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে। 

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ 

* ০১১১১ 0৩41 ১১ ৬৫৪ এ ৩৫ ৭০1 ৪১৪ ৬৯৩ ০৮০৪ ৬১০৬৯ ১০০ 
অর্থাৎ যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, 
তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী । __(ইবনে-কাসীর) 
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উলুম-আমর-কারা $ 5575 2 24465 ১০৮ ০১ 67823 এ: রি 
14 __ আয়াতে উল্লিখিত 1: ... শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কূপের গভীরতা থেঁকৈ/প্ীনি 
তোলা সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ১২. +*. বলা 
হয়। কিনতু এখানে উদ্দেশ্য হলো কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাং সম্পর্কে জ্ঞাত 
হওয়া _কেরতুরী) ডঃ চি 


গে 


উলুল-আমর', ৰা দায়িত্বশীল লোক বিয়ে বিভিন্ন মতামত রন হাসন, 
কাতাদাহ-ও ইবনে আবী লায়লা (র) প্রমুখের. মতে দায়িতৃশীল.লোক -বলতে .ওলামা ও 
ফকীহ্গণকে বোঝায় । হযরত সুদ্দী (র) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপৃক্ষকে 
বোঝায় । আল্লামা আবু বকর জাসসাস এতদুভুয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার 
হলো এই যে, দু'টি অর্থই ঠিক। কারণ,, 'উলুল-আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্যা। 
অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, উলুল-আমর্‌' বলতে ফকীহদের 
বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, ১ 3। ৩141 (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের 
দিক দিয়ে সেসব লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে । বলা বাহুল্য. এ 
কাজটি ফকীহ্‌দের নয়। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, হুকুম চলার দুটি. প্রেক্ষিত র্য়েছে। এক. 
জবরদন্তিমূলক। এটা শুধু শাসকগোষ্ঠী বা সরকার ছারাই সম্ভব হতে পারে দুই, বিশ্বাস ও 
আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্রা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা 
সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার ছারা প্রতিভাত হ্য়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানরা 
নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলিম সম্প্রদায়ের নির্দেশে অবশ্যপালনীয় বলে সাবাস্ত 
করে থাকে। তাছাড়ী শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলিমদের হুকুম মান্য করা 
ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও উলুল-আমর' ৮০:58 
কোরআন, জাসসাস) 

আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর সবিসতার বর্ণনা ;২৫১ ০১। 4:04 ১০। ০ 
আয়াতের.আওতায় ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজতিহাদ $ এ আয়াতের..দ্বারা 
একথাও বোঝা যায় যে, যেসব বিষয়ে কোন “নস' তথা কোরআন-হাদীন্সের সরাসরি ফোন 
বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম- ইজতিহাদ" ও কিম্নাসের রীতি অনুয়ায়ী-+কোরআনের- আয়াত 
থেকে উদ্ভাবন করতে হবে । তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক €কান 
বিষয়ের সমাধানকল্পে রাসূল করীম (সা)-এর বর্তমানে তার নিকট যাও । আর যদ্গি তিনি 
বর্তমান না থান্তরন, তাহলে ফকীহ্দের নিকট যাও। কারণ, তাদেরই মধ্যে-ঘিধান উদ্ভীবন 
করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। 

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কোরআন-হাদীসের 
সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতৈ হবে ৷ 
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... দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম | কিছু হলো সরাসরি “নস' বা কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক 

বৃংকিছু হলো পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, য়া আল্লাহ্‌ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন। 
.. তৃতীয়ত, এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইঞ্জতিহাদের মাধ্যমে উত্তাবন করা 
আলিম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব .. 

চতুর্থত, এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলিম সস্প্দায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের 
অবশ্যকর্তব্য।-_(আহকামুল-কোরআন, জাসসাস) 

রাসূলে করীম (সা)-ও উত্ভাবন ও প্রমাণ সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাতুক্ত £ ১১30 হ4:1 
৬৪ 45025: আয়াতের ছারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে-করীম (সো)-ও দলীল-প্রমাণের 





খরত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূলে:আকরাম (সা) এবং 
.অপরুজন হচ্ছেন “উলুল-আমর' । অতঃপর বলা হয়েছে ঃ ৮+:০4১১1- 
আর এই নির্দেশটি হলো ব্যাপক। এতে উল্লিখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাউকেও নির্দিষ্ট 
করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযুর নিজেও আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রা্ত নির্দেশের 
আওতাভুক্ত ,_-আহকামাম়ুল-কোরআন, জাসসাস) 

কতিপয় গুরুততৃপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় 8 (১) কারও মূনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, 
এ আয়াতের দ্বারা শুধু এতটুকুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয় শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে 
কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবুং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের মাথে 
যোগাযোগ ক্র। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা. করতে বলবেন তোমরা সে অনুসারেই' কাজ 
করবে। বলা বাহুল্য, দুর্যোগ, সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর.কোন সম্পর্কই নেই। | 

তাহলে তার উত্তর এই যে, ১১11 2241 ১০:1/1৯ : 3 বাক্যে শক্রর কোন উল্লেখ 
নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শাস্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন 
শত্রুর সাথে তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে । কারণ, যখন, কোন নতুন 
বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উত্তব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার 
ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার 
সন্দুখীন হয়ে পড়ে । তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন্‌ দিকটি তারা গ্রহণ করবে । অথচ উভয় 
দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে 
দিয়েছে ।*তাহলো উদ্ভাবন (৮।১০ ..) করা । উদ্ভাবনের মাধ্যষ্ধে যা পাওয়া যায়, তারই উপর 
আমল করবে । (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস) | 

ইজতিহাদ ও ইস্তিস্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বীস নয় (২) ইস্তিস্বাত-এর 
মাধ্যমে আলিমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে এ কথা বলা 
যাবে না যে, আল্লাহ্‌ তাআলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক । বরং এই নির্দেশ 
বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অন্রান্ত নাও হতে পারে । তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে 
থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট । (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস) 
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- ৮৪) আন্রাহ্র-রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন ; রটনা উড তকে 
বিষয়ের মিগাদার নন । আর আপনি মুপলমানদের উৎসাহিত করতে থাকুন । শীঘেই আল্লাহ্‌: 
জরা অযা নিরিহ রর 
১১০১০৬৪৬৯৫৮ ৯ ও 
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বানি উর 
কাফিরদের সাথে) যুদ্ধ করুনূ। (আর যদি মনে হয় যে, আপনার সাথে কেউ নেই-স্তবৃও সেজন্য... 
চিন্তা রুররবেন না৷. ক্লারণ,) আগনি-আপনার-নিজস্ব কাজকর্ম ছাড়া জেন্য বারও কাজ-কর্মেন্র'- 
জন্য) দায়ী-নন/। আর.(যুদ্ধ'করার সাথে সাথে) মুদলমানদের (শুধু) উৎসাহু.দান করুন । ৫ 
পরেও যদি-কেউ-জাপনার লমর্থন: না করে,.তবে আপনি দায়িত্মুজ &ক্খন আর আপনি 
জবাবদিহির ব্যাপারেও-ডিস্তা করবেন-না গ্রংএকাকিত্ের জন্যও দুঃখ. করুন না। জবার 
কারণ,) আল্লাহ্‌র প্রতি এই আশা রয়েছে যে, তিন্নি-শীঘ্রই কাফ্রিরদের যুদ্ধবল. রহিত কুরে 
দেন (এবংংভরীদেরকে পরাজিত করে দেবেন) । আর (যদিও এরা যথেষ্ট শক্তিস্সুলী বলে মনে 
হয়, কিন্তু) আল্লাহু সয়রশক্তিতে (তাদের.তুলনায় অসংখ্য গুণ) বেশি কঠিন ও | 








৪ 'অভিকঠিন শান্তি ান করেন ৮... রি ৈ 2২১০ 
আনু আকবয বি ্ ডি 


শানে সরুল+) পাল মাসে ছেদ খুদধ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর পরবর্তী দিকদ মাসে 
কাফিরদের য়াছা অনুযায়ী রাসূলে আকরাম (সা) কাফিরদের সাথে মোকাবিল্ল. করার জন্য 
বদরে-যেতে চাইলেন ৷ (একেই এঁতিহাসিকগণ 'বদ্রে ছোগ্রাৎ বা “ছোট-বদর' বলে অভিহিত 
করেন।) তখন কেউ কেউ আহত হওয়ার কারণে, আবার অনেকে গুজন্রর দরুন সেখানে 
যেতে কিছুটা-ইতত্তত:করছিলেনং-তারিই ্েক্ষিতে জীল্লাহ' ভ/আলা। এআয়াত অবভীর্ণ করেন। 
এতে. রাসূলে-করীম সো)-কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, এসব অপরিপক্‌ মুসলমান যদি 
যুদ্ধে যেতেউয়করে, তবে হে রাসূল সো)' একাই যুদ্ধী করতে কুষ্ঠিত হবেন নী। আল্লাহ্‌ হবেন 
আপনীর 'াঁহায্যকারীটি এ হেদায়েত পাওয়ার "সঙ্গে স্গে তিনি সত্তরজন সঙ্গী নিয়ে 'বদরে-ছোপরা”* 
অভিমুখে 'রশিয়ানা হয়ে' গেলেন । ওষইদ যুদ্ধোয্ন পর আঁবু সুফিয়ানের সাথে এরই ওয়াদী ছিল? 
আল্লাহ্‌ ভাঁআলা আবূ সুফিয়ান ভাকোরায়শ ফাফিরদৈর মনে কন গঃআতিক্কের সৃষ্টি করে 
দিলেন! তাদের কেউই মৌকাবিলা-করমতেগ্রলো নারকেল তারা কৃত-ওযাদার মিথ্যা প্রতিঙন্ন 
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- হলো। আল্লাহ তা'আলা নলের কথামত. কাফিরদের যুদ্ধ এভাবেই বন্ধ রে দিবরেন। আর 
এনিলে ল্য সো) বসলেন নিষ নর কিযে এলেন! (রব, 
মাযহারী) পট 

কোরেআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী % 4 /.. ৩০845. .ঝ আয়াতের প্রথ্ম্‌ বাক্যে 
রাসূল্ল-করীম (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ষে; “আপনি একাই যুদ্ধের-জন্য তৈরি হয়ে 
পড়ুন.; কেউ আপনা স্মাথ থাক বা নাই থাক।” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ঝাক্র্য একথাও বলা 
হয়েছে..যে,স্অন্যান্য মুসলমানের এ ব্যাপারে উৎসাহদানের '্কাজটিও পরিহার করবেন না।. 
এভারে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা:যুদ্ধের জন্য উদ্ুদ্ধ না হয়, জনি রানির্াতি 
হয়ে গেল, তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। 3: 

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বা" 
হয়েছে__'আশা করা যায় আল্লাহ্‌ কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং-ভাঁদেরকে স্ভীত.ও 
পরাজিত করে: দেবেন । আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন । অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে 
প্রমাণ ব্বর্ণনা করা-হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্‌ তাআলার সমর্থন রয়েছে যার 
সমরশক্তি- কাফিরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশি, তখন. আপনার বিজয়ই অবশ্যন্তাবী ও 
নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্থীম্ শান্তির'কঠোরতা বর্ণনা করা 
হত্্েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন 
আমার শক্তি অপরাজেয়, 75774 ৭ 
2০ (:৩ 5 525 42572 2৫26 রি ও 
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ক্র নে 2481 টি 





ক 


&ওে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও ও একটি অংশ 
পাবে /আন্.যে লোক:সুপারিশ্ব করবে মন্দ. কাজের জন্য সে তার বোঝরেও.. একটি অংশ 
পাকে বন্্ুত আশ্লাহ্‌ সর্ববিযয়ে-ক্রমতাশীল। (৮৬) জ্বি তোমাদেরকে যদি..কেউ দোয়া 
ফিপসিয়ে- বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বধিষয়ে হিসাব-নিকাশ্গনগ্রছণকারী। (৮৭) আল্লাহ্‌ ব্যতীত 


) 
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সুরা 'আন্-নিসা ৪৫৫ 


আর কোনই উপাস্য নেই৷ অবশ্যই-ভিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের 
হবে! টি 





তকলীরের সার-সংক্ষণ সিসির টি 
এহন বহর রহ 
হবে) তাকে সে সুপারিশের বিনিময়ে (পণ্যের) একটি অংশ' দেওয়া হবে | পক্ষান্তরে যে লোক 
727৮৮6২8৮২5 4 
দরুন (পাপের একটা) অংশ প্রাপ্ত হবে। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতার 
(তিনি স্বীয় কুদরতের ছ্বারা সতকর্মের জন্য সওয়াব জা দি 
পারেন।) আর তোমাদেরকে যখন কেউ (শরীয়তানুযায়ী বৈধ পন্থায়) "সালাম করবে, তখন 
তোমরা সে সালামের চেয়ে উত্তম বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দান কর। অথবা উত্তর দিতে গিয়ে 
তেমনি বাক্য উচ্চারণ কর। (এতদুভয় ব্যাপারেই তোমাদেরকে অধিকার দেঁওয়া হচ্ছে ।) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ যাবতীয় বিষয়ে (অর্থাৎ যাবতীয় কাজ-কর্মের) হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। 
 ভর্থাৎ এটাই হলো তার আইন ও রীতি। তবে কৃপাবশত ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন 
কথা ।) তোমাদের সবাইকে"একত্র করবেন?। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
চাইতে কার উত্তি অধিক সত্য হবে? (ভিনি যখন এ সংবাদ দিচ্ছেন, 58178 


টাচ জিত বিধি ও প্রকারভেদ ঃ 8.5505088চ0-4 আলাতে শাফা'আত 
অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ--দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বন্পপ বর্ণনা করে বলা হয়ছে 
ষে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়।-আরও বলা 
হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং ফেব্টক্তি মন্দ সুপারিশ 
করবে, সে আযাকের অংশ পাবে । আয়াতে ভাল-সুপারিশের সাথে ০:০১ শব্দ এবং মন্দ 
সুপারিশের সাথে 1১৫ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক ; অর্থাৎ কোন 
কিছুর অংশ বিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় ০... শব্দটি ভাল অংশ. এবং /৯€ শব্দটি মন্দ 
অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; যদিও কখনো ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে 
19 ১৮5 তৌর রহমতের দুটি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।  .. ৯ ব্চাদে 

15 শিক রথ মিলিত হওয়া রা মিরা (এ কারই আরবী+1:+ ভাষায়, 
শব্দ জোড় অর্থে এবং এর বিপরীতে ৭3) শব্দ বেজোড় অর্থে র্যবহার করা হয়4 অতএব 
%-158-এর শাব্দিক জর্থ এই দীড়ায়.ফে, কোন -দুর্বল অধিকার, শবীর্থীরসাথে স্বীয় মুক্ত রে 
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৪৫৬. তফসীরে মা'আরেুল্লী কোরআন ॥ ছিতীয় খণ্ড 


.. এতে জানা. গেল যে; বৈধ শীক্ষা“আত ও সুপারিশের .একটি শর্ত এই-যে, যার পক্ষে 
সুপারিশ রুরা হবে, স্তার দাবি সত্ত্দ ও বৈধ হতে হরে এবং অপর শর্ত এই যে,.দুর্বলতার ১ 
কারণে সে স্বীয় দাবি প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, 
অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে-মন্দ সুপারিশ ৷ নিজ 
সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম, 
হওয়ার কারণে আও অবৈধ । কাজেই, একপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ক্ত।; .. 

এখন আ্বালোচ্য আয়াতের সারবন্ত্ এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের, 
জন্য বৈধ পন্থুয় সুপারিশ করবে সেও সওয়াবের অংশ পাকে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন. 
৮৮ ৮৮৮47 সে. আযাবের অংশ পাবে ।. | 
শ. পাওয়ার অর্থ এই যে, যার.কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা 
রর তখন কার্যোদ্ধারকারী র্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি 
সুগ্রারিশ্কারীও সওয়াব, পাবে। ১ 
এমনিভাবে, কোন্‌ বৈধ কাজের 'ুপারিশকারীও গোনাহগার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, | 
সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও.সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল: 
নয় ; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে । না | 
_এযুলে-করীম সো) বলেন ৪:4০-৯ ৩ ৬৯ ৯/:০ ০14 অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে 
অপ্রন্কণ উত্ুদ্ধ করে, সেও. ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সতকর্মী নিজে পায় ।(মাযহারী) 
হনে সাজার হযরত আহ হার) বা করেন হে রাসূলুল্লাহ্‌ সা) বলেন £ 

দি 22 

রা ট5..57521 8 401255551 

ধা ডিন নন রা টরাবার সার বারি ক; 
কিয়ামতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকরে £” এ 
চা 

- এতে জান্বা গেল যে, সত্কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ. এবং এতে সমান 
সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অসৎ ও পাপ্রকাজে কাউকে উদ্্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান 
করা.সৃমান. গোনাহ। ও : 

আয়াতের শ্ষেভুগে বলা হয়েছে £ 352514580১৫ আভিধানিক দিক দিয়ে 
₹+ ৪ শব্দের অর্থ তিনটি ৪ এক. শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, ছুই. উপস্থিত ও দর্শক এবং তিন 

ক্ষী ব্টনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য প্রথম অর্থের দিক দিরে বাক্যের অর্থ 
হবে_-আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক বর উপর ক্ষমতাবান যে কাজ করে এই যে সুপারিশ করে 
তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তীর পক্ষে কঠিন নয়। | রি 

: ঘিভীন অর্থের দিক- দিয়ে বাক্ষ্ের উতদশ্য.-হবে আল্লাহ্‌ হা“আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও 
প্রত্যেক বন্তুর সামনে)উপস্থিত,কে কোন্‌ নিয়তে সুপারিশ' করে ; আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে স্থুসলমান 
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সূরা. আমৃনিসা .. 5. ৪৫৭. 


ভাইয়ের সাহায্যার্থে রুরে, রাইতে উর রাহাত কার না রারিলের ভাতা 
করে, তিনি সে সবই:জানেন। ্ঃ 
তীয় জর দিক দিতে কে নিবি হিক হী কারে এ 
যিম্মাদার। যার জন্য-যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু 'অবশ্যই পাবে। ক?রও সুপারিশে 
তিনি প্রভাবিত হবেন না; 7 755587747 
থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে 1 কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বল্লের-স্াহায্য । বরা 
হাদীসে বলা হযেছে 5::2123-509০৯2 20581 035 রাআরাহতাআলা- 
ততগ্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহাষ্য অব্যাহত রাখেন; বি লা বুনন ভরে রানা 
ব্যাপৃত থাকে | ও ভা 
গহীহ্‌ বুখারীর 'শ্রক হাদীসে বলা হয়েছে ৪ জকি উদিত 
৪86০০৭2450৮ 305 ধা] ৮৪০ 15১১3 চিযা াকা রস 
রনির হরি অযুর রে সির 
থাক। রি 
এ হাদীসে একদিকে বলা হয়েছে যে, রজার ভাভ ক 
সুপারিশের -সংজ্ঞাও. বর্ণিত হয়েছে যে, ঘে দুর্বল ব্যক্তি নিজের কথা কোন ক্মতন ।চ্দেংকের 
পৌঁছিয়ে দেবে । জ্তঃপর তোমার: সুপারিশ গ্রহণ করা: হোক বানা হোক; অভীষ্ট কাজ পূর্ণ 
হোক বা না হোক, সে বিষয়ে তোমার. কোন 'দখল থাকা উচিত নয় এবং সুপারিশের 
বিরুদ্ধাচরণ, তোমার কাছে অক্লীতিকর না হওয়া উচিত। হাদীসের শেষ রারুয ৬৫৮ 4.৯ 
৮৮১৮5 4555 910এর অর্থ তাই। এ কারণেই কোরআন পাকের ভাঘায়-ইঙ্গিত-কয়েত যে; 
সুপারিশের 'সওয়াক ও আধাব'সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্তরশীল নয়. !2বরং সুপারিশ 
করলেই :সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই লওয়াবের 
অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের-যোগ্য হয়ে পড়বেন--আপনার. 
সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক। 
উক্তি-বর্ণনা ক্ষরা' হয়েছে: ঘে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে; যদি তারু সুপারিশ গ্রহণ 
করা নাও হয়। এ-বিষয়টি শুধু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামেব্র সাথেই বিশেষভাবে, 
সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং অন্যের' কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন, ক্ষ হয়ে যায়ুং তা 
গ্রহণ করতে বাধ্য করবে ন]। স্বয়ং রাসূলু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। হযরত 'আযেশী রাখিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাদী বরীরা স্থীয় বানী মুগগীছের কাছ 
8১81৮855-8308859 





মা'আরেফুল-কোরআন (২য় বণ) -৫৮ 
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৪৫৮ তফলীরে মা“আরেফুল কোরআন 7 দ্বিতীয় খণ্ড 


কাছে ষুপারিশ করেন। বরীরা 'সারঘ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আপনার নির্দেশ হলে 
শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন £ 
নির্দেশ ময়, সুপারিশই | বরীরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নীতির বাইরে অস্সস্ুষ্ট হবেন না। 
তাই পরিষ্কার ভাষায় আরয করলেন:$ তা হলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) হষ্টচিন্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন ।. 7 

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ । শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া 
যায়। আজফাল-বিকৃ, আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছ্ছে, তা প্রকৃতপক্ষে 
সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সতর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি“করা ৷ এ কারণেই, 
আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে: 
উদ্যত, হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভূক্ত 
এবং কঠোর যগানাহ-। এটি. ক্লারও অর্থ-সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে 
নেওয়ার মত্তই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত.ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপন্নি জোর-জবরদস্তি 
করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্য অন্যের 

ধন-সম্পদ-স্ুরি করে তাকে বিলিয়ে দেওয়ার অনুরূপ । 

সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ এবং হারাম £ সৃপারিশ করে কোন বিনিময় গ্রহণ 
করাম্ৃঘ । হাদীসে একে ০০. বা হারাম রলা হয়েছে । আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির কাজের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক-_সর্বপ্রকার 'ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত । 
'কাশ্শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এ সুপারিশ ভীল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের 
অধিকার পূর্ণ করা, অথবা তার কৌন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা 
করা হয়ে থাকে ৷ এছাড়াও প্র সুপারিশটি যেন কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্য না হয় ; 
বরং আল্লাহ্র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন 'আর্থিক- 
অথবা-কায়িক ঘুষ যেন না নেওয়া হয়। এ সুপারিশ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না হয় এবং 
য়ে অপরাধের "শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যও যেন 
নাহয়। 
করার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশেক্ব অন্তর্ভূক্ত । এ্রতে'দোয়াকারীগু সওয়ার 
পায় শএ্রক হাদীসে আছে, যখন কেউ 'সুসলমান ভাইয়ের জন্য নের দোয়া ক্করে, .তক্সন 
ফেরেস্তা,বলে ৪ 8০১ এ5 অর্থাৎআল্লাহ অ'আ্বালা, 1777955 


সাতে ৯৮৬5. তত 


* সালাম্‌ ও ইসলাম £ ৮৮০০১ 15০৯১3৯ ১১:০৯ 1313 রী . 
_এক্সায়াতে আল্লাহ তা'আলা সালীম $.তার ভাবের আদব বন করেছেন। রা 


4৬০৯5 শর ব্যাখ্যা ও এর এতিহাসিক পটভূমি: ₹. :-এর শাব্দিক অর্থ কাউকে 
রা 3৫০বলা ৷ অর্থাৎ জল্লাহ্দতৌমাকৈ 'জীবিত রাখুন!'ইসলাম-পূর্ব কালে আরবব্লা পরস্পরের 
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সুরা আনৃ-নিসা” র্‌ ৪৩ 


সাক্ষাতকালে একে অম্যকে 4 4: কিংবা (2 4 4115 কিংবা (20:21 ছিত্যাদি 
সমভাধণে সালাম করত। ইসলাম এ সালামপদ্ধতি পরিবর্তন করে 7:21... বলার রীতি' 
প্রচলন করেছে। এর অর্থ তুমি সর্ব প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক। 

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন £ 'সালাম” শব্দটি আল্লাহ্‌ তা'আলার উত্তম 
নামসমূহের অন্যতম । 111 -এর অর্থ এই যে, 19 ০৮ ৭) অর্থাৎ আলপাহ্‌ জঁআলা 
তোমাদের সংরক্ষক । 

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম ৫ জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির, 
মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোননা.কোন_বাক্য 
আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী স্লাম 
যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুরু ভালবাসাই 
প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ্র 
কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্‌ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ 
দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয় ; বরং পবিভ্র' জীবনের দোয়া। 
অর্থাৎ সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে 
যে, আমরা ও তোমরা--সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার মুখাপেক্ষী । তার অনুমতি ছাড়া আমরা একে 
অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং 
মুসলমান ভাইকে খোদার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার উপায়ও বটে। . 

এতদৃসঙ্গে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মুসলমান ভাইকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত 
রাখার 'দোয়া করে, সে যেন এ ওয়াদাও করে যে, তুমি আমার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ, 
তোমার জামাল ও ইচ্ছত আবরর আমি সংর্ 
করেছেন 8- 

০১০ ০০1 ০০1 4১৪4 7১০এ। ৬৪১১০ অর্থাৎ সপ কিছু নল 
বলে ফেঁতুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদযুক্ত। 

মোট কথা এই .যে, ইসলামী সালামে বিরাট: অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা--:€১) এতে 
রয়েছে আল্লাহ্‌ তা'আলার ঘিক্র (২) আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেশুয়া (৩) মুসলমান 'ভাইত্র 
প্রতি তালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বাশ্তকন দোয়া এবং (6) 

মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ হয়া আপনার কোন কট হবে না। 

তি রে লস র 

১৪১ ৭৮ ৪৯০১এ০০৭। ০০৫৮০ ৯৭নর্থাঘ যার হাত জিহ্বা থেকে জ্ 
মুসলমানরা নিরাপদ থাকে;'সে-ই প্রকৃত মুসলমান ।- | 

আরুসোসের বিষয়, মুসলমানরা যি এশবক্টিকে একটি সাখারগ্রথা-মনে নারে এর 
প্রকৃত স্বরূপ হদয়ঙ্গম করে ব্যবহার ক্রত/'তকে সন্তবত জাতির.সংশোধমের পক্ষে এটিই যণেষ্ট- 
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84৩০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ] দ্বিতীয় খণ্ড: 


হভো।.এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সালাম,-প্রচলন করার: প্রতি. 
অত্যধিক.গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে সর্বোত্তম কুজ.বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিন, 
সালামের অনেক ফয়ীলত্‌, বূররুত ও. সওয়াব বর্ণন্য করেছেন। সহীহ্‌, মুসলিমে হযরত আবু 
রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে ভিনি বলেন £ ১ 2 

্ *তামরা মুমিন না হয়ে জানাতে প্রবেশ করতে: পারবে না এবং পরম্পূরে একে অন্যকে, 
মহববত না'করে তোমরা প্রকৃত মু'সিন হতে পারবে না। আমি “তোমাদেরকে একটি কাজের 
কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা যদি এটি বাস্তুবায়ন কর, তবে তোমাদের মধ্যে মৃহব্বত সৃষ্টি হবে। 
তাএইযে, পরষ্পরের মধ্যে সালামের রীতিকে ব্যাপকতর কর। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিচিত ও. 
অপরিচিত মুসলয়ানকে সালাম কর।” রি 

.. হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (বু) বলেন ঃ এক ব্যক্ত রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে জিজ্ঞেস 
ক্রলঃ £ ইসূলৃমের কোন্‌ কাজটি সর্বোত্তম ? তিনি বল্লেন ঃ তুমি মানুষকে আহার করাও এবং 
পরিচিত হো কিংবা অপরিচিত, সবাইকে সালাম কর ।-_ বুখারী ও মুসলিম) . ৫ 

মসনদে-আহমদ, তিরমিধী ও আবু দাঁউদ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সো) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই আল্লাহ্‌র অধিক নিকটবর্তী। 

. মসনদে বায্যার ও মু'জামে-কবীর তিবরানীতে হযরতৃ. আবদুল্লাহ্থ ইবনে মসউদ (রা)-এর 
বাচুিক বর্ণিত ফলাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সালামু. আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্যতম নাম, যা. 
তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই. তোমরা পরস্পরকে ব্যাপকভাবে, সালাম্‌, কর ॥. 
কেননা, যুসলমান যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে.সালাম করে, তখন সে আল্লাহ্র.কাছে 
একটি, উচ্চ মর্তবা লাভ করে.। কারণ, সে সবাইকে সালাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। মজলিসের লোকেরা যদি তার সালামের জওয়াৰ না দেয়, জর আডায় ছে উন 
ব্যক্তিরা তারজওয়াব দেবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা । রী ০... লাল 

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে £ যে ব্যক্তি সালাম দিতে কৃপণতা করে, পে 
(ভিররানী, মু'জামে কবীর) 

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এসব উক্তি.সাহাবায়েকিরামের মধ্যে যে 
কিন্ধুপু জভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে-তোলে, একটি. রেওয়ায়েত থেকে ভা অনুমান করা যায়। বর্ণিত 
আছে স্তালাম কুরে. ইবাদতের সওয়াব. হাসিল, করার উদ্দেশ্যেই হযরত ইবনে উমর (রা) 
575 
ইমাম স্লালেক), :. ৮ গা 27; 

নিরানালানিদিরি ভারতের র়েছে তোমাদেরকে সাবাম করা হলে তোমরী 
তার জওয়ার আরক্চ উত্তম ভাষাস্ম দাও; কিংবা কমপক্ষে তুদনুরূপ রাক্যই বলে দাও। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তার কাছে. এক.ব্যক্তি এসে বলল £ 

.4। ০08 এ451১৯এ তিমি উত্তরে, একটি শব্দ বাড়িয়েদিয্মে বললেন 37 ১..এচদ3/০১ 
/:.১০/১এরপর এক ব্যক্তি এসে সালাম.করল 8411:2-2১5 4111... এ্রটতিনি- 
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সরা. আন্-নিসা এ 8৬৬ 


জওয়াবেআরও একটি শব্দ যোগ করে বললেন £ 55540 ₹৯১১৯-.//53৮$ অতঃপর 
টানা 
৫১3 তিনি উত্তরে শুধু একটি শব্দ অর্থাৎ 44.) বললেন। (লোকটির মনে শ্রশ্র দেখা দিল। সে 
আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ--পথমে যাঁরা এসেছিল, 
তাদের উত্তরে আঁপনি কয়েকটি দোয়ার শব্দ বলেছেন। আমি সবগুলো শব্দ সহযোগে সালাম 
করলে আপনি শুধু 4:০১ বললেন কেন ? তিনি বললেন £ তু্গি আমার জন্য জওয়াব বাড়াবার 
মত কোন শব্দই রাখনি। তুমি সবগুলো শব্দ সালামে ব্যবহার করে ফেলেছ। তাই আমি 
কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী 'অনুরূপ শব্দ" বারা জওয়াব দিয়েছি। এঁ রেওয়াযেতটি ইবনে জী 
ও ইবনে আবী হাতেম বিভিন্ন সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। সিন 
উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, আয়াতে সালামের, জওয়াব আরও উত্তম 
ভাষায় দেওয়ার যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ এই যে, | র ব্যবহ 
জওয়াব দেওয়া উদাহরণত সে যদি: ৯. বলে তবেআপনি জুয়া (৬-৯/+৫4%, 
চা ২.৯১১ বলুন সে যদি টানে তবে আপনি ২»-১১৫১০+4। ₹১ 
959 ঝএ। বলুন । - 

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ডিলান নত বাড়ালেই রিড 
বাড়ানো সুন্নত নরী। এর কারণ এই যে, সালামের স্থান সংক্ষিপ্ত বাক্য চায়। এখানে এত দীর্ঘ 
বাক্য সমীচীন নয়, যা কাজে বিষ সৃষ্টি করে কিংবা শ্রোতার কাছে ভারী মনে হম । তাই জনৈক 
ব্যক্তি যুখন প্রথম সালামেই তিনটি শব্দ ব্যবহার.করে ফেলে, তখন রসুলুল্লাহ (সা) রাক্যকে 
আরও বাড়ানো থেকে বিরত থাকেন। এর আরও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্রাস (রা) তিনের চাইতে অধিক শব্দ প্রয়োগকারীকে বাধা দিয়ে বলেন-৪.. ৪ +১। _..| | 
শুঞ। ০ ০০। অর্থাৎ 'বরকত' শবে পৌঁছে সালাম শেষ হয়ে যায় । এর বেঁশি বলা সুরুত নয় । 

তৃতীয়ত জানা গেল যে, সালামে 'তিন' শব্দ উচ্চারণকারীর জওয়াবে যদি 'এক' শব্দই বলে 
দেওয়া হয়, তবে তাও অনুরূপ শব্দ ্বারা জওয়াব দেওয়ার মতই এবং কোরআনের নির্দেশ 
(২১১71 পালনের পক্ষে যথেষ্ট ; যেমন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সো) একটিমাত্র শব্দই উচ্চারণ 
করেছেন ।-_-মোযহারী) 

আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু হলো এই যে, কোন মুসলমানকে সালাম করা হলে তার 
জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব! শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জওয়াব না দিলে সে গোনাহ্গার হবে। 
তবে জওয়াবে ইচ্ছা করলে যে বাক্যে সালাম করা হয়, তার চাইতে উত্তম বাক্যে জওয়াব দিতে 
পারে এবং ইচ্ছা করলে হুবহু সে বাক্যেও জওয়াব দিতে পারে । ূ 

এ আয়াতে সালামের জওয়াব দেওয়া যে ওয়াজিব, তা তো স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; 
কিন্তু প্রথমাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব কি না তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়নি। তবে +:- 1) 
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৪৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বাক্যে এদ্রিকেও ইঙ্গিত রয়েছে । কেননা, এ শব্দটিকে 1৯৯ , এবং কর্তা নির্দিষ্ট না করে উল্লেখ 
করার মধ্যে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, সব মুসলমানই অজ্যাসগতভাবে সালাম করে । 

সনদে-আহমদ, তির্মিধী ও আবৃ দাউদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত-আছে যে, যে 
ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক নৈকট্যশীল। 

ূ্বোললিখিত হাদীসসমূহ থেকে সালামের প্রতি জোর তাকীদ ও সালামের ফযীলত আপনি 
শুন্নেছেন। এগুলো থেকে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, প্রথমাবস্থায় সালাম.করাও সুন্নতে 
মুয়াক্কাদাহ্‌ থেকে কম নয়। তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে, অধিকাংশ. আলিমের মতে 
প্রাথমিক সালাম সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্‌। হযরত হাসান বসূরী (র) বলেন, $ -১। 6৯৮৫১... 
২.১ অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সালাম করা ইচ্ছাগত ব্যাপার, কিন্তু সালামের জওয়াব দেওয়া ফরয । 

কোরআনী নির্দেশের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সালাম ও সালামের জওয়াব সম্পর্কে 
আরও কিছু বিবরণ দার করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলোও শুনে নিন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে 
আছে, যে ব্যক্তি যানবাহনে সওয়ার, তার উচিত পায়ে ইটা ব্যক্তিকে সালাম করা । যে চলমান, 
সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং ষারা কম সংখ্যক তারা বেশি সংখ্যকের কাছ দিয়ে 
গেলে প্রথমে তাদেরকে সালাম করবে । 

তিরমিধীর এক হাদীসে আছে, যখন কেউ বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন বাটীস্থ লোকদেরকে 
-সালাম বরা উচিত । এতে উভয় পক্ষের জন্য বরকত হবে। 

আবু দাউদের এক হাদীসে.আছে, কোন মুসলমানের সাথে বারবার দেখা হলে প্রত্যেক বার 
সালাম. করা উচিত। সাক্ষাতের প্রথমে সালাম করা যেমন সুন্নত তেমনি বিদায় মুহূর্তে সালাম 
করাও সুন্নত এবং সওয়াবের কাজ । (তিরমিযী, আবূ দাউদ) 
সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব ; কিন্তু এতে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। নামাযরত 
ব্যক্তিকে কেউ সালাম-করলে জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং জওয়াব দিলে নামায ফাসেদ 
হয়ে যাবে ।- এমনিভাবে যে ব্যক্তি খুতবা দেয় বা কোরআন তিলাওয়াত করে কিংবা আযান 
ইকামতবলে, ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ায় কিংবা মানবিক প্রয়োজনে প্রস্রাব ইত্যাদিতে রত, তাকে সালাম 
করাও জায়েয নয় এব্ং তার পক্ষে জওয়ার দেওয়াও ওয়াজিব্‌ নয় । 
ূ বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছেঃ 04-5155 ৫৫ 5 || 0। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নেবেন। মানুষ এবং ইসলামী অধিকার ; যথা.সালাম ও সালামের জওয়াব 
ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ্‌ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন। 

এরপর বলা হয়েছে 8 

45 ০504 9211 72 ০11 সিন 9541 আখি এ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজ কর, 
তাঁর ইবাদতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন। এতে কোন 
সন্দেহ নেই। এ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শান্তির সংবাদ 
সব সত্য । &., 244 ১১5১:7123 কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্‌র দেয়া । আল্লাহ্‌র চাইতে 
'অধিক কার কথা সত্য হতে পারে ? 
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(৮৮) অতঃপর তোমাদের.কি-হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমক্া দু"দল হয়ে 
গেছ্দে ? অথচ.আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন-তাদের মন্দ কাজের কারণে । 
তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেছেন? 
আল্লাহ্‌ যাকে পথশ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় ষে, 
তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাশ_-বাতে তোমরা এবং তারা সব 


গ্জমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধক্ষপে ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না 
ভারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে চলে আম্মে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে 
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৪৬৪ 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তাদেরহেক- পাতা কন এবং-খানে পাও হত্যা ক? তাদের স্ধ্যে কাউকে বন্ধরূপে 
গ্রহ রুরো না (এরহ্াহাব্যকাই্বোনিও না ; ১০) কিন্তু যারা. এমন সম্প্রদায়ের সাথে 
মিলিত-হুন্ন-ঘে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে 
এতাবে:জাসে বে, তাদের অর্তয় তোমাদের সার্থে এবং-স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে 
অদিচ্ছুক-- যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, ভবে তোমাক উপর-ভাদেরকে প্রবল করে দিতেন। 
ফলে-তীরা অবশ্যই তোমারদর সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপক মদি তারা /তোমাদের থেকে 
পৃথক থাক্ষে,-তোন্গাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের-সাথে সন্ধি করে, স্ততব আল্লাহ্‌ 
জেুদেরকে ভাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি । (৯১) এখন.তুমি আরও এক সরপ্রদ্বায়কে 
পারেশ ভায়া তোষাদের কাছেও. এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ব হয়ে থাকতে চাক্স- যখন 
তাষেরকে 'ফরুসাবদর. প্রতিংমনোনিবেশ করানো, হয়, তম. তারা-স্ঠাতে নিপতিত হয়, 
অতন্রব তারা বদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সদ্ধি না রাখে এবং- 
স্বীয় হস্তসযূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও-রুরু এর যেখানে, পাও 
88:851848১৯8১১১:85588888 






তফসীরেরসার-সংক্ষেপ- টা 

তিনটি বিভিন্ন দল ও তার বিধি £ (তোমরা নি হা 
অতঙ্$পর তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা (মতবিরোধ.করে) দু'দল্‌ হয়ে 
গেল £ (এ্রকদল তাদেরকে এখনও মুসলমান বলে) অথচ আল্লাহ্‌ আ*আঙ্গা তাদেরকে তাদের 
প্রকাশ্য কুফরীর দিকে) ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মেন্দ) কর্মের কারণে । (এ মন্দ কর্ম হচ্ছে 
সামর্থ্য থাকা সত্তেও ধর্মবিমুখ হয়ে দারুল-ইসলাম-শুথা ইসলামী, দেশকে তরগ করা । এটি 
তৃখন ইসল্মের স্বীকারোক্তি বর্জন করার মতই কুফরীর লক্ষণ ছিল। বাস্তবে তারা পূর্বেও 
মুসলমান ছিল না। তাই তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে)। তোমরা কি (এসব লোক, যারা 
দারুল-ইসলাম ত্যাগ করা যে কুফরীর লক্ষণ, তা জানে না) তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও 
যাদেক্কে ্াল্লাহ্‌ তা'আলা (পথশ্রষ্টতা অরলম্বন করার কারণে) পথন্রষ্টতায় ফেলে রেখেছেন ? 
(আল্লাহ্‌ তা“আলার রীতি এই যে, কেউ কোন কাজ করতে দৃঢ়ুসংকল্প হলে, আল্লাহ্‌ সে কাজ 
সৃষ্টি করে দেন উদ্দেশ্য এই যে, অমু'মিন পথন্রষ্টরে 'পথণপ্রাপ্ত মু'মিন বলা-তোমাদের জন্য বৈধ 
ময়)। আল্লাহ্‌ ঘাকে পথভ্রষ্ট করেন; তৃমি ভার (মু'মিন হওয়ার) জন্য কোন পথ পাবে না। 
' (অতএব তাদেরকে মু'মিন বলা উচিত নয়। তারা মুমিনণহরে কি রূপে ? কুফরে বাড়াবাড়িতে 
তাদের অবস্থা"এই যে.) তাদের বাসনা এই যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও (আল্লাহ্‌ -না 
'কন্ধদন) তেমনি কাফির হয়ে ফাণ্, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হন্বে যাও । অতঞব 
(তাদের অবস্থা যখন এই, তখন) তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুর্ধপে গ্রহণ করো না, (অর্থাৎ কারও 
সাথে-মুসলমানের মত ব্যবহার করো মা। কেননা, বন্ধুত্ব বৈধ-হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া 
শর্ত)। যে পর্মস্ত না তারা পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য হিজরত.করে | কেনন', এখন 
কালেষায়ে শাহাদাত স্বীকার করা যেমন জরমরী, তখন হিজরত করাও তেমিন জরুরী ছিল। 


পি 
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পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, শুধু.দারুল ইসলামে 
আগমন করাই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়ী কাফিররাও দারুল ইসলামে আগমন করে । বরং ইসলামী 
মর্যাদা সহকারে আগমন করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়াও প্রকাশ করতে হবে যাতে 
স্বীকারোক্তি ও হিজরত উভয়ই অর্জিত হয়। আন্তরিক স্বীকারোক্তি আছে কি না, তা আল্লাহ 
তা'আলারই জানার বিষয়। এটি খোজাখৌজি করার প্রয়োজন মুসলমানদের নেই)। অতঃপর 
যদি তারা (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (এবং কাফিরই থেকে. যায়) তবে তাদেরকে 
পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর (এ পাকড়াও করা হয় হত্যার জন্য, না হয় 
ক্রীতদাস করার জন্য)। এবং তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী 
বানিও না। উদ্দেশ্য এই যে, কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রেতথা না; শান্তিকালে 
বন্ধুতু রেখো না এবং যুদ্ধকালে সাহায্য চেয়ো না ; বরং পৃথক থাক। 

ঘিতীয় দল ঃ কিন্তু (কাফিরদের মধ্যে) যারা (তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ থাকতে চায়, যার 
পন্থা দু'টি 8 এক. সন্ধির মাধ্যমে হবে অর্থাৎ) এমন লোকদের সাথে মিলিত হয় (অর্থাৎ চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়) যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে (সন্ধি) চুক্তি রয়েছে ; (যথা, বনী মুদলাজ ৷ 
তাদের সাথে সন্ধি হওয়ার ফলে তাদের মিত্ররাও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । অতএব ' 
বনী মুদলাজ আরও নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমভুক্ত)। অথবা (দ্বিতীয় পন্থা এই যে, সন্ধির মাধ্যম 
ছাড়াই হবে__এভাবে যে,) স্বয়ং তোমাদের কাছে এভাবে আসবে যে, তাদের অন্তর. তোমাদের 
সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হবে। (তাই স্বজাতির পক্ষ হয়ে তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তোমাদের পক্ষ হয়েও স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; বরং উভয় 
পক্ষের সাথে শান্তির সম্পর্ক রাখবে । অতএব, উল্লিখিত উভয় পদ্থার মধ্যে যে কোন পন্থায় 
'কেউ তোমাদের সাথে'সদ্ধিবদ্ধ থাকতে চাইবে, সে উল্লিখিত “পাকড়াও ও হত্যার আদেশের 
আওতা-বহির্ভূত থাকবে)। এবং (তারা যে সন্ধির আবেদন করে, এজন্য তোমরা আল্লাহ্র 
অনুগ্রহ স্বীকার কর। কারণ, তিনি তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। 
নতুবা) যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল (ও নির্উকি) করে 
দিতেন ; তাহলে ভারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত (কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এ 
ভোগান্তি থেকে রক্ষা করেছেন)। অতঃপর (সন্ধি করে) যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক 
থাকে অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে নিরাপত্তার সম্পর্ক বজায় 
রাখে, (এসব বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের সাথে শান্তিতে থাকে। তাকীদের জন্য 
একাধিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে) তবে (এ শান্তিকালে) আল্লাহ্‌ তা“আলা. তোমাদেরকে 
তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, বন্দী ইত্যাদি করার) কোন পথ দেননি (অর্থাৎ অনুমতি দেননি)। 

তৃতীয় দল £ তোমরা কতক এবূপও অবশ্যই পাবে (অর্থাৎ তাদের এ অবস্থা জানা যাবে) 
যে, (পরতারণপূর্বক) তারা তোমাদের কাছেও, এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায় 
এবং এর সাথে সাথেই) যখন তাদেরকে (প্রকাশ্য শক্রদের পক্ষ থেকে) দুষ্টামির €ও হাঙ্গামার) 
প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা (তৎক্ষণাৎ) তাতে অর্থাৎ দুষ্টামিতে) নিপতিত হয় 


মা“আরেফুল-কোরআন: (২য় খণ্ড)___৫৯ 
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৪৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে যায় এবং প্রতারণাপূর্ণ সন্ধি ভঙ্গ করে)। 
অতএব, তারা যদি (সন্ধি ভঙ্গ করে এবং) তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয় এবং তোমাদের সাথে 
নিরাপত্তা বজায় না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে (তোমাদের মুকাবিলা থেকে) বিরত না রাখে 
(এসব কথার অর্থ আগের মত এক ; অর্থাৎ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে) তবে তোমরা(-ও) তাদেরকে 
পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও, হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য 
যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি। (তদ্বারা তাদের হত্যার বৈধতা সুস্পষ্ট । তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই 
হচ্ছে এর যুক্তি-প্রমাণ)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান 
উল্লিখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিঙ্নোদ্ধত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে । 

প্রথম রেওয়ায়েত £ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার 
কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান ; 
হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর 
75555545475 এরা 


টড 
দিয়েছেন। 

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন ঃ এদেরকে এ অর্থে 
মুনাফিক বলা হয়েছে যে, যখন এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছিল, তখনও 
অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেনি । ফলে মুনাফিকই ছিল। মুনাফিকরা যতক্ষণ কুফর গোপন 
রাখত, ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা করা হতো না। এদের কুফর প্রকাশ হয়ে পড়েছিল । পক্ষান্তরে 
যারা- এদেরকে মুসলমান বলেছিল, তারা সম্ভবত সু-ধারণার বশবতাঁ হয়ে বলে থাকবে এবং 
এদের কুফরের প্রমাণাদির কোন সদর্থ করে থাকবে। কিন্তু তাদের সদর্থের ভিত্তি হয়তো 
ব্যক্তিগত মতামত ছিল এবং কোন, শরীয়তসম্মত প্রমাণের সমর্থন এর পেছনে ছিল না। তাই তা 
ধর্তর্যের মধ্যে পড়েনি । 

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ ইবনে আবী. শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও 
ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 
প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন! তিনি হযরত 
খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন । সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ 

আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না । কুরায়শরা মুসলমান হয়ে 
গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ 
চুক্তিতে আমাদের অংশীদার । 
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সূরা আনৃ-নিসা ৪৬৭ 


এর পরিপ্রেক্ষিতে ১১১ * € 1 (3 থেকে ০০ ০231 ঠা পর্যস্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় । 


তৃতীয় রেওয়ায়েত £ হযরত ইবনে আব্বাস (রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, ...... মি 
০১৯ আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্য়ের কথা বর্ণিত হয়েছে! তারা মদীনায় এসে বাহযত 
নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি.করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত, আমরা তো বানর ও 
বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা 
তোমাদের ধর্মে আছি। 

যাহ্হাক,. হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বনি আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা 
করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মা'আলেমে 
উল্লেখ করা হুয়েছে। | 

হযরত থানভী (র) বলেন ঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে 
বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা যে পূর্ব থেকেই-মুসলমান নয়, একথা 
রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফিরদের অনুরূপ । 
অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না । কিন্তু সন্ধিুক্তি না থাকা. অরস্থায় 
যুদ্ধ করা চলবে । সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ ১0 
বি (5 েফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃত্টিয় আয়াত 23 41 

2১1. শাসতিচুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের 

শান্তিচুক্তি উল্লিখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় ৫ ... রি .. 39521 ০৮ 
বলে দেওয়া হয়েছে। 

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ ১১১১1. - ০১৮৯০তে 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে 
তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের 
সাথে যুদ্ধ করবে না। (বয়ানুল-কোরআন) 

মোট কথা, এখানে তিনদল লোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে ঃ 

১. মুসলমান হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও যারা হিজরুত না করে কিংবা বা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারল্ল-হরবে 
চলেযায়। 

২. যারা বরং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ 'নয়" চুক্তি করে. কিংবা এরপ ছুকতিকারীদের সাথে 
চুক্তি করে। | 

৩. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শনতিছুক্তি করে। অতঃপর 
ইজি ভা নসর ববিতা ভিত 
কায়েম না থাকে। 
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৪৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম দল সাধারণ কাফিরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধর-পাকড়ের আওতা-বহির্তৃত 

এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য । এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লিখিত 
হয়েছে; অর্থাৎ সনধিচুক্তি না থাকাকালে যুদ্ধ এবং সঙ্ষিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয় 

হিজরতের বিভির প্রকার ও বিধান 3... 21:4২, ০১০ ইসলামের প্রাথমিক যুগে 
কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল? এ কারণে যারা এ 
ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ 
করে দেন। মন্ধা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন £ ০৪| ১.১ ০১১ 3 অর্থাৎ মন্ধা 
বিজিত হয়ে যখন দারুল-ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। 
বুখারী) এটা ছিল তখনকার কথা যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল । তখন সামর্থ্য থাকা সত্বেও 
যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হতো না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত 
হয়েযায়। 

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কিয়ামত পর্যস্ত বাকি থাকবে । এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে £ 3 
2:৬৩ ৮৮৪১০ ৯ ৪১৯ $| ৮৮৪৩ অর্থাৎ যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন 
হিজরত বাকি থাকবে । (বুখারী) 

এ হিজরত সম্পর্কে বুখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন ঃ 

০০৪০এ। ১৯১ ৬৯ 5৪41 ৪১৯1০ ১1১ ০। অর্থাৎ স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে-পাপকর্ম 
পরিত্যাগ করা । যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 8 এ]। 545 ৮, ১৯৯ ১১ ১৯৫ 
«এ অর্থাৎ এ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে । (মিরকাত, প্রথম খণ্ড) 

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় £ €১) ধর্মের 
খাতিরে দেশ ত্যাগ করা ; যেমন সাহাবায়ে কিরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিষিনিয়ায় 
চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা। 

1১593 (4514১519১55 ১5 এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের কাছে সাহায্য 
্ার্থনা করা হারাম । বর্মিতআছে যে, আনসাররা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর. কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে 
ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ ₹৯৮৯3 ৬১:৯।। 
43 অর্থাৎ এরা দুরাচারী জাতি। আমাদের তাদের প্রয়োজন নেই। (মাযহারী, ২য় খণ) 

2 ৯ লী ৮12 2 পাকর্ণ এপার পু পু ৯৮৮৮১ ৫১৫ নি ৫ 

25126 ০00-555 হি ১০০০52৩0 98৬ 


2১৩ 


নি 


€ 254 ৫৫৮ £ পর্ণ ৫8 2৫ ৫ ই তশর্তুলে 
2 ৩$ ১1৯৩০০১৩) যা 22 নু 22১১ 2-৮9423) 


চি ক পর্ণ চ5 পা 69 শির ৬9৫ 2৫ 
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(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে ; হহরেরজারিনতি 
মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং খুনের 
বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদের ; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি 
নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবৈ 
এবং যদি সে. তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে খুনের বিনিময় 
সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে । অতঃপর 
যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই 
মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় । (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে 
হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে । আল্লাহ্‌ তার প্রতি কু্ধ 
হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রভূত রেখেছেন । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

: কোন ঈমানদারের উচিত নয় যে, কোন মুমিনকে (প্রথমত) হত্যা করে ; কিন্তু ভ্রমবশত 
(হয়ে গেলে তা ভিন্ন কথা) এবং যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে ভ্রমবশত্ হত্যা করে, তার উপর 
(শরীয়তের আইনৈ) একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংৰা দাসীকে মুক্ত করা (ওয়াজিব) এবং 
রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা তার (নিহত ব্যক্তির) 'ন্বজনদেরকে (অর্থাৎ যাবা ওয়ারিস, 
তাদেরকে ওয়ারিসীর অংশ অনুযায়ী) সমর্পণ করবে। (যার কোন; ওয়ারিস' নেই ; তার 
রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারে জমা হবে ।) তবে যদি তারা (এ রক্ত-বিনিময়) ক্ষমা করে দেয় 
€সম্পূর্ণ ক্ষমা করম্ক কিংবা আংশিক___যতটুকু ক্ষমা করবে, ততটুকুই ক্ষমা হবে ।) এবং যদি 
সে (ভ্রমবশত নিহত ব্যক্তি) ভোমাদের শক্রসম্প্রদায়ের অন্তর্গত । (অর্থাৎ দারুল-হরবের বাসিন্দা 
এবং কোন কারুণে তাদের মধ্যে বসবাসকারী হয়) এবং সে নিজে বিশ্বাসী হয়, তবে (শুধু) 
একজন মুসলমান ক্রীতদাস ও বাদী যুক্ত করা জরুরী হবে। রেক্ত বিনিময় দিতে হবে না। এ 
ক্ষেত্রে রক্ত-বিনিময়- ওয়াজিব না' হওয়ার কান্ধণ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা মুসলমান 
হলে তারা ইসলামী সরকারের অধীনে বসবাস না করার কারণে রক্ত-বিনিময়ের হকদার নয় । 
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৪৭০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পক্ষান্তরে ওয়ারিসরা কাফির হলে রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারের প্রাপ্য হতো। কিন্তু কোন 
ত্যাজ্য সম্পত্তি দারুল-হরব থেকে দারুল-ইসলামের ধনাগারে স্থানান্তর করা হয় না।) আর যদি 

সে (ভুলবশত নিহত ব্যক্তি) এমন সম্প্রদায়তুক্ত হয়, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (শাস্তির 
কিংবা যিম্বী হওয়ার) ছুক্তি আছে, (অর্থাৎ সে যদি যিশ্মী কিংবা শান্তি চুক্তিবদ্ধ ও অভয় প্রাপ্ত 
হয়।) তবে তার রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা-তার (নিহতের) স্বজনদেরকে (অর্থাৎ তাদের 
মধ্যে যারা ওয়ারিস, তাদেরকে) সমর্পণ করা হৰে। (কেননা, কাফির কাফিরের ওয়ারিস 
হয়_) এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংবা বাদী মুক্ত করা (জরন্বী হবে)। অতঃপর (যে 
ক্ষেত্রে ক্রীতদাস কিংবা বীদী মুক্ত করা ওয়াজিব ।) যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস কিংবা বাদী) না পায় 
(এবং ক্রয় করার ক্ষমতাও না থাকে) তবে (তার দায়িতৃমুক্ত করার পরিবর্তে) একাদিক্রমে 
অর্থাৎ উপর্যূপরি) দুই মাস রোযা রাখবে । (এ দাসমুক্তি এবং তা সন্ভর নাহলে ক্রমাগত ২ 
মাসের রোযা রাখা) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তওবা হিসাবে (অর্থাৎ এ. পন্থা আইনসিদ্ধ 
হায়েছে)। এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় । (স্বীয়.জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপযোগিতা 
অনুসারে বিধান নির্ধারণ করেছেন ; যদিও সর্বক্ষেত্রে তার প্রজ্ঞা সম্পর্কে বান্দার জানা নেই ।) 
আর..য়ে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার (আসল) শাস্তি (তো) 
জাহান্নাম, অর্থাৎ জাহান্নামে এভাবে থাকা যে,) চিরকাল তথায় বাস করবে (কিন্তু আল্লাহ্‌র 
কৃপায়. এ আসল শাস্তি কার্যকরী হবে না; বরং ঈমানের কল্যাণে অবশেষে মুক্তি পাবে) এবং 
তার প্রতি (নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) আল্লাহ্‌ ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে স্বীয় (বিশেষ) রহমত থেকে 
দূরে রাখবেন এবং তার জন্য বিরাট শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের শাস্তি) প্রস্তুত করেছেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র £ পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। প্রাথমিক হত্যা সর্বমোট 
আট প্রকার । কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিশ্ী, না হয় চুক্তিবদ্ধ অভয়প্রাপ্ত এবং 
না হয়, দারুন্ল হরবের কাফির হবে! এ চার অবস্থার কোন-না-কোন একটি হবেই । হত্যা দুই 
প্রকার $ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশত । অতএব, মোট প্রকার হলো আটটি £ এক. মুসলমানকে 
ভ্রমবশত হত্যা, পাচ. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, ছয়. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যা, 
সাত. হরবী কাফিরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং আট, হরবী কাফিরকে ভ্রমবশত হত্যা । 

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে 
এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ 
কিসাস ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান 
পরবর্তী আয়াতে 4১: ১১১ -এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা ₹:৪, ০১১৯ ১০ 555 

থেকে ১২১4 ১.৫ (2) আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দারে-কুত্নীর হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে যে, শমী হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) মুসলমানের কাছ থেকে কিসাস নিয়েছেন। 
(তাখরীজে- -হেদায়া) চতুর্থ প্রকার 35774531825 ৮54১ 3 আয়াতে উল্লিখিত হবে । 
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সুরা আন্-নিসা ৪৭১. 


ঞ্জম গরকাের বিধান পর্বর্ীুকুর 51... 4451: 05.0:বাক্যে বর্িত হয়েছে। ষ্ঠ 
প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, 3১০ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও 
স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে । অতএব, ধিশ্বী ও অভয়প্রাপ্ত উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত । দুর্রে-মুখতার 
গ্রন্থের “দিয়্যাত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত কাফিরের রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাস“আলা 
বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার 
মাস'আলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল-হরবের কাফিরদের ইচ্ছাকৃতভাবেই 
হত্যা করা হয়। অতএব, ভ্রমবশত হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে। 
(বয়ানুল-কোরআন) 

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান ঃ প্রথম প্রকার ৬. ০ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা । এর সংজ্ঞা 
এই £ বাহ্যত ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্ষিত অথবা অঙ্জছেদনের 
ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত ; যথা ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় প্রকার এ. ২: অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ঃ 
ইচ্ছা করেই হত্যা করা. কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্দারা অঙগছেদ হতে পারে । 

তৃতীয় প্রকার ₹১২ অর্থাৎ ভ্রমবশত হত্যা । ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া । যেমন, দূর থেকে 
মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফির মনে করে গুলী করা কিংবা 
ঘটা । যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোড়া ; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে 
লেগে যাওয়া। এগুলো ভ্রমবশত হত্যার অন্তর্ভূক্ত । এখানে ভ্রম বলে "ইচ্ছা নয়* 
হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত । উভয় প্রকারের 
৮৮77৬ 
প্রকার। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট । উটগুলো চার প্রকারের হবে। 
প্র প্রকারে দলটি বরে উঠ থাকে তরী পারের রবিন একস 
উটগুলো হবে পাচ প্রকারের । অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে । তবে রক্ত-বিনিময 
মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। 
ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্‌ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্‌ কম। অর্থাৎ শুধু 
অসাবধানতার গোনাহ্‌ হবে। (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ 
দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকার হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো, তা পার্থিব 
বিধানের দিক দিয়ে । 'গোনাহ্‌র দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত । শাস্তিবাণীও এরই. উপর 
নির্ভরশীল-।আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন। এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকীর 
ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। 

০ রক্ত-বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত বি পুরু হাব। 
পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। (হেদায়া) নর 

০ মুসলমান ও যিশবীর রক্ত-বিনিময় সমান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ০ ৬৪০০০ 
03০ এ ১৫০ (হেদায়া, আবু দাউদ) 
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৪৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


০ কাফফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং 
রক্ত-যিনিমনয় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্বায় ওয়াজিব । শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' 
বলা হয়।__(€বয়ানুল-কোরআন) 

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর 
কেন চাপানো হয় £ তারা তো নিরপরাধ! এর কারণ এই: যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী । 
তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছুংখল কাজকর্মে বাধা দেয়নি । রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা 
তার দেখাশোনা করতে ক্রটি করবে না। 

০ কাফ্ফারায় বাদী ও ক্রীতদাস সমান । হ_ ৪) শব্দে উভয়কেই বুঝানো হয়েছে । তবে, 
তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুত হতে হবে। 

০.নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস 
স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সেই পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে ; সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ 
হয়ে যাবে। 

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই, তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল-মাল তথা সরকারী 
ধনাগারে. জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই। 
_(বয়ানুল-কোরআন) 

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিশ্বী অথবা অভযপ্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হয়, 
বাহ্যত তা তখনই হয়, যখন যিশ্বী কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। 
পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান 
কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা, না থাকারই 
শামিল__এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিশ্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে| 
কেননা, যিশ্বী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে 
মুখতার) নিহত ব্যক্তি যিশ্বী না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না।__বেয়ানুল-কোরআন) 

০ কাফ্ফারার্‌ রোয়ায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুগ্ন হয় তবে প্রথম থেকে 
রোয়া রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদ্রের খতুন্রাবের কারণে যে রোযা ভাঙতে হয় তাতে 
উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্র হবে না। 

০ ওযরবশত রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে। 
০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই_-তওবা করা উচিত।-_বয়ানুল কোরআন) . 
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(৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, টািরচাহাচ্ি 
এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও । তোমাদের 
পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বন্তুত আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও 
তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । অতএব, 
এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন । (৯৫) 
গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-__যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং এঁ মুসলমান যারা জাম. ও 
মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে_ _সমান নয় । যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, 
আল্লাহু তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের 
সাথেই আল্লাহ্‌ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান 
প্রতিদান শ্রেষ্ঠ করেছেন। (৯৬) এগুলো তার পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা । 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল.ও করুণাময় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের জন্য) সফর কর, তখন প্রত্যেকটি 
কাজ হেত্যা কিংবা অন্য কিছু) খুব যাচাই করে করবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে 
আনুগত্য (অর্থাৎ আনুগত্যের লক্ষণ) প্রকাশ করে, (যেমন, কলেমা পাঠ করে অথবা মুসলমানদের 
নিয়মে সালাম করে) তাকে বলো না যে, তুমি (আন্তরিকভাবে) মুসলমান নও শুধু জীবন 
রক্ষার জন্যই মিছামিছি ইসলাম জাহির করছ)। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করছ। 
বন্তুত আল্লাহ্র কাছে (অর্থাৎ তার জ্ঞান ও সামর্ঘ্যের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক যুদ্ধলব্ধ 
সম্পদ আছে (যা তোমরা বৈধ পন্থায় লাভ করবে । মনে রেখ) পূর্বে (এক সময়) তোমরাও. 
এমনি ছিলে (তোমাদের ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা একমাত্র তোমাদের দাবির উপরই নির্ভরশীল 
ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমা'দর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ বাহ্যিক ইসমালকেই 
যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং আন্তরিক বিষয় অনুসন্ধানের উপর ইসলামকে নির্ভরশীল স্বাথা 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)_৬০ 
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৪৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়নি) অতএব (কিছু) চিন্তা (তো) কর! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে 
পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন (যে, এ নির্দেশের পর কে তা পালন করে এবং কে করে না। যে 
মুসলমান বিনা ওযরে জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় জানমাল 
দ্বারা (অর্থাৎ মাল ব্যয় করে এবং জানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করে) জিহাদ. করে, তারা সমান 
নয় ; (বরং) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের পদমর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছেন, যারা জান ও মাল দ্বারা 
জিহাদ করে, এসব লোকের চাইতে, যারা ঘরে বসে থাকে । অবশ্য (ফরযে-আইন না হওয়ার 
কারণে গৃহে উপবিষ্টদেরও গুনাহ নেই" বরং ঈমান ও অন্যান্য ফরযে আইন পালন করার 
কারণে) সবার সাথে (অর্থাৎ জিহাদকারীদের সাথেও এবং উপবিষ্টদের সাথেও) আল্লাহ্‌ তাআলা 
5 ৯২৮৮1০৭75৮1 

বেশি'-_ পূর্বোল্লিখিত এ কথার তাৎপর্য এই যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্বোল্লিখিত) জিহাদকারীদের 
উপবিষ্টদের তুলনায় মহান প্রতিদানে গৌরবাৰিত করেছেন। (সে পদমর্যাদা হচ্ছে মহান প্রতিদান। 
এখন এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে) অর্থাৎ (মুজাহিদকৃত অনেক কাজকর্মের কারণে সওয়াবের) অনেক 
মর্যাদা, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাবে এবং (পাপের) ক্ষমা ও করুণা-__(এগুলো হচ্ছে পদমর্যাদার 
বিবরণ) এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময় । 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র পূর্ববর্তী 'আয়াতসমূহে ঈমানদার ব্যক্তির হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবাণী 

হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হচ্ছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী প্রয়োগের 

ক্ষেত্রে বাহক ইসলামই বিশ্বাসী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে কেউ ইসলাম প্রকাশ করে, তাকে 
হত্যা করা থেকে নিবৃত থাকা ওয়াজিব । শুধু সন্দেহবশত আন্তরিক অবস্থা যাচাই করা এবং 
ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণের অপেক্ষা করা 
বৈধ নয়। উদাহরণত কয়েকটি যুদ্ধে কোন কোন সাহাবী থেকে এ জাতীয় ভুল সংঘটিত 
হয়েছে। মুসলমান. বলে পরিচয় দেওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী ইসলামী 'লক্ষণাদিকে মিথ্যা 
মনে করে পরিচয়দানকারীকে হত্যা করেছেন এবং তার অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেছেন । আলোচ্য 
আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ভ্রান্ত পদ্ধতির দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সাহাবীরা তখন 
পর্যন্ত এ মাসআলাটি পরিষ্কাররূপে জানতেন না। তাই শুধু আদেশদানকে যথেষ্ট মনে করা 
হয়েছে এবং এ কর্মের জন্য তাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়নি। -_-বেয়ানুল- 
কোরআন) 

মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামী লক্ষণাদিই যথেষ্ট ঃ উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে 
প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান 
ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে 
কোন কোন. সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

তিরমিযী ও মসনদে-আহমদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত 
আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ 
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সুরা আনৃ-নিসা ৪৭৫ 


সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল । তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের 
কার্যত অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান । কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু 
জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তারা 
লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা 
হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো 
না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদকে যুদ্ধলবধ 
মাল মনে করে অধিকারে নিও না।__(ইবনে কাসীর) 

হযরত'ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রেওয়ায়েতটি 
বুখারী সংক্ষেপে এবং বাধ্যার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদল 
মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তীদের মধ্যে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদও 'ছিলেন। মুজাহিদ দল 
ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে প্রতিপক্ষের সবাই পলায়ন করল । শুধু এক ব্যক্তি থেকে গেল। তার কাছে 
অনেক ধন-সম্পদ ছিল। সে মুজাহিদ দলকে দেখে 11 4121 1 $ 5 উচ্চারণ করল। 
কিন্তু হযরত মিকদাদ মনে করলেন, সে প্রাণ ও ধন-সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কালেমা পাঠ 
করছে। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করলেন। অপর একজন মুজাহিদ বললেন $ আপনি 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্যায় করেছেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনের 
পর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ 
সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি মিকদাদকে ডেকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বললেন ঃ 
কিয়ামতের দিন যখন কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবে, তখন 
ভুমি কি জওয়াব দেবে? এ ঘটনার পরেদিতেই ৮০১৮ 1১-:41152) ০ ১953 
আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

'আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়ী আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ 
তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি 
ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে । 

₹9.। 14 এগ্র। এতে ১.০ শব্দ দ্বারা পারিভাষিক “সালাম' বোঝানো হলে প্রথমোক্ত 
ঘটনাটি আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল হয়। পক্ষান্তরে +১._..-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি 
ও আনুগত্য নেওয়া হলে সব ঘটনার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এ কারণেই 
অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে সালামের অর্থ করেছেন আনুগত্য । 

ঘটনা তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় $ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি 
সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার 
বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে 81555 4 4... ৪ 4:১-১131 __অর্থাৎ তোমরা যখন 
আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার 
বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল 
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বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণত 
সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত 
জানা থাকে । নতুবা আসল নির্দেশটি ব্যাপক ; অর্থাৎ সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, 
সর্বত্রই খোজ-খবর না নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। 
(বাহরে মুহীত) 

জাগতিক ধন-সম্পদ তথা গনীমতের মাল অর্জনের কল্পনা মুসলমানদের উপরোক্ ্রা্ত 
পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়ত (411 হ১1১-1| ১ 4৯4 5 বাক্যে এ রোগেরই 
প্রতিকার করা হয়েছে। এরপর আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য 
যুদ্ধলন্ধ অনেক ধন-সম্পদ অবধারিত করে রেখেছেন । অতএব, তোমরা ধন-সম্পদের চিন্তায় 
ব্যাপৃত হয়ো না। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তোমাদের চিন্তা করা. উচিত যে, 
তোমাদের অনেকেই পূর্বে মক্কায়, স্বীয় ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করতে পারতো না.। এরপর 
আল্লাহ্‌ অনুগহপূর্বক তোমাদের কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে তোমরা ইসলাম 
প্রকাশ করতে পেরেছ। অতএব, এটা. কি সম্ভব নয় যে, মুসলিম যোদ্ধাদের. দেখে যে ব্যক্তি 
কলেমা পাঠ করে, সে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল, কিন্তু কাফিরদের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ 
করতে পারছিল না; এখন ইসলামী বাহিনী দেখে ইসলাম প্রকাশ করেছে ? অথবা শুরুতে যখন 
তোমরা কলেমা পাঠ করে নিজেকে মুসলমান বলেছিলে, তখন তো শরীয়ত এ নির্দেশ দেয়নি 
যে, তোমাদের অন্তরের অবস্থা খুজে দেখতে হবে, অন্তরে ইসলামের প্রমাণ পাওয়া গেলেই 
তোমাদের মুসলমান সাব্যস্ত করা হবে। বরং তখন কলেমা পাঠ করাকেই তোমাদের মুসলমান 
সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল৷ এমনিভাবে যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে কলেমা 
পাঠ করে, তাকে মুসলমান মনে কর। 
ৃ কিবলার অনুসারীকে কাফির না বলার তাৎপর্য 8 এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্‌ রুতৃপূর্ণ 
মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে 
কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে 
মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য । তার সাথে মুসলমীনের মতই ব্যবহার 
করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম 
প্রকাশ করেছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না'। 

এ ছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে 
কর, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম 
বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফিরের মত ব্যবহার.করার অধিকার কারো নেই। এ 
কারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন £ ২,১3১ 21:-:511 0১1 ১ ১৫১১ __অর্থাৎ আমরা 
কেবলার অনুসারীকে কোন পাপকার্ষের কারণে কাফির সাব্যস্ত করি না। কোন কোন হাদীসেও 
এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্‌্গার দুই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফির 
বলোনা। 
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কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্ররণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে 
মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফির বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর 
সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা 
সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে 
মুসলমানই বলা হবে ।-তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক 
অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না। 

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমা ও বকাবকি 
করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য -ও 
স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফিরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে ; যেমন 
গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফির 
আখ্যা দেওয়া হবে । আলোচ্য আয়াতের 1১১ এ শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে নতুবা ইহুদী ও 
খৃষ্টান সবাই নিজেকে মু'মিন-মুসলমান বলত । মুসায়লামা কাষ্যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই 
নয় ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আঘানে “আশহাদু 
আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাথে “আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌-ও উচ্চারণ করত। 
কিন্তু সাথে সাথে সে'নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কোরআন 
ও সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্ম-ত্যাগী সাব্যস্ত রুরা হয় এবং সাহাবায়ে- 
কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তারে হত্যা করা হয়। 

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কিবলার অনুসারীকে 
মুসলমান মনে.কর। তার অন্তরে কি আছে তা ধৌজাধুঁজি করার প্রয়োজন নেই ।,অন্তরের বিষয় 
আল্লাহ্র হাতে. সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান-বিরোধী কোন কাজ 
সংঘটিত হলে তাকে মুর্তাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে 
ঈমান-বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে । এতে কোনরূপ দ্যর্থতার অবকাশ নেই। 

এতে আরও জানা গেল যে, “কলেমা উচ্চারণকারী' ও “কিবলার অনুসারী এগুলো পারিভাষিক 
শব্দ। এগুলোর অর্থ এ ব্যক্তি, যে ইসলাম দাবি করার পর কোন কাফিরসুলভ-কথা ও কাজে 
লিপ্ত হয়নি । 

জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান £ ১১! ০ ০১+০।এ| 4১:২১ __দ্বিতীয় এ আয়াতে 
জিহাদের কতিপয় বিধান বর্ণিত হয়েছে। যারা কোনরূপ ওযর ব্যতিরেকে জিহাদে অংশগ্রহ 
কুরে না, তারা সেসব লোকের সমান হতে পারে . না, যারা আল্লাহ্‌র হর 
জিহাদ করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মুজাহিদদের অমুজাহিদদের উপর পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠতু দান 
করেছেন। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুজাহিদ ও অমুজাহিদ--উভয় 
রা যা ভিডি 
করবে। তবে পদমর্যাদার পার্থক্য থাকবে । 

তফসীরবিদরা.বলেন $ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নিরিহ 
ফরযে-কিফায়া। কিছু লোক এ ফরয আদায় করলে অবশিষ্ট 'সমন্ত মুসলমান দাযিতমুক্ত হয়ে 
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যায়। তবে শর্ত এই যে, যারা জিহাদে লিপ্ত আছে, তারা সে জিহাদের জন্য যথেষ্ট হতে 
হবে । যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর তাদের সাহায্য করা ফরযে-আইন 
হয়ে যাবে। 

ফরযে-কিফায়ার সংজ্ঞা £ শরীয়তের পরিভাষায় এমন ফরযকে ফরযে-কিফায়া বলা হয়, 
যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী নয় ; বরং কিছু মুসলমান আদায় করলেই 
যথেষ্ট । সাধারণত জাতীয় ও সংঘবদ্ধ কর্তব্যসমূহ এ পর্যায়ভুক্ত। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদান ও 
প্রচার এমনি একটি ফরয ! কিছু সংখ্যক মুসলমান এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে এবং তারা 
যথেষ্ট বিবেচিত হলে অন্যান্য মুসলমান দায়িত্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আত্মনিয়োগ না 
করলে সবাই গোনাহ্গার হবে। | 

জানাযা এবং কাফন পরানোও একটি জাতীয় দায়িত্ব । এতে এক ভাই অপর মুসলমান 
ভাইয়ের হক আদায় করে । মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করা এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করাও 
ফরযে-কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত । কিছু সংখ্যক লোক এসব কাজে আত্মনিয়োগ করলে অবশিষ্টরা 
দায়িতৃমুক্ত হয়ে যায়। 

সাধারণত যেসব বিধান দলীয় ও জাতীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত, শরীয়ত সেগুলোকে 
ফরযে-কিফায়াই সাব্যস্ত করেছে___যাতে কর্ম বন্টন পদ্ধতিতে সকল কর্তব্য সমাধা হতে পারে। 
কিছু লোক জিহাদের কর্তব্য পালন করবে, কিছু শিক্ষা ও প্রচার কাজ করবে এবং কিছু অন্যান্য 
ইসলামী ও মানবিক প্রয়োজনাদি সম্পাদন করবে। 

আয়াতে 4১:.:]| £]| : 2; .$ বলে যারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত 
থাকে, তাদেরকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে! কিন্তু এ বিধান সাধারণ অবস্থার জন্য ; যখন কিছু 
সংখ্যক লোকের জিহাদ শক্রদেরকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়। যদি তাদের জিহাদ 
যথেষ্ট না হয়, সাহায্যকারী সৈন্যের প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে পার্থববর্তী এলাকার মুসলমানদের 
উপর জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী 
মুসলমানদের উপর ফরযে-আইন হয়ে যায়। যদি তারাও যথেষ্ট না হয়, তবে অন্যান্য মুসলমান 
এমন কি, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে-আইন 
হয়ে যায়। 

তৃতীয় আয়াতেও শ্রেষ্ঠত্র স্তর বর্ণিত হয়েছে, যা মুজাহিদরা অমুজাহিদদের উপর লাভ 
করেন। 

খোঁড়া, পঙ্গু, অন্ধ, রোগী এবং যাদের শরীয়তসম্মত ওযর রয়েছে, তাদের উপর জিহাদ 
ফরয নয়। 


ও রিড হরে 25 
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(৯৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি 
অবস্থায় ছিলে ? তারা বলে £ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম । ফেরেশতারা বলে £ 
আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে ? 
অতএব এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান । (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী 
ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পায়ে না এবং পথও জানে না। 
(৯৯) অতএব আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, 
ক্ষমাশীল । (১০০) যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান 
ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে । যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত 
করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত 
হয়ে যায় । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয়ই ফেরেশতারা এমন লোকদের প্রাণ হরণ করেন, যারা (হিজরতের সামর্থ্য থাকা 
সত্তেও হিজরত বর্জন করে) নিজেদেরকে গোনাহ্গার করেছিল । (তখন) তারা (ফেরেশতারা) 
তাদেরকে বলে £ তোমরা (ধর্মের) কি (কি) কাজে (নিয়োজিত) ছিলে ? (অর্থাৎ ধর্মের কি কি 
জরুরী কাজ করছিলে ?) তারা (উত্তরে) বলে 8 আমরা নিজেদের (বসবাসের) দেশে কেবল 
পরাভূত ছিলাম । (তাই ধর্মের অনেক জরুরী কাজ করতে পারতাম না । অর্থাৎ এসব ফরয কার্য 
না করার 'ব্যাপারে আমরা ক্ষমার যোগ্য ছিলাম।) তারা (ফেরেশতারা) বলে ঃ (যদি এখানে 
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করতে না পারতে, তবে) আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না ? তোমাদের দেশত্যাগ করে 
সেখানে (অর্থাৎ অন্য অংশে) চলে যাওয়া উচিত ছিল (সেখানে পৌছে ফরয কাজ করতে 
পারতে । এতে তারা নিরুত্বর হয়ে যাবে এবং তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে)। অতএব, 
তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং সেটা নিকৃষ্ট স্থান ! কিন্তু যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু 
(বাস্তবপক্ষে হিজরত করতেও) সক্ষম নয়--তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও 
জানে না--তাদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌ মাফ করে দেবেন! আল্লাহ্‌ অত্যন্ত 
মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল । আর যোদের জন্য হিজরত আইন্সিদ্ধ, তাদের মধ্য. থেকে) যে ব্যক্তি 
আল্লাহর পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে চলাফেরার অনেক প্রশস্ত স্থান 
পাবে এবং (ধর্ম প্রকাশ করার) অনেক অবকাশ পাবে । (অতএব, এমন স্থানে পৌছে গেলে 
দুনিয়াতেও এ সফরের সাফল্য সুস্পষ্ট) আর (ঘটনাক্রমে যদি এ সাফল্য অর্জিত নাও হয়, তবু 
পরকালের সাফল্যে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি গৃহ 
থেকে .এ নিয়তে বের হয় যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ধর্ম প্রকাশ করতে পারার মত স্থানের) দিকে 
হিজরত করবে ; অতঃপর (লক্ষ্য অর্জনের পূর্বে) যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, 'তবুও তার সওয়াব 
(ঘা হিজরতের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে) সাব্যস্ত হয়ে যায়, (ওয়াদার কারণে তা যেন) আল্লাহ্‌র 
যিম্মায় €( এ সফরকে যদিও তখন হিজরত বলা যায় না; কিন্তু শুধু উত্তম নিয়তের কারণে শুরু 
করতেই পূর্ণ প্রতিদান দান করা হয়) এবং আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (এ অসম্পূর্ণ হিজরতের 
বরকতে অনেক গোনাহও মাফ করবেন । যেমন, হাদীসে হিজরতের ফযীলত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তিনি) যথেষ্ট করুণাময় 
(ভাল নিয়তে কাজ আরম্ত করতেই পূর্ণ কাজের সমান সওয়াব দান করেন)। | 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হিজরতেয় সংজ্ঞা £$ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি- বিধান 
বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে “হিজরত' শব্দটি “হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসম্ুষ্টচিত্তে 
কোন কিছুকে ত্যাগ করা । সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজ্ক্রত বলা 
হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা 
মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত । __(রূহুল মা“আনী) 

মোল্লা আলী কারী মিশকাতের শরায় বলেন £ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও 
হিজরতের অন্তর্ভুক্ত ।-_-(মিরকাত, ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ) 

মুহাজির সাহারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের 1411219৮১০১ ১০ 1৮৯১১ ৩2 
আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফিররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার 
কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকতাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত । 

এ সংজ্ঞা থেকে জানা থেল, যেসব মুসলমান ভারতীয় “দারুল-কুফরের' প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে 
স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে অথবা অমুসলমানরা যাদেরকে শুধু মুসলমান হওয়ার 
কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তারা সবাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির । 
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তবে যারা বাণিজ্যিক উন্নতি কিংবা চাকরির সুযোগ-সুবিধা লাভের নিয়তে দেশান্তরিত হয়েছে, 
তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। 

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ 4054) (০ ১২৯ ১১৯1৪] 
€1৯_..১ ৭০ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি. পরিত্যাগ করে, সে 
মুহাজির । 

অতএব এ হাদীসেরই প্রথম বাক্য থেকে এর মর্ম ফুটে ওঠে । বলা হয়েছে 8১০ *1...|| 
১২৫৩ ৩৮এ ০০ ০৬০০৭ ০ _ অর্থাৎ যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে সব মুসলমান নিরাপদ 
থাকে, সে মুসলমান । 

এর উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দেয় না, সে-ই সাচ্চা ও পাকা মুসলমান । 
এমনিভাবে সাচ্চা ও সফল মুহাজির এ ব্যক্তি, যে শুধু দেশত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং 
শরীয়ত যেসব বিষয়কে হারাম ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করে। 

অর্থাৎ ইহরামের পোশাকের সাথে সাথে অন্তরও পরিবর্তন কর। 

4০ ৮০০৪০ 1১৯। 4০ এ০০ ৮৫ 35 ০১ 2 

হিজরতের ফযীলত £ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে 
রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত 
হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন 
রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের.ফযীলত দুই. হিজরতের ইহলৌকিক..৪ 
পারলৌকিক বরকত এবং তিন. ০552 
কারণে শাস্তিবাণী। রর 

27577585775 
445401১৮৮19১4৯312৮85 ১091০ ১131 


ঠে০ 5 ঠ০8 5৭ 


১৯০ ১৬৯৪ 1119 4411 2৮১০ ০১৯১ 
অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, 
তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী । আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়'। ও 
দ্বিতীয় আয়াত-__সূরা তওবায় আছে ঃ 
৮-550141947-441 8544 58154531285 15০1 5120) 
১5১80115 4৭৬ এ। ১১০ ০৯০১5০ 
অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জান.ও মাল ছারা জিহাদ 
করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম। 
তৃতীয় আয়াত__-আলোচ্য সুরা নিসার 8. 
৯৯৯৬) ৪১১ 9৮১৪4 এ 1০৯৮51558 ৩০০০৯৪ ১৯১ 
১4441 ৮5 ১০৯16৪3 
মা“আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৬১ 
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৪৮২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে 
তার সওয়াব আল্লাহ্‌র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়। 
হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা 
হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি 
আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় 
বর্ণিত হয়েছে। 

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন 81415 ১৩, ১4৫১ ৪১। অর্থাৎ হিজরত পূর্বকৃত সব 
গোনাহ্‌কে নিঃশেষিত করে দেয় । 

হিজরতের বরকত £ বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
2.1 55145551511505 ৫ ১ 40 25122050230, 

155 হার 
অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত রুরে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে 
উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝত! 

সুরা নিসার উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে ৪১১৪ ০৫ :৮:4| ১:১.. ০৫ ৯:১১ 
২০99 (০১, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা 
ও সুযোগ-সুবিধা পাবে। 

আয়াতে বর্ণিত +21১ -* শব্দটি একটি ধাতু । এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 
স্থানান্তরিত হওয়া । স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় 151১, বলে দেওয়া হয়। 

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে । এতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ্‌ তার 
জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের 
সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত। 

“উত্তম অবস্থানের' ব্যাখ্যা মুজাহিদ (র)-এর মতে হালাল রিধিক। হাসান বসরী (র)-এর 
মতে উত্তম গৃহ এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে শক্রদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য ও মর্যাদা লাভ। 
সত্যি বলতে কি, সবগুলো ব্যাখ্যাই আয়াতের মর্মভূক্ত। বিশ্ব-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই 
কেউ আল্লাহ্‌র জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আল্লাহ্‌ তাকে স্বদেশের অবস্থান অপেক্ষা উত্তম 
অবস্থান, স্বদেশের সম্মানের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং স্বদেশের সুখের চাইতে উৎকৃষ্ট সুখ দান 
করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করলে আল্লাহু তাকে 
উপরোক্ত সব কিছুই দান করেন। হযরত মূসা (আ) ও বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্‌র জন্য মাতৃভূমি 
মিসর প্ররিত্যাগ করলে আল্লাহ তাকে আরও উত্তম দেশ সিরিয়া দান করেন এবং অবশেষে 
মিসরও তীরা লাভ করেন। আমাদের নয়নমণি শেষ নবী (সা) ও তার সাহাবীগণ আল্লাহ্‌ ও 
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সূরা আন্-নিসা ৪৮৩ 


রাসূলের জন্য মক্কা ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা মক্কার চাইতে উত্তম ঠিকানা মদীনা প্রাপ্ত হন 
এবং সর্বপ্রকার মানসম্মান, প্রতাব-প্রতিপত্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন। 
হিজরতের প্রথম তাগে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট ধর্তব্য নয়। এ অন্তর্বতী দিনগুলোর পর আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তারা যে অগনিত নিয়ামত লাভ করেন এবং কয়েক পুরুণ্ষ পর্যন্ত যা অব্যাহত থাকে 
তাই ধর্তব্য হবে। 


সাহাবায়ে-কিরামের দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্টতার যেসব ঘটনা ইতিহাসে খ্যাত সেগুলো 
সাধারণত হিজরতের প্রথম ভাগের অথবা এসব ঘটনা ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের । তাঁরা পার্থিব 

ধন-দৌলত পছন্দ করেননি । যা অর্জিত হয়েছিল তা তাঁরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেন। 
যেমন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিজের অবস্থাও তাই ছিল৷ তার দারিদ্র্য ও অনাহার নিছক 
ইচ্ছাকৃত, ব্যাপার ছিল। তিনি ধনাঢ্যতা অবলম্বন করেননি। এতদসত্ত্েও ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বর 
বিজয়ের পর তার পরিধার-পরিজনের ভরণ-পোষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল । খুলাফায়ে- 
রাশেদীনের অবস্থাও তন্দ্রপই ছিল। মদীনায় পৌছার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সবকিছু 
দান করেছিলেন। কিন্তু ইসলামী প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গৃহের 
যথাসর্বস্ব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) 
যা ভাতা পেতেন তা ফকির-মিসকীনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজে ফকিরের মত জীবন-যাপন 
করতেন। এ কারণেই তিনি 'উম্মুলমাসাকীন" তথা 'মিসকীনদের-জননী' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। 
এতদসত্বেও যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পত্তি রেখে জান, তাঁদের সংখ্যাও সাহাবায়ে-কিরামৈর 
মধ্যে কম ছিল না। অনেক সাহাবী স্বদেশ মন্ধায় দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলেন। হিজরতের পর আল্লাহ্‌ 
তাঁদেরকে অনেক ধন-সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এক প্রদেশের 
গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত উপভোগ্য ভঙ্গিতে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের চিত্র অঙ্কন 
করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে করে বলতেন & তুমি তো এ আবু হুরায়রাই, যে অমুক 
গোত্রের বিনা বেতনের চাকর ছিলে । তারা সফরে গেলে পায়ে হেঁটে তাদের সাথে চলা ছিল 
তোমার কাজ। তারা কোন মনধিলে অবতরণ করলে তুমি তাদের জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ 
হরে জানত গাছ হদলামেরানোতে যি রোযা বেক ডোবার লীছে মেছো ভোনতে 
ইমাম ও 'আমিরন্ল-মু*মিনীন' বলে সম্বোধন করা হয়। 


মোট কথা. এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা' কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা 
করেছেন, জগদাসী তা পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত 
হয়েছে যে, 40 ০৪ 1৮2৭5 অর্থাৎ হিজরত আল্লাহ্‌র পথে হওয়া উচিত। হিজরতে যেন পার্থিব 

ধন-সম্পদ, রাজু, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অনেষায় না হয়। বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা)- এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার 
হিজরত আল্লাহ্‌ ও রাসূলের জন্যই হয় অর্থাৎ এটি বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত 
কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অর্থের অবেধণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে ' 
করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময় এ বন্তুই, যার জন্য সে হিজরত করে ।” 
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৪৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আজকাল কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বতীকালে 
অবস্থান করছে অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে 
মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত 
ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে 
পারবে। 
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সূরা আন্-নিসা ৪৮৫ 


(১০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হাস করলে 
তোমাদের কোন গোনাহ্‌ নেই, ষদি তোমরা আশংকা কর যে কাফিররা তোমাদেরকে 
উত্যক্ত করবে । নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । (১০২) যখন আপনি তাদের 
মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দীড়ায় আপনার সাথে এবং 
তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর খন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার 
কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামাঘ পড়েনি । অতঃপর তারা 
যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয় । কাফিররা চায় যে, 
তোমরা কোনরূপ অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। 
যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ 
করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অন্ত্র। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । (১০৩) অতঃপর 
যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহৃকে 
স্বরণ কর । অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড় । নিশ্চয় নামায 
মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে । (১০৪) তাদের পশ্চান্ধাবনে শৈথিল্য করো 
না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং 
তোমরা আল্লাহ্র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যখন তোমরা দেশের বুকে সফর কর (এবং তার দূরত্বের পরিমাণ হয় তিন মনযিল) তখন 
এ ব্যাপারে তোমাদের কোন গোনাহ্‌ হবে না বেরং জরুরী হবে) যে, (তোমরা যোহর, আসর ও 
এশার ফরয) নামায (এর রাকআতসমূহ)-কে সংক্ষেপ করে দেবে (অর্থাৎ চার রাকআতের 
স্থলে দু'রাকআত পড়বে, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে 
(এবং এ আশংকায় এক জায়গায় বেশিক্ষণ অবস্থান করা অসমীচীন মনে করা হয়? কেননা,) 
কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্র। এবং যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন (এমনিভাবে 
আপনার অবর্তমানে যখন ইমাম তাদের মধ্যে থাকবে) অতঃপর আপনি তাদেরকে নামায 
পড়াতে চান, (আশংকা থাকে যে, সবাই একত্রে নামাযে রত হলে শক্ররা সুযোগ পেয়ে 
আক্রমণ করে বসবে) তখন (এমতাবস্থায়) যেন (গোটা দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 
অতঃপর) তাদের একভাগ আপনার সাথে (নামাযে) দপ্তায়মান হয় (এবং জপর ভাগ পাহারা 
দেওয়ার জন্য শত্রুদের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকে, যাতে শক্রদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে 
পারে) এবং তারা (যারা আপনার সাথে নামাযরত, অল্প-স্বল্প) হাতিয়ার নিয়ে নেয় (অর্থাৎ 
নামাষের পূর্বে হাতিয়ার নিয়ে সঙ্গে রাখে, যাতে সংঘর্ষে প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্র ধারণ করতে 
বিলম্ব না ঘটে । তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষে লিগ্ড হতে পারে যদিও সংঘর্ষের কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে 
কিন্তু গোনাহ্‌ হবে না।) অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে (অর্থাৎ এক রাক“আত পূর্ণ 
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৪৮৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


করে নেয়) তখন তারা (পাহারা দেওয়ার জন্য) যেন তোমাদের পিছনে চলে যায় (অর্থাৎ 
রাসূলুল্লাহ্‌ ও অন্য দলের, যারা এখন নামাযে শামিল হবে পরে তাদের বর্ণনা আসছে এ প্রথম 
ভাগ যেন তাদের সবার পেছনে চলে যায়) এবং অপর ভাগ যারা এখনও নামায পড়েনি (অর্থাৎ 
শুরুও করেনি, তারা প্রথম ভাগের জায়গায় ইমামের কাছে) যেন আসে এবং আপনার সাথে 
নামায (এর অবশিষ্ট এক রাকআত) পড়ে নেয় এবং তারাও যেন আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও স্ব স্ব 
অস্ত্র নিয়ে নেয়। (সরঞ্জাম ও অস্ত্র সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দানের কারণ এই যে) কাফিররা ইচ্ছা 
করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম থেকে (সামান্য) অসতর্ক হয়ে গেলে তারা একযোগে 
তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে (সুতরাং এমত পরিস্থিতিতে সাবধানতা অপরিহার্য)। এবং 
যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের (অস্ত্র নিয়ে চলতে) কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও (এ কারণে 
অস্ত্রসঙ্জিত হতে না পার) তবে এ ব্যাপারে (ও) কোন গোনাহ নেই যে, অস্ত্র পরিত্যাগ কর 
এবং এর পরও) স্বীয় আত্মরক্ষার অস্ত্র (অবশ্যই) নিয়ে নাও। (এরূপ ধারণা করো না যে, 
কাফিরদের শক্রতার প্রতিকার শুধু ইহকালেই করা হয়েছে বরং পরকালে এর প্রতিকার আরও 
বেশি হবে। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত 
করে রেখেছেন। অনন্তর যখন তোমরা (খওফের অর্থাৎ আতঙ্কজনক অবস্থায়) নামায সম্পন্ন 
কর, তখন (নিয়মিত) আল্লাহ্‌র স্মরণে লেগে যাও দণ্ডায়মান অবস্থায়ও, উপবিষ্ট অবস্থায়ও এবং 
শায়িত অবস্থায়ও (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় । এমন কি যুদ্ধরত অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র স্বব্রণ অব্যাহত রাখ 
অন্তর দ্বারাও এবং আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ করেও । বিধান অনুসরণ করাও স্মরণের অন্তর্ভুক্ত । 
যুদ্ধে শরীয়তবিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাক । মোটকথা, নামায শেষ হলেও স্মরণ শেষ 
হয় না। সফর কিংবা আতঙ্কাবস্থার কারণে নামায তো হালকা হয়ে যায় ; কিন্তু স্বরণ 
ূ্বাব্থায়ই থাকে ।) অতঃপর তোমরা যখন আশঙ্কামুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ সফর শেষ করে 
স্বগৃহে অবস্থানকারী হয়ে যাও, এমনিভাবে আতঙ্কাবস্থা দূর হওয়ার পর শঙ্কামুক্ত হয়ে যাও) 
তখন নামায (নির্ধারিত) নিয়মানুযায়ী পড়তে থাক। (অর্থাৎ “কসর' এবং নামাযের অবস্থায় 
চলাফেরা পরিহার করে। কেননা, সাময়িক কারণে তা জায়েয করা হয়েছিল ।) নিশ্চয় নামায 
মুসলমানদের উপর ফরয এবং তার সময় সীমাবদ্ধ । (সুতরাং ফরয হওয়ার কারণে আদায় করা 
অপরিহার্য এবং সময় সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে সময়ের মধ্যেই আদায় করা জরুরী । এ কারণে 
এর আকার- আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে ; নতুবা আসল আকার-আকৃতিই 
নামাযের উদ্দিষ্ট আকার-আকৃতি। অতএব, কারণ দূর হয়ে যাওয়ার পর নামাযের আসল 
আকার-আকৃতি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য ।) এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চান্ধাবনে সাহস হারিও না 
(যখন এর প্রয়োজন হয়)। যদি তোমরা (যখমের কারণে) কষ্টে থাক তবে (তাতে কি হলো 1) 
তারাও তো জর্জরিত, যেমন তোমরা ব্যথায় জর্জরিত (সুতরাং তারা তোমাদের চাইতে বেশি 
শক্তিশালী নয়৷ কাজেই ভয় কিসের ?) এবং (তোমাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে,) 
তোমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে এমন বিষয়ের ভরসা রাখ যে, তারা (তার) ভরসা রাখে না। 
(অর্থাৎ সওয়াৰ । অতএব মনের শক্তিতে তোমরা বেলি এবং দৈহিক দুর্বলতায় তোষরা তাদের 
অনুরূপ । কাজেই তোমাদের কর্মঠ হওয়া উচিত) আল্লাহ্‌ তা“আলা মহাজ্ঞানী, (কাফিররা যে 
দুর্বলমনা ও দুর্বলদেহ, তা তিনি জানেন), প্রজ্ঞাময় | (তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ের 
কোন নির্দেশ দেননি)। 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র $ পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও 
হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শক্রদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকাও 
থাকে । তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ লঘুতা ও সংক্ষিপ্ততা 
আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে। 

সফর ও কসরের বিধান $ তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়। 

০ সফর শেষ করে গন্তব্য স্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান 
করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত । এমতাবস্থায় চার রাকআত বিশিষ্ট 
ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে । একে শরীয়তের পরিভাষায় “কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি 
একই জনপদে পনর দিন অথবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা “সাময়িক 
বাসস্থান' হিসাবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় স্থায়ী বাসস্থানের "মতই কসর পড়তে হবে 
না_ পূর্ণ নামায পড়তে হবে। 

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত .ও বেতরের 
নামাযে কসর নেই। 

০পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে 
যে, বোধ হয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ । 
এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্‌ হয় না ; বরং সওয়াব পাওয়া যায়। 

০ আয়াতে ই১/--॥141 --%-৯ 4১৯ ০3415 বলা হয়েছে অর্থাৎ আপনি যখন তাদের 
মধ্যে থাকেন) এতে এবূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর 
এখন “দালাতুল-খওফ'-এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত 
বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর এখন ঘিনি ইমাম হবেন, তিনিই তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 
“সালাতুল-খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহৃবিদের মতে সালাতুল-খওফের বিধান এখনও অব্যাহত 
রয়েছে___রহিত হয়নি। 

০ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে “সালাতুল-খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে 
যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয় তাহলে 
তখনও “সালাতুল-খওফ' পড়া জায়েয । 

জানাতে উদর ও রানি িউ রাকাতে 
নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দু'রাক'আতের পর সালাম 
ফিরিয়েছেন (বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)। 


ৃ 42,201 ৬১/০৮৫।4৫ রর শি ৩ 18 
৩৯%582)9)54 ১9 1822/$9% দিকে হা | 


রত 


রং 


5 





৬////-02078021.001 


৪৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 





১৮ ৮৮ 2 2৫৮2৫ এঠ পে পর্ণ 

রা ৬০১৩৩? 

0৯2৫৮ ₹525:.2% (65 রি 
৯৯৯৩১৯৮5১01 050 5855-4 (১৮52 ৬19 


পর 2১৬৫ 20 ৩ ০ পর্ণ পনি পা ৬১৩ 


১ উঠুক 
57924 ১৪০৩ গা 85 22 ০০ ৮৪ ৫ ০2-4৩4 4১) 
রিনি কত 3৩) টু 


পা নিত 














১২23 ার্লি 9 2 হা 21৮2৫ 2৮৮ রত 2 ত্র 
22)1)৮825 2-8555251%2 ১০৫০ ১৫১৯ ০ 


দু $ শর্তে রে 2€9৮৯:৫1/285 ঞ| ৬১৯৪ 


কটি 


৫565) | 45৯০০, রি 2255 ০৯ ৮56054524)56054 
29155575555 
205 2:0:2502500-০45 27954 52-6054549 €204222 পর্ণ নি 


৫৯৫৫ রবি 


৫5 পা ঠ্ট 0 লে 
5 2400৩৮5৮৩৬৮ ০৪৫ 


(১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি 
মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্‌ আপনাকে হদয়ঙ্গম করান। আপনি 
বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না । (১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু ৷ (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ 
করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক 
পাপী হয় । (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত এবং আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না । তিনি 
তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ্‌ সম্মত 
হন। তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন ৷ (১০৯) শুন ? তোমরা তাদের পক্ষ 


এ 
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সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে ? (১১০) যে গোনাহ করে 
কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে 
ক্ষমাশীল, করুণাময় পায় । (১১১) যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্‌ 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় । (১১২) যে ব্যক্তি ভূল কিংবা গোনাহ্‌ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের 
উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্‌। 
(১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুথহ ও করুণা না হতো, তবে তাদের একদল 
আপনাকে পথত্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল । তারা পথন্রান্ত করতে পারে না কিন্তু 
নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি এঁশী 
গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি 
জানতেন না । আপনার প্রতি আল্লাহ্র করুণা অসীম । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় আমি আপনার কাছে এ গ্রন্থ প্রেরণ করেছি, বি লী 
এঁ ফয়সালা করবেন, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা (ওহীর মাধ্যমে) আপনাকে (প্রকৃত অবস্থা) বলে 
দিয়েছেন (ওহী এই যে, বাস্তবে বশীর চোর এবং তার সমর্থক বনী উবায়রাক গোত্র মিথ্যাবাদী) । 
এবং (যখন প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে গেছে, তখন) আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতিত্ব কথা 
বলবেন না । [যেমন বনী উবায়রাকের আসল বাসনা তাই ছিল। পরবর্তী রুকৃতে একথা আসছে 
4.5 31180 ৬৫ কিনতু রাসূলুল্লাহ সো) তা করেননি। স্বয়ং এ বাক্য থেকেই তার এ 
কাজ না করাও বোঝা যায়। কেননা এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র কৃপা আপনাকে এ ভ্রান্তি 
থেকে রক্ষা করেছে। এতে বোঝা যায় যে, আপনার পক্ষ থেকে কোন ভ্রান্তি হয়নি। নিষেধ করা 
দ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, অতীতে এ কাজ হয়ে গেছে ; বরং নিষেধের আসল উপকারিতা 
হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে ভবিষ্যতের জন্য তা করা থেকে বিরত রাখা । সুতরাং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবস্থা এবং নিষেধাজ্ঞা উভভয়টির সারমর্ম হবে এই যে, যেমন এ যাবত 
তিনি পক্ষপাতিত্ব করেননি, ভবিষ্যতেও করবেন না। এ ব্যবস্থা পয়গন্বরকে নিষ্পাপ রাখার 
জন্য । আয়াতে সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে। অথচ বিশ্বাসঘাতক সবাই ছিল না। তবে, 
যারা বিশ্বাসঘাতক ছিল না, তারাও বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য করছিল । কাজেই তারা বিশ্বাসঘাতক 
হয়ে গেছে] এবং [মানুষের বলাবলির কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনী উবায়রাককে ধর্মপ্রাণ মনে 
করেছিলেন। এরূপ মনে করা গোনাহ্‌ নয় ; কিন্তু তার এতটুকু বলে দেওয়ার কারণে হকদারদের 
হক ছেড়ে দেওয়ার আশংকা ছিল। বাস্তবে তাই হয়েছে। হযরত রেফাআ (রা) দাবির ব্যাপারে 
চুপ হয়ে যান। কাজেই এ কাজটি অসমীচীন হয়েছে। এ জন্য.এ থেকে] আপনি আল্লাহ্‌র কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করুন (কেননা, আপনার মর্যাদা মহান। এতটুকু বিষয়ও আপনার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনাযোগ্য) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় এবং আপনি তাদের পক্ষ 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৬২ 
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৪৯০ তঁফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়ে কোন বিবাদ করবেন না (যেমন তারা তা কামনা করে) যারা (মানুষের বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষতি 
করে তারা পাপ ও শাস্তির দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে) নিজেদেরই ক্ষতি করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক (যেমন অল্প বিশ্বাসঘাতককেও 
পছন্দ করেন না। এখানে বশীর যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, তাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য । তাই 210 
-এর পদ ব্যবহার করা হয়েছে)। তারা (স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতাকে) মানুষের কাছ থেকে তো 
(লজ্জিত হয়ে) গোপন করে এবং আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত হয় না, অথচ তিনি (প্রত্যেক সময়ের 
মত) তখন (ও) তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা আল্লাহ্র অপ্রিয় কথাবার্তায় সলাপরামর্শ 
করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সব কাজকর্মকে নিজের (জ্ঞানমত) বেষ্টনীর মধ্যে রাখেন। 
(বশীর প্রমুখের সমর্থনে মহল্লার যারা ঘারা একব্রিত হয়ে এসেছিল, তারা নিছক যে,) তোমরা 
পার্থিৰ জীবনে তো তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করেছ। অতএব (বল যে,) কে আল্লাহ্‌র সামনে 
কিয়ামতের দিনও তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করবে ? অথবা কে এ ব্যক্তি, যে তাদের কার্য 
সম্পাদনকারী হবে ? (অর্থাৎ কেউ মৌখিক বিতর্কও করতে পারবে না এবং কেউ মোকদ্দমা 
কার্যত ঠিকও করতে পারবে না)। এবং (এ বিশ্বাসঘাতকরা যদি এখনও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী 
তওবা করে নিত, তবে ক্ষমা পেতে পারত । কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি কোন 
(সংক্রামক) দুষ্র্ম করে অথবা (শুধু) স্বীয় জীবনের ক্ষতি করে (অর্থাৎ এমন গোনাহ্‌ করে না, 
যার প্রভাব অন্যদের পর্যস্ত পৌছে এবং) অতঃপর আল্লাহ্র কাছে (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী) 
ক্ষমাপ্রার্থী হয়, (বান্দার প্রাপ্য পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়াও এ নিয়মের অন্তর্ভূক্ত) 
সে আল্লাহ্‌ তাআলাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (হিসেবে) পাবে এবং (গোনাহ্গারদের 
অবশ্যই এ জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা,) যে ব্যক্তি কিছু গোনাহ্‌্র কাজ করে, বস্তুত সে 
নিজেরই জন্য করে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলা মহাজ্ঞানী (সবার গোনাহ্‌ তিনি জানেন), প্রজ্ঞাময় 
(উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন) এবং (এ হচ্ছে নিজে গোনাহ্‌ করার পরিণাম । আর যে অন্যের 
প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার অবস্থা শোন,) যে ব্যক্তি কোন ছোট গোনাহ করে অথবা বড় 
গোনাহ অতঃপর (নিজে তওবা করার পরিবর্তে) তার (অর্থাৎ গোনাহ্র) অপবাদ কোন নিরপরাধ 
. ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে নিজের (মাথার) উপর জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন 
করে (যেমন, বশীর করেছে। নিজে ছুরি করে জনৈক সৎ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি চুরির অপবাদ 
আরোপ করেছে) এবং যদি (এ মোকদ্দমায়) আপনার প্রতি (হে পয়গন্বর) আল্লাহ্র অনুগহ ও 
করুণা না হতো, (যোর ছায়াতলে আপনি সর্বদাই থাকেন), তবে (এ ধূর্ত লোকদের মধ্যে) 
একদল তো আপনাকে পৎন্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছিল (কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনার 
উপর তাদের চাতুর্ষপূর্ণ কথাবার্তার কোন প্রভাব পড়েনি এবং ভবিষ্যতেও পড়বে না। তাই 
আল্লাহ বলেন) এবং তারা (কখনও আপনাকে) পৎভ্রান্ত করতে পারে না, কিন্তু (উপরোক্ত ইচ্ছা 
দ্বারা) নিজেদেরকে (গোনাহে লিপ্ত ও আযাবের যোগ্য করে নিচ্ছে)। এবং বিন্দুমাত্রও আপনার 
এ ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না। আর (ভুলক্রমে আপনার ক্ষতি করা কিন্ধপে সম্ভব যখন) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি গ্রন্থ ও জ্ঞানের কথাবার্তা অবতীর্ণ করেছেন (যার এক অংশে এ 
ঘটনার সংবাদও দিয়েছেন) এবং আপনাকে এমন এমন (উপকারী ও উচ্চ) বিষয়াদি শিক্ষা 
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সূরা আন্-নিসা ৪৯১ 


দিয়েছেন, যা আপনি (পূর্ব থেকে) জানতেন না । বন্তুত'আপনার প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অসীম 
করুণা রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র ৪ পূর্বে প্রকাশ্য কাফিরদের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েক জায়গায় মুনাফিকদের 
সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। কেননা, কুফর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান । 
আলোচ্য আয়াতসমূহেও কোন কোন মুনাফিকের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণিত 
হচ্ছে। (বয়ানুল-কোরআন) ্‌ 

আয়াতের শানে নযুল £ আলোচ্য সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। 
কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে 
বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য 
ব্যাপক । এ ছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে। 

প্রথমে ঘটনাটি জেনে নিন। এরপর এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ও মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা 
করুন । ঘটনাটি এই ঃ মদীনায় বনী-উবায়রাক নামে একটি গোত্র বাস করত । তাদের এক 
ব্যক্তির নাম তিরমিযী ও হাঁকেমের রেওয়ায়েতে বশীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বগতী ও 
ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতে তোমা উল্লেখ করা হয়েছে। সে লোকটি একবার সাহাবী 
কাতাদাহ্‌ ইবনে নোমানের চাচা রেফাআ (রা)-এর গৃহে সিঁধ কেটে চুরি করে। 

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, এ লোকটি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। 
মদীনায় বসবাস করেও সে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে অবমাননাসূচক কবিতা রচনা করে 
অপরের নামে প্রচার করত । 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্যু ও অনাহারে 
দিনাতিপাত করতেন। তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের 
আটা । এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে 
কেউ কেউ মেহমানদের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত । হযরত রেফাআ 
(রা) এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন । এ বস্তার মধ্যেই কিছু 
অস্ত্রশন্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তোমা সিঁধ কেটে 
বন্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদাহর কাছে গেলেন 
এবং ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোজাখুজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, 
অদ্য রাতে আমরা বনী উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি । মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো 
হয়েছে। রহস্য ফীস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হলো. এবং 
বলল এটা লাবিদ ইবনে সহলের কাজ । আমরা তো তাকে খাটি মুসলমান বলেই জানতাম । 
খবর পেয়ে লাবিদ তরবারি কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন £ তোমরা আমাকে চোর বলছ? 
শুনে নাও, চুরির রহস্য উদৃঘাটিত না হওয়া পর্যস্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না। 
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৪৯২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


বনী-উবায়রাক আস্তে বলল ৪ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। 
আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগতী ও ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতে এ স্থলে বলা 
হয়েছে যে, বনী-উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল । ধূর্ততাবশত 
তারা আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলে । ফলে রেফাআর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত 
আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি 
রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হলো । ইহুদী কসম খেয়ে বলল, 

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগতীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী 
উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে :টিকবে না, তখন ইনুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যা 
হোক এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায় । 

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হযরত কাতাদাহ ও রেফাআর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি 
বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির 
ঘটনা এবং তদস্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী- 
উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে রেফাআ ও কাতাদাহর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ 
করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে । আপনি তাদেরকে বারণ করুন, 
তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরদ্ধে মামলা দায়ের করে । 

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি 
ইহুদীর ৷ বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয় । বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, 
তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে 
ফেলেন। 

এদিকে কাতাদাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন £ আপনি বিনা 
প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদাহ্‌ 
(রা) খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআ 
(রা)-কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআও ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেন $ 1; 
..০|| আল্লাহ্‌ সহায়। 

বেশিদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকু অবতীর্ণ 
হয়। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর সামনে ঘটনার বাস্তব রূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় 
ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়। 

কোরআন পাক বনী-উবায়রাকের চুরি ফাস করে দিল এবং ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। 
এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর কাছে সমর্পণ করল । তিনি 
রেফাআকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে 
দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা 
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থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক 
থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফির এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। 

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে 
মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-ঘটনা জানতে 
পেরে তাকে বহিষ্কার.করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ 
কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুনুন । 

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 
আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্য অবতরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাই্‌-প্রদত্ত 
জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্‌ 
না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ্‌ ছিল না, কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই 
দ্বিতীয় আয়াতে তাকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পয়গন্থরগণের স্থান অনেক 
উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তার পক্ষে শোভা পায় না। 

তৃতীয় (অর্থাৎ ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকীদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের 
পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা আল্লাহ্‌ তাদেরকে পছন্দ করেন না। 

চতুর্থ অর্থাৎ ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, 
তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে কিন্তু আল্লাহ্র 
কাছে লঙ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ 
করছেন ; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, 
ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে রেফাআ ও কাতাদাহ্র-বিরুদ্ধে 
নালিশ কর এবং তাকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন-করেন। : 

পঞ্চম (অর্থাৎ ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 
দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে ; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কিয়ামতে 
যখন আল্লাহ্‌র আদালতে মোকদ্দমার শুনানি হবে, তখন কে সমর্থন করবে £ এ আ্বাঁতে 
জার রাজেডি কানা রজে রে িনারার চি রানি রর 
জন্য তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। 

সুরার তরতাজা নানি 
পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ হোক বা বড় 
গোনাহ, গোনাহ্গার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহকে 
ক্ষমাশীল করুণাময় পায় । এতে করে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত 
করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস? খাটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট. হয়নি, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মাফ করবেন! 
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৪৯৪ তফসীরে মা*'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


সপ্তম (অর্থাৎ ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, 
তাহলে তাতে আল্লাহ্‌র রাসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না বরং এই পাপের বোঝা 
তাদেরকেই বহন করতে হবে। 

অষ্টম (অর্থাৎ ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে 
কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় 
বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লাবিদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে 
জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহর বোঝা নিজে বহন করে। 

নবম (অর্থাৎ ১১৩) আয়াতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ 
তাআলার অনুগহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি 
ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী । 
তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ; বরং নিজেরাই পথত্রক্ট হয় । আপনার 
বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি এঁশীগ্রস্থ এবং 
জ্ঞানগর্ত বিষয়াদি অবতরণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার $ ৮10 3511 4: (4951 &। আয়াত 
থেকে পাচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট 
উক্তি বর্ণিত নেই, সেগুলোতে -রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার 
অধিকার ছিল । জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন । 

(দুই) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সে ইজভিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহর 
মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। 
শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না। 

(তিন) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল 
না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে । তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন 
ফয়সালা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সতর্ক করে ফয়সালাকে 
নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে-দিতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন হুঁশিয়ারি অবতীর্ণ না হতো, তবে তাতে প্রতিভাত হতো যে, 
ফয়সালাটি.আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে। 

(চার) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ তা'আলারই 
বুঝানো. বিষয় ।. এতে ভুল বোঝারুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলিম ও মুজতাহিদের 
অবস্থা তেমন নয়। তীরা যা বুঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূতু্লাহ সো) সম্পর্কে :1 4১ ॥ ১ বলা 
হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই 1 41011১15১05 (অর্থাৎ 
আল্লাহু আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।) তখন তিনি তাকে শাসিয়ে 
দিয়ে বললেন £ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর, অন্য কারও নয়। 
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(পাচ) মিথ্যা মোকদমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, নি জানা 
সবই হারাম । 

তওবার তাৎপর্য £ ১১০তম আয়াত অর্থাৎ ৫.১: (2.. 35:45 থেকে জানা যায 
যে, সংক্রামক গোনাহ্‌ ও অসংক্রামক গোনাহ, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্‌র 
হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্‌ই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে । তবে তওবা 
ও ইস্তগফারের স্বরূপ জানা জরুরী । শুধু মুখে “আস্তাগফিরুল্লাহ্‌' ওয়া “আতুবুইলাইহি' বলার 
নাম তওবা ও ইস্তিগফার নয়। তাই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি 
সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে 
কৃতসংকল্প না হয়, তবে শুধু মুখে মুখে “আস্তাগফিরুল্লাহ্‌* বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ 
কিছু নয়। 

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী £ (এক) অতীত গোনাহ্‌্র জন্য অনুতপ্ত 
হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্‌ থেকে বেচে 
থাকতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া । বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্‌র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ 
থেকেই মাফ করিয়ে দেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত। 

নিজের গোনাহ্‌র দোষ অন্যের উপর চাপানো ঘিগুণ শাস্তির কারণ £ ১১২তর্ম আয়াতে 
অর্থাৎ... ... ... 91:16 ৮41 ২5১৮১ ০০৫৪ ১ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ 
করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহকে দ্বিগুণ ও 
অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের. আসল 
গোনাহ্র শাস্তি, দ্বিতীয়ত অপবাদের কঠোর শাস্তি । 

কোরআন ও সুন্নাহ্‌র তাৎপর্য ৪ .. . 455 05445 2596 ০ 45 49 
বাক্যে 'কিতাব'-এর সাথে “হিকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,. রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সুন্নাহ্‌ ও শিক্ষার নাম যে হিকমত, তাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই 
যে, সুন্নাহর শব্দাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য 
কোরআন ও সুন্নাহ্‌ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত । তাই উভয়ের বাস্তরায়নই 
ওয়াজিব । 

এ থেকে কোন কোন ফিকহ্বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার ঃ 
(এক) ০ যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) ৬১, ১১১ যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম 
প্রকার.ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাধিলকৃত। 
চির র িযি পসরা রান 
পক্ষ থেকে। 
ভঁগাকে হারানাতিত হে রা তি 
সর্বব্যাপী ছিল না ; যেমন কতক মূর্থ বলে থাকে । বরং আল্লাহ্‌ যতটুকু দান করতেন, ভিনি 


//4.09119021-0017 


৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


তাই পেতেন । তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, 
তা সমগ্র সৃষ্ট জীবের জ্ঞানের চাইতে বহুগুণে বেশি। 


১৮5 পরা ৬৬০ পরপার্ত এ 


রি পপর্তা রণ ৫ ১৪6১৫ ১2৬ ৯৬ ৫১৬ পাঙ্গরা ১৫ 
০১১৮৯০45৩০৪ ০০০০১৮৪৮০১৫ ৭ 
পে ৩প পে 221৫1001 জাপার পর ৫) পঠপ পাও) ৩ 
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(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলাপরামর্শ ভাল নয় ; কিন্তু যে সলাপরামর্শ দান-খয়রাত 
করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে 
এ কাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব । (১১৫) যে 
কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব 
স্বদলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে এ দিকেই ফিরাব যে দিক সে 
অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব । আর তা নিকৃষ্টতর গম্যস্থান। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলাপরামর্শে মঙ্গল (অর্থাৎ সওয়াব ও বরকত) নেই ; কিন্তু 
যারা দান-খয়রাত কিংবা কোন সৎকাজের অথবা মানুষের পারস্পরিক সংশোধনের প্রতি উৎসাহ 
দান করে (এবং এ শিক্ষা ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করার জন্য গোপনে সলাপরামর্শ করে অথবা 
নিজেই অপরকে দান-খয়রাতের প্রতি গোপনে উৎসাহিত করে । কেননা, মাঝে মাঝে গোপনে 
বলাই অধিকতর উপযোগী হয়ে থাকে । এরূপ লোকদের সলাপরামর্শে অবশ্য মঙ্গল অর্থাৎ 
সওয়াব ও বরকত রয়েছে) এবং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে (অর্থাৎ এসব কাজের প্রতি উৎসাহ 
দেবে) আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (নামযশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়) আমি 
অতি সত্র তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করব এবং যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ 
করবে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের (ধর্মীয়) পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুগামী 
হবে (যেমন বশীর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে ; অথচ ইসলামের সত্যতা এবং এ চুরির ঘটনায় 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালার সত্যতা তার জানা ছিল ; তবুও দুর্ভাগ্য তাকে পরিবেষ্টিত করে 
নিয়েছে! আমি তাকে (দুনিয়াতে) যা সে করতে চায়, তাই করতে দেব এবং (পেরকালে) 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটা নিকৃষ্টতর জায়গা । 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
.. পারস্পরিক সঙাপরামর্শ ও জলিসের উম পা বলা হয়েছে ৪১:০১:৪১ 
১: অর্থাৎ মানুষের যেসব পারস্পরিক সলাপরামর্শ পরকালের ভাবনা ও.পরিণতির চিন্তা 
এবং থা আগতিক ও সাময়িক উপকার লে নয হয়ে খাব সেগুলোতে 
কোন মঙ্গল নেই। 

এরপর বলা হয়েছে 8,১.৫/। ১:01 5 ২৪:৯১: ১০%1 অর্থাৎ এসব 
সল্লাপরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন.কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে 
উৎসাহিত করা কিংবা সংকাজের আদেশ: দেওয়া. অথবা মানুষের মধ্যে -পারম্পরিক শাস্তি 
স্থাপনের পরামর্শ দান করা.। এক হাদীসে বলা হয়েছে 8 মানুষের €যসব-কথারার্তায় আল্লাহুর 
যিকির-কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, দেগুলো ছাড়া সব কথাবার্তাই 
তাদের জন্য ক্ষতিকর। 

-২১১-,-১ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং বা শরীয়তখস্থীদের কাছে 
পরিচিত। এর বিপরীতে +৫:, এ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তগস্থীদের কাছে 
অপরিচিত্ত | 

“যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎ্সসাহদান “আমর বিল-মারূফের” ন্ত্্। উৎসীড়িতের 
সাহায্য ফা; অভাবীদের খণ দেওয়া, পথন্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজও' 'আমর 
বিল-মারূফে"র অন্তর্ভুক্ত । সদকা এবং মানুষের পরস্পরে শাস্তি স্থাপন যদিও. এর অন্তর্ভুক্ত ; 
কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ রুরার কারণ এই যে, 447 
লাভ করে এবং জাতীয়,জীবন সংশোধিত হুয়।... 

এ ছাড়া এ দুটি কান জসসেবার তত ায়সমূঘকে পরিনযা রে । (এক) সৃষ্ট 
জীরের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট.থেকে রক্ষা করা। সদকা উপ্ণকার সাধনের 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সি স্থাপন কুরান সৃষ্ট জীবকে ক্ষতির কবল..েকে রক্ষা 
করার সর্বপ্রধান মাধ্যম । তাই তফসীরবিদগণ বঙ্গেন £ এখানে. সদকার অর্থ ব্যাপক । 'ুনুজিব 
সদকা, যাকাত, নফুল সদকা এ্রবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত... .... 

সন্ধি স্থাপনের ফীলত£ মানুষের পারশারিক বিরাদ-বিসংবাদ দুর করা. এব সুদের 
মধ্যে -সহ্ীতি স্থাপন সম্পর্কে রাসূঙুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ -বাণী রয়েছে। তিনি 
বলেন £ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ করব না, 'যা'ক্রোযা, ন্মমাষ:ও সদকার 
মধ্যে সর্বোত্তম ? সাহাবীরা আর করলেন, ঃ অবশ্যই বন্ুন! তিনি বললেন ৪ “এ কাজ হচ্ছে 
তির পার্ক বিবাদ টয় দাদের থয সুর স্থাপন করা!” 8 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা আবও বলেন 8 য1-541 ০০ ১১২/:1২, 4... অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক 
বিরাদ-বিসংবাদ্-ুগ্ুনকারী বিষয় +অতঃপরু এর ব্যখ্যা ক্র নঞ্রলেন 8.এ বিবাদ যাথা মুণ্ডন 


করে না, বর মানুষের ধর্মকেমুণ্তন করে দেয়: ২ -: 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খও্)__-৬৩ 
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৪৯৮ তফসীরে মা“'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


আয়াতের শেষভাগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে যে, সদকা” -সঃকাজে 
আদেশ দান এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন__এসব সৎকাজ তখনই ধর্তব্য ও গ্রহণীয় হতে 
পারে, যখন এগুলো খাঁটিভাবে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে__কোন আত্মসথার্ 
এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। 

উন্মতের ইজমা শরীয়তের দলীল 34410: ০ ০:-0-0 545 ১৫ আয়াতে 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু'টি বিষয় বিরাট অপরাধ এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ৪ 
(এক) রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ | এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ কুফর ও বিরাট গোনাহ্‌। 
দেই) যে কাজে সব মুসলমান একমত, তা পরিত্যাগ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অবলম্বন 
করা। এতে বোঝা গেল যে, উম্মতের ইজমা একটি দলীল । অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত 
বিধি-বিধান পালন করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি উম্মত যে সবিষয়ে একমত হয়ে যায়, তা পালন 
করাও ওয়জিব। এর বিরদ্ধাচরণ করা বিরাট গোনাহ । এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ৬ 
১1 5৪ 3৩ 3.০ ০ 5০০৪1 4 4| অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি 
মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 

হযরত ইমাম শাফেয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল £ উম্মতের একমত্য “ঘে দলীল, এর প্রমাণ 
কোরআন পাকে আছে কি ? তিনি প্রমাণ জানার জন্য উপর্যুপরি তিনদিন কোরআন তিলাওয়াত 
করলেন । প্রত্যহ দিনে তিনবার এবং রাতে তিনবার সম্পূর্ণ খতম করতেন । অবশেষে আলোচ্য 
আরা হর হা বার রা যারা বাসার লে ত্র 
করলেন যে, 55578575585 ৮১ 


5 নি 2:৩৮ 
হোত বেত টি 
"56 6৯১৪৪ ৩৩৩০৬৩৬৪০০৬, 


258 (পচ ৪৫৮ তু 2৫2) 41470620454. 2 ৮91৯4 ৫ ৩০৫৫ ১৮১4৫ 


৮৮৯১2১০১2 ৬৬৯০১৯৪১৮৭১ ব১৯০৯5 
45555 12085 ২১)| ০ রি ২২ 


০৫52052 রি 
৬৬ 





১০৫ ০০৩ 
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সুরা আ্আন্-নিসা ৪৯৯ 


পা ৩০ টি টিটি 


১১৩১৯২১৯)5১ ৪৯৮১৩ ৬ ভারি এল 
09০2: 11008 


(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শ্রীক করে । 
এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়। (১১৭) তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য 
শয়তানের পৃজা করে, (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল $ 
আমি অবশ্যই. তোমার 'বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে 
পথত্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব ; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে ব্লব এবং 
তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে 
শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০). সে তাদ্রেকৈ 
প্রতিশ্রুতি দেয়. এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয় । শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ভা 
সব প্রতারণা বৈ নয়৷ (২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম তারা সেখান থেকে কোথাও 
পালাবার জায়গা পাবে না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ | ্ 
৮১০৬৯ রাই রা এলারি রানের 
অংশীদার করা-হবে (বরং চিরস্থায়ী শান্তিতে পতিত রাখবেন) এবং এ ছাড়া আর যত গোনাহ 
আছেসেগীঘ্রা হোক কিত্বা-কবীরা) যাকে ইচ্ছা,-(শাস্তি ছাড়াই) ক্ষমা করবেন ॥ (তবে যুশরিক 
মুসলমান হয়ে গেলে সে মুশরিকই থাকে না । কাজেই চিরস্থায়ীও থাকবে শা.) এ্রবং (শিরক 
ক্ষমা না করার কারণ এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে (কাউকে) শরীরু,করে, প্লে (সত্য রিষয় 
থেকে) অনেক.দুরের পথত্রষ্টতায় পতিত হয় (সত্য বিষয় হচ্ছে তওহীদু। এটি যুজির্‌'দিক 
দিয়েও ওয়াজিব.। প্রকৃত, মালিক_মাওলার, প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই, তওহীদের কপি 
শিক্ষা। সুতরাং যে শিরক. করে, সে মাল্কি ও ত্রষ্টার অবমাননা করে, তাঁই এহেন কুঁজি 
শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যান্য গোনাহ এর্পু নয়। সেগুলো পথভ্রষ্টতা ঠিক্‌, .কিন্তু, তওহীদের 
পরিপন্থী কিংবা তা থেকে দূরবর্তী নয়। তাঁই সেগুলোকে ক্ষমাযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে 
অন্যান্য প্রকার কুফরও শিরকের মত ক্ষমাযোগ্য নয় । কেননা, তাতেও ক্রষ্টার্‌ উক্তিসমূহের প্রতি 
অস্বীকৃতি থাকে। সুতরাং কাফির স্রষ্টার সততা গুণ অস্বীকার করে। কোন কোন কাফির স্ব 
অ্টার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে, কেউ কেউ কোন গুণকে অস্বীকার করে! আবার কেউ কেউ 
অস্তিত্ব ও গুণ উভয়টিকেই অস্বীকার করে। তন্মধ্যে যৈ-কোনটিই অস্বীকার করা হোক তা 
তহীদর্কে 'অশ্বীকার করার শামিল এবং তওহীদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামান্তর । সুতরাং 
কুফর ও শিরক উভয়টিই-ক্ষমাযোগ্য নয়। এরপর মুশরিকদের ধময়ি পন্থায় “তাদের 'নির্বদ্ষিতা 
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৫০০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ 


বর্ণিত হচ্ছে যে, এরা (মুশরিকরা) আল্লাহকে পরিত্যাগ করে (একে তো) শুধু কতিপয় নারী 
প্রতিমার আরাধনা করে এবং (এক) শুধু শয়তানের পূজা করে, যে (আল্লাহ্র) নির্দেশের বাইরে 
(এরং) যাকে (নির্দেশ অমান্য করার কারণে) আল্লাহ্‌ স্বীয় বিশেষ রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ 
করেছেন এবং যে (বিশেষ রহমত থেকে দূরবর্তী হওয়ার সময়) বলেছিল ঃ (এতে তার শত্রুতা 
পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল) আমি (পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা রাখি যে) অবশ্যই তোমার 
বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশ স্বীয় আনুগত্যের জন্য গ্রহণ করব এবং (এ অংশের 
বিবরণ এই যে,) আমি তাদেরকে (ধর্মীয় বিশ্বাসে) পথত্রাত্ত করব..এবং আমি তাদেরকে 
কল্পনায়) বৃথা আশ্বাস প্রদান করব গদ্দরুন তারা গোনাহুর দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং গোনাহের 
ক্ষতি দৃষ্টিতে থাকবে না) এবং আমি তাদেরকে (মন্দ কাজ করার) শিক্ষা দেব। ফলে তারা 
(প্রতিমাদের নামে) পৃশুর কর্ণ ছেদন করবে (এটা কুফরী কাজকর্মের অন্তু) এবং আমি 
তাদেরকে (আরও) শিক্ষা দেব। ফলে তারা আল্লাহ্র সৃজিত বন্তুসমূহের আকৃতি বিকৃত করবে 
(এটা পাপাচারভুক্ত কাজ। যেমন, দাড়ি মুণ্ডন করা, উক্কী করা ইত্যাদি) এবং যে. ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না) 
সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হবে (এ ক্ষতি হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া)। শয়তান যাদেরকে 
(ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মিথ্যা) ওয়াদা. দেয় (যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, হিসাব-কিতাবের ঝঞ্চাট 
কোথাও নেই___) এবং কল্পনায় তাদেরকে আশ্বাস দেয় (যে, অমুক গোনাহুর মধ্যে এমন মজা 
আছে,-অমুক হারাম পন্থায় এমন অর্থাগম হয়। শয়তানী কাজকর্মের অস্তিত্ব, অসারতা-এবং 
ক্ষতি আপনা-আপনি প্রকাশমান) এবং শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা (প্রতারণাপূর্ণ) ওয়াদা 
করে.। (কেদনা বাস্তবে হিসাব-কিতাব সত্য । শয়তানের আশ্বাস যে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু 
ময়, তা প্রকাশ পেতে দেরি হয় না।) তাদ্দের (যারা শয়তানের পথে চলে) বাসম্ছান জাহান্নাম 
2899845 
সেখানে আশ্রয় ঘেবে)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী জিহাদের আলোচনায় যদিও সব ইসলামবিরোধী সম্প্রদায় অন্তর্ভূক্ত 
ছিল, কিন্তু অবস্থা বর্ণনায় এ পর্যন্ত ইহুদী ও মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। বিরোধীদের মধ্যে 
এ্রকদূল বরং সর্ববৃহৎ দল মুশরিকদের ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের ধর্মবিশ্বাসের নিন্দা 
ও শাস্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এ স্থলে এ আলোচনাটি আরও বেশি উপযুক্ত 
হওয়ার কারণ এই যে, পূ্ববর্ণিত ছুরির ঘটনায় এ কথাও বলা হয়েছিল যে, সে চোরটি ছিল 
মুরতাদ বা ধ্মতযাগী ব্যক্তি সৃতরাং এ আলোচনা দারা চিরস্থায়ী শাস্তিও জানা হয়ে যায়। _(বয়ানুল্‌ 
কৌরআন) .. - 

রা 0755 ১৩০: 01 ৮5১5 &|। | সূরা ন্সার 
শুরুতে এসব শব্দেই উল্লিখিত হয়েছে। পার্থক্য এই যে, সেখানে আয়াতের শেষভাগে ৩১ 
০3554145055 40৮২৮ বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে 494৯ 0.5 155 48 45:29 
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1.২ 4 বলা হয়েছে। তফসীরকারদের বর্ণনা অনুযায়ী পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথয়োক্ত 
আয়াতে সরাসরি আহলে-কিতাব ইছদীদেরকে সন্বোধন.করা হয়েছিল । তারা তওরাতের মাধ্যমে 
তওহীদের সত্যতা, শিরকের অসত্যতা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে 
অবগত ছিল্ন। এতদসত্বেও তারা শিরকে. লিপ্ত হয়ে যায় । অতএব, তারা স্বীয় কার্য স্বারা যেন 
একথা প্রকাশ করছে যে, এটাই তওরাতের শিক্ষা। তাদের এ আচরণ নিছক মিথ্যা শ্রচারণা ও 
অপবাদ । তাই আয়াতের শেষে ৮:৮2 (-.$। ১2১,5৪১ বলা হয়েছে। দ্িতীয়”আয়াতে সরাসূরি 
মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন এঁশী গরন্থও ছিল না 
এবং পয়গম্বরও-ছিলেন না। কিন্তু তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণাদি সুস্পষ্ট “ছিল। এছাড়া 'স্বহস্ত 
নির্মিত প্রস্তর্রসমূহকে উপাস্য স্থির করা স্থুলবুদ্ধি লোকদের কাছেও অযৌজ্িক, মিথ্যা ও 
পথভ্রষ্টতা ছিল'। আই এখানে আয়াতের-শেষভাগে 12, 3১০ 47১ 48 বলা হয়েছে । -€. 
শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া £ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণ 
শাস্তি হওয়া-উচিত'। মুশরিক ও কাফিররা ফে:শিরক ও. কুফর্ের' অপরাধ-করে, 'া সীমাবদ্ধ 
আয়ুফ্কালের মধ্যে করো অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর শ্রই' যে, কাফির 

ও মুশরিকরা' কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না ; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। 
তাই তাদের ইচ্ছা-ও সংকল্প.এটাই থাকে যে,.চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে । 
মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যস্ত যখন €র্দ এ অবস্থার উপরই কায়েম. থাকে, তখন সে নিজ-্সাধ্যের সীমা 
পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয় । তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে। 

(জুলুম ও. অবিচার তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকার জুলুম আল্লাহ্‌ তা'আলা কখনও ক্ষমা 
করেন না? হিতীর প্রকার জুম মাক হতে পারে। তৃতীয় প্রকার মের প্রতিশোধ আল্লহ 
তা'আলা না নিক ছাড়বেন না। 

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, ঘিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ক্রট করা এবং তৃতীয় প্রকার 
বান্দার হক'বিনষ্ট করা'-_(ইবনে-কাসীর) 

শিরকের তাৎপর্য £ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে__আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বন্তুকে ইবাদত 
নাদাল 2 
১৫ এ এ) _ অর্থাৎ আল্লাহর কসম, আমর এ দিতি হল যখন আমরা 
তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম । 

জানা কথা যে, মুশরিকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের ব্বনির্মিত ্স্তরমূর্তি 
বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে 
কিংবা মহব্বত ও সম্থান প্রদর্শনে আল্লাহ্‌ তাআলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই 
তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে।__(ফাতহুল-মুলহিম) জানা গেল যে, অষ্টা, রিষিকদ্বাতা, 
সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের, জ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট 
বস্তুকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করাই শির্ক ।. 


£.. সুতি 
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৩5494 *০১9 3৩৯৪১১৩: 


হারান সাগরে এবং সৎকর্ম করেছে, আখি ভাদেরকে উদ্যানসমূহে 
প্ররিষ্ট করার, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিষ্কু হয় । তারা চিরকাল তথায় অবস্থান 
করবে । আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রণতি দিয়েছেন সত্য সত্য । আল্লাহ্‌র চাইতে অধিক সত্যবাদী কে? 
(১২৩); তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের স্লাস্খার উপরও লয় । 
য়ে কেউ মন্দ'কাজ করবে, সে তার শান্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্‌ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক 
বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরু হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে 
এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জানাতে প্রবেশ করবে, এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট 
হবে না। (১২৫) যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত 
থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে_ যিনি.একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম 
কার ? আল্লাহ্‌ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন (১২৬) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে 
এবং হাঁ'কিছু ভূ-মণ্লে আছে, সব আব্রাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টি-বলয়ে। 


তফসীর়ের সার-সংক্ষেপ 
এবং যারা বিশ্বাস পন করেছে এবং সর করেছে, চাব্হা রর হর 
উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে । তারা 
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তথায় চিরকাল অবস্থান করবে । আল্লাহ্‌ এ ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহর চাইতে অধিক কার 
কথা সত্য হবে ? তোমাদের বাসনায় কাজ হয় না এবং আহলে-কিতাবদের বাসনায়ও না (যে, 
শুধু মুখে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে ; বরং আনুগত্যের উপর সবকিছু নির্ভরশীল । সুতরাং) যে 
ব্যক্তি (আনুগত্যে ক্রটি করবে এবং) অসৎ কাজ করবে (বিশ্বাস সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম 
সম্পর্কিত) সে তার শাস্তি প্রাপ্ত হবে (অসৎ-কাজটি কুফরী ও বিশ্বাস সম্পর্কিত হলে শাস্তি 
চিরস্থায়ী ও নিশ্চিত হবে এবং এর চাইতে কম হলে চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না) এবং সে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া না কোন বন্ধু পাবে, না কোন সাহায্যকারী যে আল্লাহ্র শান্তি থেকে. তাকে রেহাই 
দেবে)। এবং যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ .করকে সে পুরন্ষ হোক কিংবা নারী হোক, বিশ্বাসী হলে 
এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা বিন্দু পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না (যে, 
তাদের কোন নেকী নষ্ট করে দেওয়া হবে)। এবং (পূর্বে যে বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত উল্লেখ করা 
হয়েছে, এটা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । বরং এরা শুধু এ সম্প্রদায় যাদের ধর্ম 
আল্লাহ তা'আলার কাছে হণীয় হওয়ার ব্যাপারে সর্বোত্তম । বলা বাহুল্য, একমাত্র মুসলমানরাই 
এরূপ সম্প্রদায় । এর প্রমাণ 'এ্রই যে, তাদের মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য, আন্তরিকতা, ইবরাহিমী 
মিল্লাতের অনুসরণ'ইত্যাদি গুণ রয়েছে।) এবং এ ব্যক্তি (অর্থাৎ এ ব্যক্তির ধর্ম) অপেক্ষা কার 
ধর্ম উত্তম হবে, যে স্বীয় মস্তক আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয় (অর্থাৎ আনুগত্য অবলম্বন করে_ শুধু 
যাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান করে না) বরং ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) অনুসরণ করে-_-২ধার 
মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রভা নেই' এবং (ইবরাহীমের ধর্ম অবশ্যই অনুসরণযোগ্য । কেননা,) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। (সুতরাং বন্ধুর 
ধর্মমত অনুসরণকারীও প্রিয় ও গ্রহণীয় হবে?“ অতএব, ইসলামী ধর্মমতই গ্রহণীয় এবং 
ইসলামপন্থীরাই বিশ্বাসী উপাধির প্রতীক সাব্যস্ত হলো। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবরাহীমের 
অনুসরণ ত্যাগ করেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই একমাত্র মুসলমান্রাই শুধু বাসনার 
উপর ভরসা করে না, বরং আনুগত্য করে। কার্ষোদ্ধার তাদেরই হবে।) এবং (আল্লাই তা*আলার 
পুরোপুরি আনুগত্য অবশ্যই জরুরী । কেননা, তার আধিপত্য, শক্তি এবং সর্বব্যাপী জ্ঞান উ্য়ই 
পরিপূর্ণ । এগুলোই আনুগত্য জরুরী হওয়ার ভিততি। সেমতে) আল্লাহ্‌ তা'আলারই মালিকানাধীন 
যা কিছু নভোমগুলে আছে এবং যা কিছু ভূ-মগ্ডলৈে আছে। (এ হচ্ছে আধিপত্যের: পরিপূর্ণতা) 
এবং আল্লাহ্‌ সবকিছুকে (স্বীয় জ্ঞানের পরিঘিতে) বেষ্টন করে আছেন (এ ইচ্ছে জ্ঞানগত 
পরিপূর্ণতা)। | 
মুসলমান-ও আহলে-কিত্াবের মধ্যে একটি গর্বসূচক কথোপকথন £%7:4:4.4,7 
৯৮ 5৫155 ০১0 এ আয়াতে প্রথমে সুসলমান.ও আহলে কিতারদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি 
কথোপকথন-উল্লিখিত হয়েছে। এরপর :এ.কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে..বিশুদ্ধ 
হেদায়েতের পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অবশোষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও-শ্রষ্ঠ হওয়ার 
একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথত্রষ্টতার শিকার 
হবেনা। 


//4.1091019021-0017 


৫০৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


হযরত কাভাদাহ (রা) বলেন £ একবার কিছু সংখ্যকমুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে 

গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে-কিতাবরা বলল £ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও 
সন্ত্রা্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা. বলল £ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ । কেননা, আমাদের নবী 
সর্বশেষ নবী এবং. আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রহ্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রস্থকে রহিত করে 
দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আফ্নান্তটি অবতীর্ণ হয়। 
. ১৫1০৯ ০০৭ 5318১/০১ ০৬ অর্থাৎ এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় 
না। শুধু.কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো :চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের 
কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বরে ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ: হোক, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে 
দেই ক্যাজের শান্তি পাবে ।:এ শান্তির কবল থেকে রেহহি দিতে পারে এরপ-কাউকে সে গুঁজে 
পাবেনা। 

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম মত্যনত চিনি. হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম, 
তিরিমী, নাসাম়ী_ও ইমাম আহমদ (র) হযরত আবু হুরায্নরা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা 
র্ূুরেন যে, 1৮৩১8: 044 ১৩ অর্থাৎ যে কেউ.কোন অসৎ কাজ করবে, সেজন্য তাকে শাস্তি 
দ্বেওয়া হবে) আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তৃখন আত্মরা খুব দুঃখিত, চিস্তাযুক্ত হয়ে 
পড়লাম, বং রাসূলুল্লাহ সা)-এর কাছে আরয করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোন কিছুই 
ছাড়েনি সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার-সাজা দেওয়া হবে! রাসূন্ুল্লাহ সব) বললেন ঃ চিন্তা 
করো না,,যধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লিখিত শ্বান্তি ফ্নঃজাহান্নামই হবে, তা জরুরী 
নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে-কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে..তোমাদের গোনাহ্‌র 
কাফফারা এবং 'মন্দ কাজের শাস্তি হুয়ে থাকে । এমন কি, যদি কারো পায়ে কাটা ফোটে; তাও 
গোঁনাহ্‌র কাফৃফীরা বৈ নয়। 

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ বিসুখ অথবা 
ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে য়ায়। 

. তিরমিধী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত, আবু বকর (রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সা) যখন তাদেরকে ?১১-১১৮.. +-3১- 2) আয়াতটি শোনালেন, তখন 
তাদের. যেন কোমর ভেঙে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বল্রলেন ৪ ব্যাপার কি? হযরত 
সিদদীক (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ 'আমাদের মধ্যে এমন কেঁ আছে, যে কোন মন্দ 
কাজ করেনি ? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে ? 
রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন $ হে আব্‌ বকর: আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না । ফেননা, 
দিয়া দুধের মাধ্যমে জাপনাদৈর গোনাহ্র কাঙ্ফারা হযে খার। 

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন £ আপনি কি অসুস্থ হন'না ? আপনি কি কোন দুল 
ও বিপদেপতিত হন না 1 হযরত আহৃনয্র লি্দীক যা) আরহ করলেন $ নিশ্চয় এসব 
বিষন্পের, সম্ুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ব্যস, এটাই, আপনাদের সৎকাজের 
প্রতিফল। 
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সুরা আন্-নিসা ৫০৫ 


.. আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা ফিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা 
জরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাটা বিদ্ধ হলে তা তার গোনাহ্‌র কাফফারা হুয়ে যায় । এমন কি, 
যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও 
তার গোনাহুর কাফফারা হয়ে যায়। 

. মোট কথা, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দারি ও বাসনায় 
লিপ্ত হয়ো না, বরং কাজের চিন্তা কর । কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী-_-শুধু 
এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে. পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান 
এবং তদনুযায়ী। সত্তার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে । বজ্ধা-হয়েছে ঃ 
». শান ০6 এ ৪৪৬০ পপ পা 5 পে ৯)পা ৬৮ ০ পপ 
:4৩-১০৮৮০ ৬৯৩ এ 9৮৫১১০০৯৮০০ ০০ উর চি ও 

1৮8০ 2১৮585 বি ১১5 
অর্থাৎ যে পুরুম কিংবা মহিলা সৎকর্ম কমে, সে অবশ্যই জান্নাতে গ্রহ্ষ্প' করবে এবং 
সতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি পাবে ।. এতে সাম্মান্যও ক্রটি হবে না। তধে শর্ত এই যে, সত্রিষ্ট 
ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে শ্ছবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহলে-কিতাব ও অন্য অমুসলিমরা 
যদি সৎকর্ম করেও, তবে তাদের ঈমান বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্র কাছে 
গ্রহণীয় নম্ন ৷ যেহেতু মুসলমানদের ঈমানও বিশুদ্ধ এবং কর্মও সৎ, তাই তারা সফলকাম এ্রবং 
অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ৷ 
উদ 


78৮67857৮৮৮ 
একটিতে ক্রুটি হলে; যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রই ব্যর্থ হয়ে যায়। চিস্তা'করলে দেখা যায় যে, 
দুনিয়াতে যেকোন রকম পথত্রষ্টতা ও ভ্রাম্ততা আছে, তা এ দু অংশের, যে-কোন একটিতে 
ক্রুটির কারণেই সৃষ্টি হয় মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে কিংবা স্বয়ং মুসলমানদের বিভিন্ন দল 
ও পোর্ঠীকে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এরি যসিনি কব 


০9757555554 

ঘর সা, 
পক, ৮৬ হি টা :০% ০৪৯৮ ৮ $-১৫৮1555 (45 ০ সা 
১৯২) ২1০ ৮১৬ ০:৯১ ৬৯:4০ 4৫৩ ৭ ০ ৮১১৪৮৯।০৮৪ 


'অর্থাৎ এ ব্যক্তির চাইতে উত্তম পথ ৰারো হতে পারে না, যার মধ্যে ছুটিংবিষয় পাওয়া 
যায় £ (এক) 41 ₹$২1404 অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ কুরে । লোক দেস্টানো 
1505458 ০১85 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৬৪ 
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৫০৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


(দুই)%...:7) অর্থাৎ যে. কাজও সঠিক পন্থায় করে। ইবনে-কাসীর স্বর তফসীর গ্রন্থে 
বলেন £ সঠিক পন্থায় কাজ করার অর্থ এই যে, তার কাজ নিছক স্বচিত্তিত পদ্ধতিতে নয়, বরং 
শরীয়ত-বর্ণিত পন্থায় এবং আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। 

এতে বোঝা গেল যে, কোন কাজ আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দুটিই শর্ত £ (এক) 
ইখলাস অর্থাৎ খাটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা । (দুই) কাজটি হবে সঠিক । অর্থাৎ শরীয়ত ও 
সুন্নাহ অনুযায়ী হবে। প্রথম শর্ত ইখলাসের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের সাথে এবং দ্বিতীয় শর্ত 
অর্থাৎ শরীয়তানুযায়ী কাজ করার সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক 'অবস্থার সাথে । কেউ এতদুভয় শর্ত 
পুরণ করতে পারলে-তার অন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা ঠিক হয়ে যায় । পক্ষান্তরে কোমি একটি শর্ত 
অনুপস্থিত হলে কাজটি বিনষ্ট হয়ে যায়। ইখলাস না থাকলে মানুষ কার্যত মুনাফিকে পরিণত 
হয়। আর শরীয়তের অনুবর্তিতা না থাকলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। | 

ইত্খলাস কিংবা বিশুদ্ধ কাজের অনুপস্থিতিই জাতিসমূহের পততরষ্টতার কারণ £ বিভিন্ন 
জ্ঞাতি ও ধর্মাফল্স্বীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, দুনিয়াতে যতগুলো পথভ্রষ্ট 
সম্প্রদায় ও জাতি রয়েছে, তাদের. কারও ময্ন্যে হয়তো ইখলাস নেই কিংবা কারও কাজ সঠিক 
নয়। সুরা ফাতেহায় “সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সঠিক পথ থেকে র্রিচ্যুতদের প্রসঙ্গে এ দু' 
সম্প্রদায়ের কথাই ++: ৮৬১০ এবং ০:৮১ শব্দে-বর্ণিত হয়েছে। (442 ১৯:৯১ বলে এ 
সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, ইখলাস নেই এবং 24:88 সম্প্রদায়, যাদের কাজ সঠিক নয় । 
প্রথম দল কু-প্রবৃত্তির শিকার এবং দ্বিতীয় দল সংশয় সন্দেহের শিকার । 

প্রথয় শর্ত অর্থাৎ ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা ও তান্প অনুপস্থিতিতে কাজ ব্যর্থ: হওয়ার 
বিষয়টি প্রায় সবাই জানে-ও বুঝে । কিন্তু কাজের সঠিকতা অর্থাৎ শরীয়তানুযায্মী হওয়ার 
শর্তটির প্রতি অনেক সুসলমানও ভ্রুক্ষেপ করেন না । তারা মনে করে যে,.সশ্কাজ যেভাবে ইচ্ছা 
একমাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-এর শিক্ষা ও তরীকা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল ।-এ শিক্ষা, থেকে 
কম করা যেমন অপরাধ, এর চাইতে €রশি-রুরাও তেমনি অপরাধ-। যোহরের চার রাক'আতের 
স্থলে তিন ব্বাক'আত পড়া যেমন অন্যায়, পাচ রাকআত পড়াও-ভেমনি গোনাহ । কোন্‌ ইবাদূতে 
আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার রাসূল (সা) যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে 
কোন শর্ত বাড়ানো কিংবা তাদের বর্ণিত আকার থেকে ভিন্ন আকার অবলম্বন কনা নাজায়েয ও 
কর্মের সঠিকতার পরিপন্থী, যদিও কর্মটি দেখতে খুব সুন্দর দেখায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যারতীয় 
বিদ“আতকে পৎত্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছেন এবং এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে জোর তাকীদ 
করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলো এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত । মূর্খরা এ কাজ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌ ও 
রসুলের সন্তুষ্টি শ্রবং ইবাদত ও সওয়াব মনে করে সম্পাদন করে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে 
তাদের এ কাজ পণ্ুশ্রম বরং খোনাহ্‌র ক্ষারণ হয়ে থাকে । শর কারণেই ক্রোরআন পাক বারবার 
কর্মের সঠিকতা অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে করতে তাকীদ করছে? সূরা মুলকে আছে 5:44 4: এ 
১.০ ০.1 এখানে ১.০ ১.৯ বলা হয়েছে ১.০ 581 বলা হয়নি । অর্থাৎ বেশি কাজ করার 
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সূরা আন্‌্-নিসা ৫০৭ 


কথা না বলে ভাল কার্জ করার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভাল কাজ তাই, যা রসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়। 

(কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে কর্মের সঠিকতা ও সুাহর অনুসরপকে ব্যক্ত করে 
বলা হয়েছে. ৪ ৮55 089৮5485581 45 ১০৩ অর্থাৎ তাদের চেষ্টা ও কর্ম-আল্লাহ্‌র কাছে 
গ্হণীয় , যারা পরকালের খাঁটি নিয়ত রাখে এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টাও করে। “যথোপযুক্ত 
চেষ্টা' বলতে সে চেষ্টাকেই" বোঝায়, যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছেন। এ থেকে সরে গিয়ে কম অথবা বেশি যে চেষ্টাই করা হোক, তা “যথোপযুক্ত চেষ্টা" 
নয়। যথোপযুক্ত চেষ্টারই অপর নাম কর্মের সঠিকতা, যা আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে । 

মোট কথা, আল্লাহ্র কাছে কোন কর্ম গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত দু"টি। ইখলাস ও কর্মের 
সঠিকতা । এরই অপর নাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা । ভাই যারা ইঙ্খলাসসহ 
সঠিক কর্ম করে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কাজ করার পূর্বে জেনে নেওয়া যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এ 
তরিকা থেকে বিচ্যুত হবে, তা গ্রহণীয় হবে না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, 'দান-খয়রাত, 
ধিকির, দরূদ ও সালাম সবগুলোতেই এপ্দিকে লক্ষ্য রাখা জরুতী' যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে 
এগুলো করেছেন এবং কিভাবে করতে বলেছেন । আঘাতের শেষে ইখলাস ও কর্মের সঠিকতার 
দৃষ্টান্ত হিসাবে ইবস্লাহীম খলীনুল্লাহ্‌ (আ)-এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে অনুসরণ করার আদেশ 
দেওয়া হয়েছে। 5৩১ (461 1] € ১50 বলে ইঙ্গিত করা হছে যে, হযরত ইবরাহীম 
(আ)-এর এ উচ্চ পদমর্যাদার কারণ এ ছাড়া কিছুই রয় যে, তিনি যেমন উচ্চন্তরের ইখলাসবিশিষ্ট 
ছিলেন, তেমনি তীর কর্মও আল্লাহ্র ইঙ্গিতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ছিল ।” সিডি: 






হিড়িক ৪25 (9 2208, 0 ৩2257 
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৫০৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খ 
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(৯২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন £ আল্লাহ্‌ 














এই €ষ, ইয়াতীম্দের জন্য ইনসাফের উপর কান্ধেম থাক । তোমরা যা ভাল কাজ করবে, 
তা আল্লাহ জানেন । (১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর. পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা 
উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংস্মা'করে নিলে তাদ্ধের উভগ্মের কোন 
পোৌনাহ নেই । মীমাংষা উত্তম । মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম 
কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের.সব কাজের খবর রাখেন । (১২৯) 
তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না' ষদিও-.এর আকাজ্ষী হও। অতএব 
সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না-যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায় । যদি সংশোধন 
কর এবাং খোদাত়ীকু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুগাময়। (১৩৫) যদি উভয়েই রিচ্ছিন 
হয়ে যায়, 55284815578 
১৫ প্রজ্ঞাষুয়। 


জদরদাতেনাৃকাত ও ভগুলাজরু 
আদায় করার অপরিহার্যতার উল্লেখ ছিল। কেন্না, জাহিলিয়াত যুগে কেউ কেউ তাদেরকে 
উত্তরাধিকারই দিত না, কেউ কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে তারা যা পেত, 
তা বেমালুম হজম করে ফেলত এবং কেউ কেউ তাদেরকে বিয়ে করে পূর্ণ ঘ্োহরানা“দিত না। 
পূর্বে এসৰ গহিত,কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এতে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। কেউ কেউ 
ধারণা করতে থাকে যে, নারী ও শিশুরা আসলে উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়। কোন সাময়িক 
কারণে, কিছুসংখ্যক লোককে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আশা. করা যায় যে,-তা রহিত হয়ে 
যাবে । কেউ কেউ রহিত্‌ হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে । অবশেষে যখন রহিত হলো না, 
তখন পরামর্শক্রমে স্থির হলো যে, স্বয়ং-রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা উচিত । সেমতে 
তারা উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। ইবনে-জরীর ও ইবনুল-মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্রশ্নই 
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সূরা আন্-নিসা ৫০৯ 


হচ্ছে আয়াত অবতরণের কারণ। এর পরবর্তী আয়াতসমূহে নারীদের সম্পর্কে আরও কতিপয় 
মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।__(বয়ানুল-কোরআন) 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং ভারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার. ও মোহরানার) নি 
করে। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে (সেই পূর্বের) 
নির্দেশই দিচ্ছেন এবং এসব আয়াত ও (তোমাদের নির্দেশ দেয়) যা হেতডিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং) কোরআনে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় (কেননা কোরআন তিলাওয়াতের সময় 
এসব. আয়াতের তিলাওয়াত তো হয়েই যায়) পিতৃহীনা নারীদের সম্পর্কে যাদের (সাথে 
তোমাদের ব্যবহার এই যে, তারা অর্থশাজিনী হলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর, কিন্তু 
তাদের)-কে (শরীয়ত) নির্ধারিত অধিকার উত্তরাধিকার ও মোহরানা) প্রদান কর না এবং (যদি 
সৌন্দর্যশালিনী না হয়ে শুধু অর্থশালিনী হয়, তবে) তাদেরকে (রূপশালিনী না হওয়ার কারণে) 
বিয়ে করতে ঘৃণা কর (কিন্তু অর্থশালিনী হওয়ার কারণে অর্থ অন্যত্র চলে যাওয়ার আশংকায় 
অন্য কাউকেও.বিয়ে করতে দাঁও না) এবং (যেসব আয়াত) অসমর্থ শিশুদের সম্পর্কে (রয়েছে) 
এরং (যেসব আয়াত) এ সম্পর্কে (রয়েছে).ঘে, ইয়াতীমদের (সব) কার্যব্যবস্থা (মোহরানা ও 
উত্তরাধিকার সম্পর্চিত হোক কিংবা অন্য কিছু) ইনসাফের সাথে কর (এ পর্যন্ত পূর্বে অবতীর্ণ 
আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু পূর্ণ বর্ণিত হলো । এ সব আয়াত স্বীয় নির্দেশ এখনও তোমাদের প্রতি 
ওয়াজিব করছে এবং সেসব নির্দেশ হুবহু কার্ধকর রয়েছে । তোমরা :এসব নির্দেশ অনুযায়ী কাজ 
কর) এবং তোমন্সা, যে সৎকাজ করবে (নোরী ও ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাশীরেও) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা খুব জানেন (তোমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর তিনি সেসব 
বিষয়েও অরগত যা অকল্যাণকর। কিন্তু এখানে সংকাজের প্রতি উৎসাহ দান উদ্দেশ্য; তাই 
বিশেবভাবে সৎকাজ উল্লেখ করা হয়েছে) এবঙ যদি. কোন নারী 'েক্ষণাদির ছারা) স্বীয় স্বামীর 
পক্ষ থেকে অসদাচরণ (ও রাঢুতা) কিংবা উপেক্ষার €ও.বিমুখতার) প্রবল্‌ আশংকা-করে, তবে 
এমতাবস্থায় তারা উভয়ে-পরস্পরের মধ্যে কোন বিশেষ সুমীমাংসা করে নিলে ত্রাদের কোন 
গোনাহ নেই (অর্থাৎ স্বামী য্গি স্ত্রীকে পূর্ণ তধিকার-প্রদান করভে না চায়: এবং অধিকারের 
কারণে তাকে ত্যাগ ক্ধরতে চায়, তবে স্ত্রীর জন্য কিছু অধিকার ছেড়ে দেওয়া, যেমন ভরণ-পোষণ 
মাফ করে দেওয়া কিংবা "হাঁস করে দেওয়া কিংবা রাত্রি যাপনে স্বীয় পালা সাফ করে দেওয়া 
জায়েষ__য়াতে স্বামী তাকে ত্যাগ-বা করে.এমলিভাবে স্ত্রীর এ ত্যাঞঠা গ্লিহণ করা স্বামীর জন্যও 
জায়েয) এবং ঝেগড়া-বিবাদ কিংবা বিচ্ছেদের চাইতে তো) মীমাংসা (ই) উত্তম । ₹এরূপ 
মীমাংসা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় । কেননা) মানব মন (ক্বভাবত) প্রলোভনের সাথে সংযুক্ত (ও 
মিলিত) আছে। (লোভ পূর্ণ হয়ে গেলে সে রাষী হয়ে যায়। স্বামী যখন দেখবে যে, তার 
আর্থিক-ও আত্তিক স্বাধীনতা-_যার প্রতি তার" স্বভাব্জীত ঙ্গোর্'আছে__মোটেই ক্ষুণ্ন হয় না, 
অথচ বিনা মা্তলে স্ত্রী পাওয়া যায়, তখন সম্ভবত সে স্তাকে কিবাহ বন্ধনে রাখতে-সম্মত হয়ে 
যাবে। পক্ষান্তরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেস্ত্রীর লোভই হলো মীমাংসার আসল কারণ, তা 
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৫১০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


যে কারণেই হোক । অতএব উভয় পক্ষের বিশেষ বিশেষ লোভ এ মীমাংসার পথকে প্রশস্ত করে 
দেবে ।) এবং €হে পুরুষকুল) যদি তোমরা (হ্বয়ং নারীদের সাথে) সম্ধ্যবহার কর (এবং তাদের 
কাছ থেকে অধিকার মাফ করাতে ইচ্ছুক না হও) এবং তাদের সাথে (রূঢ় ও উপেক্ষামূলক 
ব্যবহার থেকে) সংযমী হও, তবে (তোমরা অনেক সওয়াব পাবে । কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাআলা তোমাদের কাজ-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন (এবং সৎকর্মের জন্য সওয়াব দীন করেন)। 
আর স্বভাবত তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে (সর্বপ্রকারে) সমান ব্যবহার করতে পারবে না। (এমন কি 
আস্তরিক আগ্রহের ক্ষেত্রে) যদিও তোমরা (এ সমান আচরণের যতই না) আকাঙ্্ষী হও' (এবং. 
এ ব্যাপারে তই না চেষ্টিত হও । কিন্তু মনের টান ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় । তাই এর উপর জোর 
চলে না৷ কোথাও যদি সমান আচরণ হয়েই যায়, তবে আয়াতে তার অস্বীকার উদ্দেশ্য নয়। 
মোট কথা, যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, তখন তোমরা এজন্য আদিষ্ট নও । কিন্তু আচরণ 
ইচ্ছাধীন না হওয়াতে এটা জরুরী হয় না যে, বাহ্যিক অধিকারও ইচ্ছাধীন হবে না ; বরং 
বাহ্যিক অধিকার প্রদান ইচ্ছাধীন ব্যাপার ৷ এটা যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার),মতএব.(তোষাঁদের 
অবশ্য করণীয় এই যে,) তোমরা (সম্পূর্ণরূপে অর্থ এই যে, অন্তর দ্বারাও _যাতে তোমরা 
স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ শরীয়তসম্মত অধিকারে তাদের প্রতি অসদাচরণ ও উপেক্ষা করো না) যাতে 
তাকে: (নির্যাতিতাকে) এমন করে দাও, যেমন ফেউ এদিকেও না, সেদিকেও না-_ (অর্থাৎ 
মধ্যস্থলে) দোদুল্যমান। (অর্থাৎ তাকে অধিকারও প্রদান করা হয় না যে, তাকে বিবাহিতা মনে 
করা যায় এবং তালাকও দেওয়া হয় না যে, স্বামীবিহীর্নমনে করা যায় এবং অন্যকে বিবাহ 
করতে পারে, বরং স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে রাখলে ভালরূপে রাখ) এবং (রাখলে অতীতে তার সাথে 
ধে-অপ্রিয় ব্যবহার করা হয়েছে) যদি (এসব ব্যবহার এই মহুর্তে) সংশোধন করে নাও এবং 
(ভবিষ্যতে এরপ ব্যবহার করা থেকে) সংযমী হও, তবে (অতীত বিষয়াদি ক্ষমা করা হবে। 
কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ঘা“আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, কক্ষণাময় 1 (বান্দা ক্ষমা করলে বান্দার হক 
সম্পর্কিত গোনাহর সংশোধন ইয়।' সুতরাং এ ক্ষমা, সংশোধন করার মধ্যেই এসে- গেছে। 
অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে তওবা বৈধ হবে এবং গ্রহবীয়ও হবে) এবং-স্থামী-স্ত্রী উভয়ে যদি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে-যায় (অর্থাৎ কোনরূপে বনিবনাও না“হয় এবং খুলা কিংবা তালাক হয়ে যায়), তবে 
তাদের মধ্যে কেউ- স্বামীর অন্যায় থাকলে স্বামী এবং স্ত্রীর ক্রুটি থাকলে স্ত্রী যেন মনে নাসকরে 
যে, তাকে ছাড়া অপরপক্ষে কার্যোদ্ধার হবে না । কেননা) আল্লাহ্‌ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা (উভয়ের 
অধ্য থেকে) প্রত্যেককে (অপরের) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন । (অর্থাৎ প্রত্যেকের অবধারিত 
কাজ অপর পক্ষকে ছাড়াই উদ্ধার হবে): লারা বিজ 
উপযুক্ত পথ বের করে দেন)। রঃ 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পণ্থনির্দেশ £ (2:5 (2_.45..5৮। 9 অত্র তিনটি 
আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা -মানুষের দাম্পত্য জীবনের এ্রমন একটি জটিল বদিক্ষ:সম্পর্কে -পথ 
নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই ষার সম্থুখীন 


না 
স্াটি 
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হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন 
একটি জটিল সমস্যা যার সুষ্ঠ সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিষহ হয় 
না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা 
হানাহানি পর্যন্ত পৌছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে উভয় "শ্রেণীকে এমন এক' সার্থক জীবন-ব্যবস্থা ধাতলে দেওয়ার জন্য অরতীর্ণ 
হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যন্তাবী ।- শ্রর অনুসরণে 
পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত. হয়ে যায়। আতর “যদি 
অমিবার্ কারণে সম্পর্কছেদ করতে হয়, ৪0574548457 
যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিছবেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে। ॥ 

১২৮তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিম্ছাকৃততাবে সথাসী-দীর সম্পর্কে 
ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্তেও পারস্পরিক মনের মিগ না 
হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ.নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে ।. যেমন, 
একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুস্রী না হওয়ারকারণে 
তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত । এমতারস্থায় 
সত্রীকেও এদাষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়+ 

অত্র আয়াতে শানেনযুল, প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী, প্রভৃতি 
কিতারে বর্ণিত রয়েছে এহেন:পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি --৯১১৮-:4-/9 
১--১৯১-5৪ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যবিভীয় ন্যায্য অধিকার ও 
চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে । আর জা যদি সন্তব না হয়, তবে কল্যাণকর'ও সৌজন্যমূলক 
পন্থায় তাকে বিদায় করবে. এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত. হয়, তবে জদ্রতা ও 
শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের 
অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা 
এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোরপোশের ন্যায্য দাবি আংশিক বা' পুরোপুরি প্রত্যাহার করে 
মাহীকে নব বান টি রাখার জনয গত ফ্যান দানি দর লা রার 
এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে। রর 
| কোরআন-করীমের অ্ আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার ন্বযতারপ্রতি.পথনর্দ করতে 
গিয়ে বলা. হয়েছে ০০০ ৮4391 ০১২০১ অর্থাৎ “প্রত্যেক অন্তরেই লোভ রিদ্যমান রয়েছে” 
কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে-বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে 
অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিষহ হতে পারে। তার. চেয়ে-বরধ.এখানে কিছু ত্যাগ 
্বীরার.করে পড়ে থাকাই লাভজনক । স্বামী হয়তো মনে রুরবে.যে, দায়-দায়িত্ব হতে-যখন 
অনেকটা. রেহাই পাওয়া. গেল, তখন তাকে. বিবাহবন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি ?:অতুএব এভাবে 
অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে । সাথে সাথে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ 


///.10910190781-0017 
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“যদি কোন নারী নিজ স্বামীর পক্ষ হতে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশংকা বোধ 
ফরে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্‌ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে 
পার্ম্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয় । শ্রখানে গোনাহ্‌ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, 
ব্যাপারচি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘবষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা 
কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বন্তৃত-এটা ঘুষের 
অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উভয় পক্ষের কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার 
ব্যাপার । অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়েয । . 

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় $ তফসীরে-মাযহারীতে 
বর্ণিতআছে যে, (১০0 1০4:55  অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে 
নেবে। এখানে । 2 4::; শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি- 
সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না, বরং তাদের নিজেদেরকে 
সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে 
স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ক্রটি'অন্য লোকের গোচরীভূত হয়; যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও 
চ9০54555558714558 
অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করন £ 

১6 ১৮১5 ক ০৪ 40100 গ 1৯... 05 
রঃ _ অর্থাৎ আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।” এখানে বোঝানো হয়েছে 
যে, অনিবীর্ধ কারণবশত স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যাষ্য 
অধিকার পুরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে 
সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্থার্থ পরিত্যাগ করে 
সমঝোতা করাও জায়েয । কিন্তু এতদসত্্েও স্বামী যদি সংযম ও খোদার্ভীতির পরিচয় দেয়, 
তীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্তেও তার সাথে সম্পর্কছেদ না 
করে' বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ-করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা*আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন । অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা 
ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান প্রদান করবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে 
“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন” বলেই ক্ষান্ত করা" হয়েছে । 
কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হবে কাল্পনার উর্ধে 
ধারণার অতীত। 
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. আলোচ্য আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই যে, স্বামী যদি দেখে যে, অনিরার্য কারণবশত 
ম্বীর সাথে তার মনের মিল হচ্ছে না এবং স্ত্রীও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তবে স্ত্রী 
মায়ত্তাধীন বিষয়ে যতটুকু সম্ভব তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে। মৌখিক সতকীকরণ, 
সাময়িক অনাসক্তি ভাব প্রদর্শন এবং প্রয়োজনবোধে সাধারণ মারধর পর্যন্ত করবে, যেমন সূরা 
নিসার প্রাথমিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্তেও যদি সংশোধনের আশা না 
থাকে অথবা সমস্যার মূল কারণ দূর করা স্ত্রীর সাধ্যাতীত হয়, তবে অযথা ঝগড়া-বিবাদ না 
বাড়িয়ে স্ত্রীকে জদ্রভাবে বিদায় করার শরীয়তসম্মত অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
এতদসত্বেও স্বামী যদি সংযম অবলম্বন করে স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, স্থীয় স্বার্থ ত্যাগ 
করেও স্ত্রীর দাবি-দাওয়া পূরণ করে, তবে তা তার জন্য অতি উত্তম প্রশংসনীয় ও বিপুল 
সওয়াবের বিষয় হবে। পক্ষান্তরে ঘটনা যদি বিপরীত হয় অর্থাৎ যদি স্বামী অযথাই স্ত্রীর প্রতি 
বিমুখ হয় এবং তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত রেখে কষ্ট দেয়, ফলে বাধ্য হয়ে স্ত্রী 
বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে। এমতাবস্থায় স্বামীও যদি তাকে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত হয়, তা 
হলে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর যদি স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে 
অসম্মত হয়, ত তবে শরীয়তী আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করে স্বামীর অবহেলা 
নিপীড়ন হতে নিফৃতি লাভ করার অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্তেও তরী যদি ধৈর্য 
ধারণ করে স্বামীর সাথে গ্রীত-সৌহার্দ্য বজায় রাখে, স্বীয় অধিকার উৎসর্গ করে-সর্বতোভাবে 
স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করে, তবে তার জন্য তা কল্যাণকর এবং বিপুল সওয়াবের ন্বিষয়-হবে । 

মোট কথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দুর করা ও 
ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে । অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত 
চরিত্র আয়ত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ 
থেকে বথাসাধ্য বিরত থাকা উচিত, উততয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় 
আসা বাঞ্নীয়। 

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিরোধের সমঝোতার ব্যাপারে উপনীত 
হওয়াকে জায়েয করা হয়েছে। আয়াতের শেষ দিকে সমঝোতা না হলেও উভয় পক্ষকৈ ধৈর্য ও 
সবর অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে । মাঝখানে সমঝোতাকে শ্রেয়তর, কল্যাণকর ও 
পছন্দনীয় বিষয় বলা-হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে 8% _; ১ 4০11 অর্থাৎ “সমঝোতাকরা অতি 
উত্তম।” বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে এর আওতায় স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, 
পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ তথা দুনিয়ার যাবতীয় দন্্-বিরোধই এসে গেছে অর্থাৎ সূর্বক্ষেত্রে 
আপোস ও সমঝোতার পদ্থাই সর্বোত্তম । 

সারকথা এই যে, দুনিয়ার যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নিজ নিজ-্বার্থ ও 
দাবির উপর অটল থাকার পরিবর্তে আধশিক-ক্ষতি স্বীকার করে মধ্যপন্থা অরলম্বন ও. সমঝোতা 
স্থাপন করা একান্ত বাঞ্থুনীয় ৷ হযরত রাসূলে.করীম (সা) ইরশাদ করেছেন £ 
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৫১৪ তফসীরে মা*'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


১১৯1১৯1৮০১৯ এ ৮৯০০ 21 ০7৮৯11০৮১৮৯ ৮৮০৩ 
১৯১৫ ০০৮৫৯ ১1৩১) ১১৯৫১৯05১21 653০ ০ ০৯১৯) 
(5১৫/৬০ ১৯০০৪০5৫111 ২০০ ৩৪ 

অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যে কোন সমঝোতা ও সন্ধিচুক্তি বৈধ। তবে কোন 
হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করার চুক্তি বৈধ নয়। স্বীকৃত শর্তের উপর স্থির থাকা 
মুসলমানদের কর্তব্য । তবে কেন হালালকে হারাম করার শর্ত পালন করা যাবে না।-_(তেফসীরে 
মাযহারী) 

যেমন, কোন স্ত্রীর সাথে তার ভগ্নিকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার শর্তে আপোস করা 
হলে তা বৈধ হবে না। কারণ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হারাম । অনুরূপভাবে 
স্ত্রীর কোন ন্যায/ অধিকার ও চাহিদা পূরণ না করার শর্তে সন্ধি করা অবৈধ । কেননা এর ফলে 
হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়। 

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর ভিত্তি করে হযরত ইমাম আজম (র) সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন যে, সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রকার আদান-প্রদান জায়েয আছে__তা দাবিদারের দাবি 
স্বীকার করে হোক বা অস্বীকার করে হোক অথবা নীরবতা অবলম্বন করে হোক । যেমন, বাদী 
বিবাদীর কাছে এক হাজার টাকা দাবি করল। বিবাদীও তার সত্যতা স্বীকার করে বলল যে, 
বাদীকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করা তার কর্তব্য । কিন্তু নগদ এক হাজার টাকা পরিশোধ 
করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল । এমতাবস্থায় বাদী কর্তৃক কিছু টাকা ক্ষমা করে বা টাকার 
পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে আপোস করা জায়েয অথবা বিবাদী কর্তৃক বাদীর দাবি 
স্পষ্টত স্বীকার বা অস্বীকার না করে নীরবতা অবলম্বন করা হলে কিংবা বাদীর দাবি স্পষ্টত 
অস্বীকার করেও যদি বলে যে, যা হোক তোমার সাথে আমি বিবাদ করতে চাই মা, বরং এত 
টাকার বিনিময়ে তোমার সাথে আপোস করতে চাই । উপরোক্ত তিন প্রকার সন্ধিচুক্তিই বৈধ 
এবং অর্থের আদান-প্রদান জায়েয ও হালাল । তবে অস্বীকৃতি বা নীরবতার সাথে সন্ধির ক্ষেত্রে 
অন্যান্য ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 

পরিশেষে অত্র আয়াতে উল্লিখিত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আপোস-নিষ্পত্তি সম্পর্কিত একটি 
মাসআলা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন মহিলা তার কোন ন্যায্য দাবি প্রত্যাহার 
করে স্বামীর সাথে আপোস করে যা স্বামীর দায়িতে ওয়াজিব ছিল--তা চুক্তির শর্ত অনুসারে 
চিরতরে মওকুফ হয়ে যাবে ; পরবর্তীকালে তা দাবি করার কোন অধিকার তার থাকবে না। 
পক্ষান্তরে তার যেসব পাওনা তখনই পরিশোধ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব ছিল না ; যেমন 
তবিষ্যতকালের খোরপোশ ও রাত যাপনের অধিকার __যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা স্বামীর 
যিম্মায় ওয়াজিব নয়, বরং আগামীতে ক্রমাৰয়ে ওয়াজিব হবে । এ ধরনের দাবি-দাওয়া ছেড়ে 
দিয়ে সমঝোতা করা হলেও তা চিরতরে রহিত হবে না, বরং যে কোন সময় স্ত্রী বলতে পারবে, 
এতদিন আমি অধিকার ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর ছাড়তে রাজী নই । আগামীতে আমার ন্যায্য 
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অধিকার আমাকে দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামীও আবার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকার 
ফিরে পাবে ।-_(তফসীরে-মাযহারী) 
(2০১০ সহ 001 ১৮৪৪ ০85 015 

অর্থাৎ আর যদি স্বামী-তরী পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেককে স্বাবলঙ্বী করে 
দেবেন। এই আয়াতে উভয় পক্ষকে আশ্বীস দেওয়া হয়েছে যে, সংশোধন ও সমঝোতার সব 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যদি বিচ্ছেদ হয়েই যায়, তবে হতাশ ও বিহবল হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং 
আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। মহিলার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও. অন্নবস্ত্রের 
ব্যবস্থা হয়ে যাবে, পুরুষের জন্যও অন্য স্ত্রী অবশ্যই জুটবে। আল্লাহ্‌র কুদরত অপার । অতএব, 
হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তারা বুঝতে 
পারবে যে, এক সময় তারা একে অপরকে হয়তো চিনতও না। আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয়কে 
একত্র করেছিলেন। অতএব, পুনরায় তিনি অন্যের সাথেও জোড় মেলাতে পারেন। 

আয়াতের শেষে (৫2 (2.9 | 31-4) অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ তাআলা সচ্ছলতা দানকারী, 
সুব্যবস্থাপক” বলে এ বিশ্বাসকে আরো জোরদার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে 

সংকীর্ণতা নেই। তার সব কাজই যুক্তিসঙ্গত ও হিকমতপূর্ণ যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ 
জ্ঞান দ্বারা আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। কাজেই এ বিচ্ছেদের মধ্যে তাদের স্বার্থ ও 
সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নিহিত থাকতে পারে । বিচ্ছেদের পরে হয়তো তারা এমন সাথী লাভ 
করবে যার সাহচর্ধে তাদের জীবন সার্থক ও সুখময় হবে! 

ইখতিয়ার-বহির্ভূত ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না £ দাম্পত্য জীবনকে 
দীর্ঘস্থায়ী ও সুখময় করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দান প্রসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 

১০০৯ সিএ 92145319059, 

অর্থাৎ “যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না।” 
ইতিপূর্বে সূরা নিসার প্রথম দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেঁ, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের 
মধ্যে সমতা ও ন্যায় নীতি বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য । যার ধারণা হবে, এ কর্তব্য আমি পালন 
করতে পারবো না, তার একাধিক বিয়ে করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে 8 


-৪৯৯19৪ 151১5 % ৩1 ০৯৯ 30 
অর্থাৎ “আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে একজন 
স্ত্রী যথেষ্ট ।” 
হযরত রাসূলে করীম (সা) কথা ও কাজে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখার 
উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তা লংঘন করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করেছেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় 
স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সমদর্শিতা বজায় রাখার প্রতি তীক্ষুদৃষ্টি রাখতেন। সাথে সাথে 
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৫১৬ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


০1০1 33 41০০ (৮৪ ৮১০ ১৩৪ 41৮1 ৮১৪৪ ৮৮০৪ 1৯ 1641 

অর্থাৎ “ইয়া আল্লাহ্‌! যতদূর আমার ইখতিয়ারভূক্ত তার মধ্যে আমি সমবণ্টন ও সমব্যবহার 

করলাম। অতএব যা আমার ইখতিয়ার-বহির্তৃত কিন্তু তোমার ইখতিয়ারভুক্ত অের্থাৎ আন্তরিক 
আকর্ষণ ও ভালবাসা) সে ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করো না।” 

রাসূলে করীম (সা)-এর চেয়ে অধিক সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর কে হতে 
পারে ? কিন্তু তিনিও মনের আকর্ষণকে ইখতিয়ার-বহির্ভৃত বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলার মহান দরবারে ওজর পেশ করেছেন। 

: সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতে বোঝা গিয়েছিল যে, স্ত্রীদের মধ্যে সর্বতোভাবে সমতা বজায় 
প্লাখা ফরজ যার ফলে আকর্ষণ ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা ফরয সাব্যস্ত হচ্ছিল । 
অথচ এটা স্বামীর ইচ্ছাধীন নয়। তাই এখানে মূল বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তোমাদের 
সাধ্যাতীত ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ফরয নয়, বরং খোরপোশ, আচার-ব্যবহার, রাত যাপন 
প্রভৃতি তোমাদের ইখতিয়ারতুক্ত ব্যাপারেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্‌ 
আ“আলা এ উপদেশটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে কোন রুচিবোধসম্পন্ন মানুষ তা 
মানতে বাধ্য । ইরশাদ হয়েছে ঃ 


৩৪৬ 


(৫ 151---১ ১৪৯১৯ রি রত 191.5 ৩1 1৮৯১৮-..১ 4 
.হ14025555501 
অর্থাৎ “যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, 
এমনভাবে একদিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, যাতে তাদের একজন মাঝপথে ঝুলে থাকে। 
এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুজন স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখার যতই চেষ্টা করো না 
কেন, মনের আকর্ষণ ও ভালবাসার দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এটা 
তোমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তবে হ্যা, তোমরা এক দিকে ঝুঁকে পড়ো না ; মনের আকর্ষণে উন্নত 
হয়ে আদান-প্রদানের ব্যাপারেও তাকে অগ্রাধিকার দিও না যার ফলে অন্য স্ত্রী মাঝপথে ঝুলে 
থাকে । বেচারীকে অধিকারও দেবে না আর বিদায়ও করবে না, এমন যেন না হয়। 
এই আয়াতে সমতা রক্ষা করাকে সাধ্যাতীত বলা হয়েছে। বস্তুত এটা আকর্ষণ ও 
অনুরাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । অতঃপর * 1। 4৫ 191 এ 9-$ অর্থাৎ “একদিকে পুরোপুরি 
ঝুঁকে পড়ো না”__বাক্য দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, আন্তরিক আকর্ষণ ও অনুরাগ তোমাদের 
ক্ষমতা-বহির্ভূত হওয়ার কারণে ক্ষমার্থ। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করে তোমাদের আযুত্তাধীন ক্ষেত্রেও 
তাকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। এভাবে এ আয়াত সূরা নিসার প্রথম আয়াতের এই ব্যাখ্যা 
দিচ্ছে যে, উক্ত আয়াত দ্বারা স্থুল দৃষ্টিতে আকর্ষণ ও অনুরাগে সমতা রক্ষা করা ফরয বোঝা 
গিয়েছিল। অতঃপর এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এটা ক্ষমতা- বহির্ভূত 
হওয়ার কারণে ফরয নয়। শুধু আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখা ফরয । 
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সূরা আনৃ-নিসা- ৫১৭ 


বহু বিবাহের বিপক্ষে দলির পেশ করা ভুল $ উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সেই সব লোকের 
ভ্রান্ত ধারণাও পরিষ্কার হয়ে গেল, যারা এ দু'টি আয়াতকে একত্র করে সিদ্ধান্ত নিতে চান যে, 
ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েয নয়। কারণ সূরা নিসার এক আয়াতে বলা হয়েছে, “যদি 
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অপারক হও, তবে আর বিয়ে করো না বরং এক 
্ত্রীতেই সত্তৃষ্ট থাক ।” অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা কখনও 
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না ।” অতএব, একাধিক বিয়ে করাই জায়েয নয় । 

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এহেন ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের উপকরণ যে 
অত্র আয়াতদ্বয়ের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন, তা এঁদের নজরে পড়ে না । দ্বিতীয় আয়াতে. ১.5 
৩২) 451১5 অর্থাৎ একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে অন্য স্ত্রীর প্রতি 
অবিচার করা হকে__বলা হয়েছে অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী রাখা জায়েয আছে, তবে কারো প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করা জায়েয নয় প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ৪ 

+-৯1৯৪10155 % ৪। 1৫৮৯ 303 এখানে শর্ত আরোপ করে বলা হয়েছে, “যদি তোমরা 
আশংকা বোধ করো যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীই যথেষ্ট ।” এখানে “যদি 
তোমরা আশংকা বোধ করো” শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমতা রক্ষা করা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব বা. সাধ্যাতীত নয় এবং একাধিক বিবাহও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়নি । অন্যথায় 
দু'টি আয়াত ও দীর্ঘ ইবারতের কোন প্রয়োজন ছিল না বরং ₹৫2১১+45 ৫ ০1:05 ০৯ 
আয়াতে যেমন এসব নারীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে বিয়ে হারাম এবং 
অন্য আয়াতে ১:81 ১"; (১755 3$ বলে দু'বোনকে এক সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা 
হারাম করা হয়েছে ; তদ্ধপ এক সাথে একাধিক বিয়েকে সরাসরি হারাম বলা. হতো... 
এমতাবস্থায় 'দু'বোন*কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখতে নিষেধ করার পরিরর্তে 'দু'নারীকে' এক 
সময়ে বিবাহ বন্ধনে আরদ্ধ রাখতে জরাসরি নিষেধ করাই সমীচীন হতো । এতদ্যতীত 'দু'বোন'কে 
একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে নিষেধ করায়. বোঝা যায়. যে, পরম্পর.বোন না হলে 
একাধিক বিয়ে জানেয। 





0382593 ৫89355১:930582 


০১৯০30%১৫$ ১৩৩১5 ১৮া ্ে +১ 
১৮৯৫০ 369৮20৩ রি ৬4) ৩৪০9 305: 
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৫১৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


৩০9125$ ১১০১০১৩৫০৮০১৩৩১৬৬ 
৫৩4 


রয়ে হই 727৮1 
১৪০৯৯50৩)। 590৩550৬0০৯ ৩০১০৬ 


2৯ ৮2৫ ৫ টিপীরত 
91%০% ৩৩৮ &)। ৩৫৫ 
(১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহ্র । বস্তুত আমি 
নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা 
সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহ্‌কে ; যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সেসব কিছুই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে । আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন অভাবহীন, 
প্রশংসিত । (১৩২) আর আল্লাহরই জন্য সে সব কিছু, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও 
যমীনে । আল্লাহই যথেষ্ট, কর্মবিধায়ক । (১৩৩) হে মানবকুল, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত' করেন? বস্তুত আল্লাহ্‌র সে ক্ষমতা 
রয়েছে । (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, 
দুনিয়ার কল্যাণ আল্লাহরই কাছে রয়েছে । আর আল্লাহ্‌ সব কিছু শোনেন, দেখেন। 


যোগসূত্র ৪ ইতিপূর্বে নারী ও ইয়াতীম সম্পর্কিত হুকুম-আহ্কাম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর 
এখানে কোরআনের বর্ণনারীতি অনুসারে আশ্বাস ও ভীতির বাণী বর্ণনা করা হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে সবই (একমাত্র) আল্লাহ্‌ 
তাআলার (জন্য ; অতএব, এহেন পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের নির্দেশ পালন করা একান্ত 
কর্তব্য)। আর (আনুগত্য স্বীকার করার এ নির্দেশ শুধু তোমাদেরকেই বিশেষভাবে দেওয়া 
হয়নি বরং) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারাগণ) এবং তোমাদের প্রতি নির্দেশ 
দিয়েছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (যাকে তাকওয়া বলা হয় এবং সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ 
. মান্য করা যার অন্তর্ভুক্ত । এইজন্য এ সূরায় 1১-£1 “তাক্ওয়া, অবলম্বন কর” বলে এরই ব্যখ্যা 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর তাদেরকে ও তোমাদেরকে এ 
কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,) যদ্রি তোমরা অবাধ্য হও, (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আদেশ-নিষেধ লংঘন কর, তবে তার কোনই ক্ষতি হবে না, বরং তোমাদেরই সর্বনাশ হবে। 
কারণ) আসমানসমূহে যা কিছু জাছে এবুং যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন । 
ক্ষেদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের অবাধ্যতার এত বড়-পরাক্রমশালী প্রভুর কি ক্ষতি হবে ? অবশ্য যে কেউ 
এত বড় শাহানশাহের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারই চরম সর্বনাশ হবে) আর আআবল্লাহ্‌.তা*আলা 
কারও (আনুগত্যের) মুখাপেক্ষী নন। (বেরং আল্লাহ্‌ স্বীয় স্তায়) প্রশংসিত ও (সর্বগুণে শুণান্বিত। 
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সূরা আনৃ-নিসা ৫১৯ 


কাজেই কারও অবাধ্যতা বা বিরোধিতার কারণে তার মহিমার কোন হানি হয় না।) আর 
আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন । আর (যেহেতু তিনি অনন্যনির্ভর 
পরম পরাক্রমশালী, অতএব, স্বীয় অনুগত বান্দাদের) কার্য নির্বাহের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
যথেষ্ট । (তার সহায়তা ভিন্ন তার অনুগত বান্দাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে-_এমন কোন 
শক্তিই নেই। অতএব, অন্য কাউকে ভয় করা বা কারো প্রতি ভ্রক্ষেপ করাও অন্যায় । আর) হে 
মানবকুল (আল্লাহ্‌ তা“আলা তোমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে ধর্মীয় বিধি- 
নিষেধ শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যথায়) তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে অন্যদের নিয়ে আসতে 
পারেন (এবং তাদের দ্বারা স্বীয় ইবাদত করাতে পারেন) আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন ক্ষমতা রয়েছে। 

(যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ৪4১: (০৪ )১:১.: (53 । অর্থাৎ যদি তোমরা 
অবাধ্য হও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা তোমাদের মত 
অবাধ্য হবে না। আল্লাহ্‌ ত“আলা তা অনায়াসে করতে পারেন। এতদসত্তেও তিনি তোমাদের 
সংশোধনের সুযোগ দান করেছেন। এটা তার নিছক অনুগহ ৷ অতএব, একে সুবর্ণ সুযোগ মনে 
করে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর এবং সৌভাগ্য অর্জন কর। আর) পার্থিব প্রতিদান যদি 
কেউ কামনা করে করুক ; (কিন্তু মনে রেখো-__দীনী কাজের সত্যিকার প্রতিদান আখিরাতেই 
লাভ হয়। ইহজীবনে কোন সৌভাগ্য বা সুফল পাওয়া না গেলে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করো না, 
বরং) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তার অসীম ক্ষ়তার আয়ত্তাধীন রয়েছে) দুনিয়া ও 
আখিরাতের (যাবতীয়) প্রতিদান। (িচ্চ ও নিম্নমানের যাবতীয় প্রতিদান যখন তার ক্ষমতাধীন, 
তখন তার কাছে উচ্চমানের প্রতিদানই প্রত্যাশা করা বাঞ্নীয়।) আর আল্লাহ্‌ তা“আলা সব 
কিছু শ্রবণ করেন ও লক্ষ্য রাখেন। (সবার আবেদনই তিনি শোনেন ; তা দুনিয়ার জন্য হোক 
বা আখিরাতের জন্যই হোক। সবার মনোভাব তিনি লক্ষ্য রাখেন। আখিরাত কামনাকারীদের 
তিনি আখিরাতে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং দুনিয়াতেও আংশিক দান করেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া 
প্রার্থীদেরকে আখিরাতে বঞ্চিত করবেন। সুতরাং কোন ইবাদতের মধ্যে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্য 
নিহিত থাকা বাঞ্ধুনীয় নয়। তবে পার্থিব প্রয়োজনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়া 
দৃষণীয় নয়।) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতর্য বিষয় 

০০০%। ৩৪1৩ ০৮৮০এ। [৮54 অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ 
তা'আলার । এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে 
আল্লাহ্র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তার দরবারে অভাবহীনতা । দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, 
কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্‌ তা'আলার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্‌ পাকের 
অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য 
করো, তরে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন এবং অনায়াসে 
তা সুসম্পন্ন করে দেবেন। 
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৫২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান । তিনি 
ইচ্ছা করলে এক মুহুর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ 
থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম । অবাধ্যদের 
পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনন্যনির্ভরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে 
তি দন করা হযেছে। | 


রর এ) রি এ ০422 এ 
ক টাল 


(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র ওয়াস্তে 
ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যে দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী 
আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও । কেউ.যদি ধনী কিতবা দরিদ্ব হয়, তবে আল্লাহ্‌ 
তাদের শুভাকাজ্ছী তোমাদের চাইতে বেশি । অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর 
কামনা-রাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমব্রা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ! (প্রাপ্য পরিশোধের সময়, বিচার-মীমাংসাকালে ও যাবতীয় লেন-দেনের 
মধ্যে) ন্যায়-নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। (স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দানকালে) আল্লাহ্‌ 
তাআলার (স্তুষ্টি লাভের) জন্য (সত্য) সাক্ষ্য দান করো, যদিও (উক্ত সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি 
তোমাদের) নিজেদের .বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয়-স্বজনের (স্বার্থের) পরিপুস্থী হয়। (আর 
সাক্ষ্যদানের সময় এরূপ খেয়াল করো না যে, যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে) সে যদি ধনী 
ব্যক্তি হয় (ভবে -তার সাথে সৌহার্দ্য বিনষ্ট করা- কিংবা শক্রতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।) অথবা 
সে যদি দরিদ্র হয়, তার ক্ষতি করা অনুচিত । (তোমাদের সাক্ষ্য দানকালে কোন পক্ষের প্রাচুর্য 
বা. দারিদ্র্যের প্রতি বা ক্ষতি বা লাভের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করো না। কারণ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য 
দেওয়া হবে) সে ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক, তাদের সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক (তোমাদের চেয়ে) 
নিকটতর ৷ (কেননা তোমাদের সম্পর্ক খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু খোদার সম্পর্ক কারো প্রদত্ত নয়। 
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সূরা আন্-নিষা ৫২১ 


শক্তিশালী সম্পর্ক সত্তেও আল্লাহ্‌ তা*আলা তাদের কল্যাণার্থে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সাক্ষ্য - 
দানকালে অকপটে সত্য কথা বলতে হবে, যদি তাতে সাময়িকভাবে কোন পক্ষের ক্ষতিও 
হয়। এমতাবস্থায় তোমাদের দুর্বল সম্পর্কের বাহানা দিয়ে কারো সাময়িক উপকারার্থে সত্য 
সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ হবে । অতএব) তোমরা (সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ) প্রবৃত্তির 
দাসত্ব করো না। (আর) যদি তোমরা সাক্ষ্য বিকৃত করো কিংবা সাক্ষ্যদানে বিমুখ হও, তবে 
(ম্বরণ রাখবে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সমুদয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কেই অবহিত। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাধিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা 
এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি । 
“সুরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে 
₹ সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা- সমূহও 
স্ট্রভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত 
রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমন কি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন । সুরা হাদীদের 
আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আ)-কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর 
একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক. সহীফা ও আসমানী কিতাব নায়িল করার অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকেন 
শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও 
ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক জাইন অনুসারে উপযুক্ত শান্তি,দান করে 
সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে। 
সূরা হাদীদের ২৫তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ রি 
১52019015৩1 00705 5 এ০০ এা আও 
৮৭] তম এু্দ০ন৪) 42৪ ১:-৯৭। (451, ৩1 দি 
অর্থ নিশ্চয় আমি স্বীয় রাসূলদের প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ ধ্েরণ করেছি এবং তাদের সাথে 
কিতাব ও মাপকাঠি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । আর আমি লৌহ 
অবতীর্ণ করেছি যার ভেতরে রয়েছে বিপুল ক্ষতি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ ও সুফল ।. | 
এতদৃদ্বারা বোঝা গেল যে, নবী ও রাসূলদের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল, 
করার বিরাট আয়োজন প্রধানত ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির খাতিরেই করা হয়েছে। পরিশেষে. 
লৌহ অবতীর্ণ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল মানুষকে ন্যায়-নীতির উপর 
স্থির রাখার জন্য শুধু উপদেশ ও নীতিবাক্যই- যথেষ্ট হবে-দা, বরং.কিছু দুষ্ট লোক এষনও 


মা'আরেফুল- কোরআন (২য় খণ্ড)__-৬৬ 
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৫২২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


থাকবে যাদেরকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এবং লৌহান্ত্রের ভীতি প্রদর্শন করে সৎপথে 
আনতে হবে। 


ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, 
বরং প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে 
সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায্য সাক্ষ্য দিতে দীড়িয়ে যাও, কোন গোষ্ঠীর 
প্রতি শক্রতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুত না করে । এটাই তাকওয়ার অধিকতর 
নিকটবর্তী । আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
অবহিত রয়েছেন। 

সূরা নিসা, সূরা হাদীদ ও সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 
যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই 
বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে 
ন্যয়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে । অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের 
- বিশেষ দায়িত্ । তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা 
তো ন্যায়নীতির ধার ধারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না ; 
তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপ্পরিহার্য। 
এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা 
করতে পারেন । 

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো, দূরের কথা, শিক্ষিত. সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও 
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িতু । এ ব্যাপারে জনগণের কোন 
দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও 
জনগণ দু'টি পরম্পরবিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দু্তর 
ব্যবধান ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি 
দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা 
বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ-প্রবণতা ক্রমবর্ধমান । আজকাল সব 
দেশেই আঁইন প্রণয়নের জন্য এসেম্বলী রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর 
তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে । অতঃপর 
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সূরা আন্-নিসা ৫২৩ 


নির্বাচিত সদস্যরা দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। তারপর জনমত যাচাই করার 
জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর 
সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের অসংখ্য প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে ওঠে, যার অসংখ্য 
শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িতে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের 
সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ । দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তারা সক্রিয় 
কর্মত্পরতা প্রদর্শন করছেন । কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্বেও প্রচলিত, তন্্-মন্ত্রের মোহমুক্ত 
টা 8450 458 
পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, 
০৯ ৮০৯ ৭ ১ ১৬১ ৫ (১১ ০০০ ৯ ১৮৫5 
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_ সবাই দেখছে ক্রমে উজ্জ্বলতা ও উন্নতি বাড়ছে 

অথচ আমি দেখছি বিশ্বে দুর্গতি ও অবনতিই কেবল বাড়ছে। 

আজ থেকে একশ বছর আগেকার অবস্থা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করুন। তথ্য ও 
পরিসংখ্যান সংরক্ষিত রয়েছে। তা স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, আইন-কানূনের বেড়াজাল যত 
বিস্তৃত হয়েছে, আইনের মধ্যে মানবীয় চাহিদার যতই প্রতিফলন ঘটেছে, আইন প্রয়োগ করার 
জন্য প্রশাসন যন্ত্রের পরিধি যতই -বিস্তৃত হয়েছে, এক প্রকার পুলিশের স্থলে বিভিন্ন ্রকার 
পুলিশের যতই উদ্তব হয়েছে, দিন দিনততই অপরাধের খতিয়ানও দীর্ঘ হয়েছে, মানুষ ন্যায়নীতি 
হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং একই গতিতে পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। 

আল্লাহ্‌-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশাস্তির চাবিকাঠি £ সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন 
যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
রাসূলে-আরাবী (সা)-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম 
হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি এবং 
ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না, একমাত্র আল্লাহ্ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশাত্তি ও 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে, যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্‌ 
উপলব্ধি করতে ও তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
জনসাধারণ একথা বলে দায়িত এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ । কোরআন-মজীদের 
57524725 
মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। 


সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতের শেষে আছে £ 1১১১ ১৬1০ (23512 2 “নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। সূরায়ে মায়েদার শেষে 
আছে $ 24:55 ০:93 থা) “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা“আলা.অবহিত আছেন তোমাদের কার্যকলাপ 
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৫২৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন [ দ্বিতীয় খণ্ড 


সম্পর্কে ।” সূরায়ে হাদীদের আয়াতের শেষে আছে %%:১- 58 0 | “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শক্তিশালী, পরাক্রমশালী ।” 

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও 
অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর 
আয়াতসমূহের শেষদিকে এমন এক তত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষের 
ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহাবিপ্রবের সূচনা করুতে পারে । তা হলো, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও প্রতিফল 
লাতের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে একশ বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত 
বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই 
আজকের মহাশৃন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও 
নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। 

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, 
ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, 
উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা 
কোথাও পাবে.না। কোন অধ্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ-উপথহেই তা খুঁজে 
পাওয়া যাবে না, বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে-আরাবী (সা)-এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, 
আল্লাহ্‌-ভীতি ও আখিরাতের বিশ্বাসের মধ্যে । ইরশাদ হয়েছে ঃ ১5২1১ ই 
51511 অর্থাৎ মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। 
ফিরেন নিটাযি বে রানার জার 
করতে বাধ্য। পনি ০০০০৯ ৬.০ ৯ অনুভূতিশীল অন্তর ও 
অন্ত্দষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি ফায়দা। 

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 
বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে__যাকে 
পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া 
সুখ-শীন্তির আঁধারে পরিণত হবে । আখিরাতে বেহেশ্ত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের 
নমুনা উপভোগ করা যাবে । ইরশাদ হয়েছে 8১:৫2) 71৪ 7 ১১ ০1 আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্‌র সম্মুখে জবাবদিহির জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে 'তয় রাখে, তার জন্য দু'টি 
বেহেশ্ত রয়েছে)। 

এ আয়াতের এক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্তীরু ব্যক্তিরা দু'টি জান্নাত লাভ করবে । তন্মধ্যে 
একটি পরকালে, অপরটি ইহজীবনেই নগদ দেখতে পাবে ।.এটা. কোন কষ্ট্-কল্পিত ধারণা রা 
কথার কথা নয়, বরং এ পয়গাম বহনকারী মহান ব্াসূল (সা) একে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন। 


///.091019021-0017 


সূরা আন্-নিসা ৫২৫ 


পরবর্তী খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং সুন্নতের অনুসারী অন্যান্য মুসলিম সুলতানের আমলেও 
“বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে পানি পান করা'র প্রবাদটি একটি বাস্তব সত্যরূপে. পরিলক্ষিত 
হয়েছে ।*আমীর-গরীব, বদশাহ্‌-ফকীর ও শ্রমিক-মালিকের বৈষম্য সম্পূর্ণ মিটে গেছে। তখন 
আধার রাতে নিজ গৃহের নির্জন কামরার ভেতরেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা গ্রদর্শন.করাকে প্রত্যেকে 
নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। এটা কোন অলীক কাহিনী নয়, বরং এঁতিহাসিক সত্য;-ম্বার 
সত্যতা বিধর্মীরাও অকপটে স্বীকার করেছে এবং উদার, নিরপেক্ষ ও বিবেকসম্পন্ন যে কোন 
অমুসলমানও তা স্বীকার করতে বাধ্য। 

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু জানার পর বিস্তারিত তফসীর পাঠ করুন। 

আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ ৮. রা ১৮ 4$ (১:১৫ - ৮... শব্দের অর্থ ইনসাফ, 
ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রত্যেককে তার যোগ্য মর্যাদা ও পূর্ণ অধিকার প্রদান করা । আল্লাহ্র 
ইক ও সর্বপ্রকার মানবীয় অধিকারই 'এর আওতাতুক্ত। অতএব, ন্যায়নিষ্ঠার অর্থ কারো প্রতি 
অবিচার ও অন্যায় আচরণ না করা, অত্যাচারীকে বাধা দান করা, মজলুমের সাহায্য করা, 
প্রয়োজন হলে তার পক্ষে সাক্ষ্যদানে পশ্চাদপদ না হওয়া, কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি হলেও সাক্ষ্যদান 
করতে গিয়ে সত্য ঘটনাকে বিকৃত না করা বা চাপা না দেওয়া, ক্ষমতাসীন প্রশাসন, কর্তৃপক্ষের 
কাছে কোন মোকদ্দমা দায়ের হলে ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষকে অতি দৃষ্টিতে দেখা, কোন 
দিকে পক্ষপাতিত্ব না করা, সাক্ষীদের জবানবন্দী মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা, সত্য উদ্ধারের 
জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চানালো এবং পরিশেষে পূর্ণ ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত ঘোষণা-করা 
ইত্যাদি সবই 'কিসত"-এর আওতাভুক্ত । 

ন্যায়নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ $ সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতত্বয় যদিও ভিন্ন ভিন্ন 
সূরার অংশ, কিন্তু উভয়ের বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি 
কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথমত কারো সাথে বন্ধতৃ, ভালবাসা ও আত্মীয়তার 
সম্পর্ক যার ফলে সাক্ষীর অন্তরে একথা উদয় হয় যে, তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দান করা 
বাঞ্থনীয়, যাতে তাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, বরং তারা যেন উপকৃত হয়। জজ বা 
বিচারকদের অন্তরে এরূপ ভাবের উদয় হয়. যে, তাদের সপক্ষেই রায় দান করা উচিত। 
দ্বিতীয়ত, কারো সাথে শক্রতা ও বিদ্বেষ, যা সাক্ষী ও জজকে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য ও রায় দানে 
প্ররোচিত করে থাকে । মোট কথা, বন্ধুত্ব ও শক্রতা মানুষকে ন্যায়নীতির পথ থেকে বিচ্যুত 
করে অন্যায়-অবিচারের পথে পরিচালিত করতে পারে । সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতদ্বয়ে এ 
আত্মীয়তাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ৪ ১১১ 5১1) 5৫১1191191 অর্থাৎ 
নিজেদের পিতা-মাতা বা নিকটাত্বীয়দের ক্ষতি হলেও সেদিকে লক্ষ্য না করে সত্য সাক্ষ্য দান 
. করো । সূরা মায়েদার আয়াতে বিদ্বেষ ও শক্রতাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ 
হয়েছে 8 582) ১১1 ১৯11১০119১5 3 1 42 1৬৪ ১৫৮৫০ ০৯৪ অর্থাৎ “কোন গোষ্ঠী 
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৫২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন £ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিশেষের প্রতি শক্রতার কারণে তোমরা ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিও না, বরং ন্যায়নিষ্ঠ হও ।” 
শক্রতাবশত কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য বা রায় দান করা অনুচিত। 

ৃ উভয় আয়াতের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 
402 25 ৮১ ০:৫৪ আর সূরা মায়েদার আয়াতে ৮.1 2 15 এ] ১১০ বলা হয়েছে 
'অর্থাৎ প্রথম আয়াতে দুটি কথা বলা হয়েছে। (প্রথম) কিয়াম, বিল কিস্ত। (দ্বিতীয়) শাহাদাত, 
লিল্লাহ্‌। অন্য আয়াতেও এ দু'টি কথাই বলা হয়েছে। তবে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'কিয়াম- 
লিল্লাহ্‌* ও “শাহাদাত-বিল কিস্ত' বলা হয়েছে। 

অধিকাংশ মুফাস্সিরে কিরামের. মতে এভাবে শিরোনাম পরিবর্তিত হলেও ভাবার্থ একই 
রয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার 
নির্দেশ শুধু ১৮... শব্দ দ্বারাও দেওয়া যেত, কিনতু তার পরিবর্তে ১. ১ ১১৪ 1254 অন্যত্র 
4 3:45 155 বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে দু'চারটি 
ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বজায় রাখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না । কেননা, যে কোন স্বার্থপর 
নিষ্ঠুর ব্যক্তিও ক্ষেত্র বিশেষে ইনসাফ করে থাকে । কাজেই এটা একান্তই সাধারণ ব্যাপার, বরং 
এক্ষেত্রে ১_১15$ শব্দ ছারা বোঝানো হয়েছে যে, সর্বাবস্থায়, সব সময় শক্র-মিত্র নির্বিশেষে 
'ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকবে । 

এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিশ্ববাসীকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার যে অপূর্ব মূলনীতি 
অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তা কোরআনে আজীমের একক বৈশিষ্ট্য । একে তো কোরআন 
পাকে শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে আল্লাহ্‌ তাআলার অসীম ক্ষমতা ও. পরাক্রম এবং 
শেষ বিচারের তীতি প্রদর্শন করে সবাইকে এরই জন্য তৈরি করা হয়েছে যে, জনগণ নিজেরাও 
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং যারা আইনের সমালোচনার দায়িত্বে নিয়োজিত কিংবা আইন 
প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, তারাও আল্লাহ্‌ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় অন্তরে রেখে মানুষের সেবা 
ও কল্যাণের চেষ্টা করবে, আইনকে বিশ্বশান্তি ও মানুষের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম বানাবে । 
মানুষের হয়রানি বৃদ্ধি করে কিংবা আদালতী চক্রে ফেলে মজলুমদের প্রতি জুলুমের মাত্রা 
বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করবে না। নিজেদের হীন স্বার্থে বা অর্থের বিনিময়ে আইনকে বিক্রি করবে 
না, বরং নিঃস্বার্থতা ও আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য 
সাধ্যানুযায়ী ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে। 

দ্বিতীয়ত, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমান তথা সব মানুষেরই দায়িত্ব 
ও কর্তব্য । সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতে 15:21 231 (_$% বলে সমগ্র মুসলিম জাতিকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা হাদীদে ৮... 2] 1.1 ১8: বলে ইনসাফ কায়েম করার দায়িতৃ 
সমগ্র মানব জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ?২...::1 4: %; বলে সতর্ক 
করা হয়েছে যে, শুধু অন্যের কাছেই যেন ইনসাফের দাবি করা না হয়, বরং নিজের থেকেও 
ইনসাফ আদায় করতে হবে। নিজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রদান 
করতে হলে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলবে না, যদিও তার ক্ষতিটা 
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নিজেকেই ভোগ করতে হয়। কারণ পার্থিব ক্ষতি নগণ্য ও সাময়িক। পক্ষান্তরে এখানে মিথ্যা 
ভাষণ দিয়ে স্বার্থোদ্ধার করা হলে তার বিনিময়ে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। 

রর ৩ 5 9 1 পি 1 ৮5 ৫ ্ 

&০0% 53 ৮92 48555 9১ 3159 122 58 ৫ 


সিি১2 [72 রি 0 রি 276৫ 


262৮ 4 %” 


28062 (৩-1৮০৫-2৩5 ছিবযহোে রে 5 
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1৮2 তা এলি 2৮ পাত ১৮৫৮ 


৫:১০ ১১৮১৪/%2 


(১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্থাস স্থাপন 
কর তার রাসূল ও তার কিতাবের উপর, যা তিনি নাধিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপরূ'এবং 
সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাধিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে । যে আল্লাহ্‌র উপর, 
তার ফেরেশতাদের উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত 
দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথন্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে । (১৩৭) যারা 
একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং 
আবারো কাফির হয়েছে এবং কৃফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে না কখনও 
ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন। 


যোগসূত্র £ ইতিপূর্বে ইসলামী অনুশাসনের কতিপয় শাখা-প্রশাখার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
ঈমান ও কুফর সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত 
আলোচনা শুরু করে সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছান হয়েছে। প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ঈমান সম্পর্কে । অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত 
ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ, (অর্থাৎ যারা মোটামুটিভাবে ঈমান এনে মুমিনদের দলভুক্ত হয়েছে) 
তোমরা (আবশ্যকীয় আকায়েদ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শোন) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
(সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি ঈমান আন এবং তার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর (রিসালতের) প্রতি 
এবং সে কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) প্রতি, যা তিনি স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর 
প্রতি নাধিল্‌ করেছেন এবং এসব কিতাবের (সত্যতার) প্রতি যা তিনি.[রাসূল (সো)-এর পূর্ববর্তী 
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(োসূল)-দের উপর নাধিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান 
আনার মধ্যে অন্যান্য নবী, ফেরেশতা ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।] 
আর যে কেউ আন্মাহ্‌ তা"আলার সত্তা বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে এবং অনুরূপভাবে যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ফেরেশ্তাদের (স্বীকার করে না) আর (যে) তার রাসুলদের [যাদের মধ্যে 
হযরত মুহাম্মদ (সা)ও রয়েছেন] অবিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে 
না,.নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে পতিত হয়েছে। নিশ্চয় যারা (প্রথমে একবার) ঈমান 
এনেছে, (কিন্তু ঈমানের উপর স্থির থাকেনি, বরং) আবার কাফির হয়েছে, পুনরায় ঈমান 
এনেছে কিন্তু) এবারও ঈমানের উপর অটল থাকেনি (তাহলে তাদের প্রথমবারের মূর্তাদ 
হওয়ার অপরাধ ক্ষমা করা হতো ।) বরং তারা আবার কাফির হয়েছে । অতঃপর আর ঈমান 
আনেনি । (যদি পুনরায় ঈমান আনত, তবে আবার তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হতো ।) এবং 
তারা কুফরীর দিকেই অগ্রসর হয়েছে অর্থাৎ অস্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরীর উপরই স্থির ছিল)। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এহেন 'লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে চির আকাঙ্কিত 
বেহেশতের পথও দেখাবেন না (কেননা, ০০০০০০০০০৬৪ 
মু'মিন থাকা শর্ত) । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

5৫105 ১৪৩ 0 কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। 
আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত 
মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাফির হয়েছিল, অতঃপর 
তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করে কুফরীর 
"চরমে উপনীত হয়েছে । _(তফসীরে রূহুল মা'আনী) 

১2১758228১১ । ১৫ এ এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বারবার কুফরীর 
মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত.হয়ে যায়। 
ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসের অকাট্য 
দলিলাদির ছারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কষ্টর কাফির বা মূর্তাদই হোক, যদি সত্যিকারভাবে 
তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। স্কৃুতএব, বারবার কুফরী করার পরও 
যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, ত তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে। 


2950235520৬ 2৮৩৫ ৩৮৮৩৩৫ 35:71) 
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(১৩৮) সেসব মুনাফিকরে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে; তাদের জন্য নির্ধারিত বয়েছে 
বেদনাদায়ক আযাব-_ (১৩৯) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদের নিজেদের বন্ধু 
বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহ্রই 
জন্য । (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন 
যে, যখন আল্লাহ্‌ তা“আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও দিদ্রূপ হতে শুনবে, 
তন্ন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় । তানা হলে 
তোমরাও তাদেরই মত হযে যাবে । আল্লাহ্‌ দোষখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিব্পদের একই 
জায়গায় সমবেত করবেন । (১৪১) এরা এমনি মুনাফিক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের 
প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকে । অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত 
হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফিরদের. ষদি 
আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের 
কবল থেকে রক্ষা করিনি ? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা 
করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফিরদের মুসলমানদের উপর বিজয় দান. করবেন না। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, নিশ্চয় তাদের জন্য পেরকালে) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি (নির্ধারিত ও প্রস্তুত) রয়েছে। (তারা অন্তরের আকীদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো 
ঈমানদারদের মত ছিলই না, অধিকন্তু বাহ্যিক চাল-চলনও মুসলমানদের ন্যায় বজায় রাখতে 
পারেনি । তাই) মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে হণ করে । তারা ওদের কাছে 
(গিয়ে) কি সম্মান লাভ করতে চায় ? তবে (তাদের জানা উচিত যে,) নিশ্চয় সম্মান তো সম্পূর্ণ 
আল্লাহ্‌র (ইখতিয়ারভুক্ত ।'তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। 


৪ 





শাসপিসি 


টং] 








মা'আরেফুল- কোরআন (২য় খ্ড)-_-৬৭ 
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৫৩০ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি ওদেরকে এবং তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদেরকে 
সম্মান দান না করেন, তবে_তারা কিভাবে সম্মান লাভ করবে ? হে ঈমানদারগণ ! তোমরা 
মুনাফিকদের মত কাফিরদের সাথে কোন অবস্থাতেই, বিশেষ করে, তারা যখন কুফরী কথাবার্তা 
বলে তখন বন্ধুত্ব করো না।.যেমন,) কোরআন পাকের (অত্র মাদানী সূরার পূর্বে মন্বী সূরা 
আন“আমের) মাধ্যষে আল্লাহ্‌ তা'আলা) তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন যে, যখন 
(কোন মজলিসে) আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার ও উপহাস (-মুলক কথাবার্তা ও) আলোচনা 
শুনতে পাও, তখন তারা অন্য কথায় মগ্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বসো না। (এহেন 
বিদ্রুপক্লারী মক্কায় ছিল কাফির ও মুশরিকরা আর মদীনায় প্রকাশ্যে গোপনে ইহুদীরা দুর্বল ও 
দরিদ্র মুসলমানদের সম্মুখে মুনাফিকরা, অতএব, মন্কায় মুশরিকদের মজলিসে অংশগ্রহণ যেমন 
নিষিদ্ধ ছিল, তদ্রুপ সর্বত্র ইহুদী ও মুনাফিকদের মজলিসে যোগদান করাও নিষিদ্ধ । কেননা,) 
এমতাবস্থায় তোমরাও তাদের মত (গোনাহ্গার সাব্যস্ত হবে 7) যদিও উভয়ের অপরাধের মধ্যে 
প্রকারভেদ রয়েছে মে, একটি কুফরী, অপরটি ফাসিকীএ কাফির ও মুনাফিকদের মজলিসে 
উপবেশন করা সমভাবে নিষিদ্ধ । কেননা কুফরী কথাবার্তা বলা কুফরী কার্যকলাপে মগ্ন 
হওয়ারই মূল উৎস। (অর্থাৎ কুফরী ভাবধারার দিক দিয়ে উত্তয় দল একই সমান ।-অতএব, 
ফুফরীর শাস্তি ভোগ করা অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার ব্যাপারেও তারা উভয়ে 
একই বরাবর হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা*আলা কাফির ও মুনাফিকদের সবাইকে জাহান্নামের 
মেধ্যে একই স্থানে) একত্র করতবন। (এসব মুনাফিক) যারা তোমাদের (উপর বিপদের) 
প্রতীক্ষায় রয়েছে, (এবং আকাজক্কাঁ করছে) অতঃপর আল্লাহ্‌র তরফ হতে যদি ভোমাদের বিজয় 
হয়, তেবে তোমাদের কাছে এসে বলে), আমরা কি তোমাদের সাথে (জিহাদে শরীক) ছিলাম 
না? (কেননা গনীমতের মালে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে 'বাহ্যিকভাবে শুধু নাম কা ওয়াস্তে 
মুসলমানদ্দর দলভুক্ত থাকত) । আর“ দি" কাফিরদের কিছুটা (বিজয়ের) ভাগ্য হতো (অর্থাৎ 
খটনাক্রমে তারা ঘদি জয়লাভ করত) তবে (তাদের কাছে গিয়ে) বলত , আমরা কি তোমাদের 
উপর জয়যুক্ত হচ্ছিলাম না ? (পরে তোমাদেরকে জয়যুক্ত'করার মানসে মুসলমানদের সহযোগিতা 
(তোমরা যখন-পরাস্ত হচ্ছিলে, তখন) আমরা কি তোমাদের মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা 
করিনি ? (কাজেই আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং যা কিছু তোমাদের হস্তগত হয়েছে, 
তার কিছু অংশ আমাদেরও দান কর। এভাবে দুদিকেই তারা হাত পেতে থাকে । যা হোক, 
দুনিয়ায় তারা বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
করছে।) অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে (বাস্তব) 
ফয়সালা দান করবেন এবং (উক্ত ফয়সালার মাধ্যমে) আল্লাহ্‌ তাআলা কিছুতেই কাফিরদের 
মুসলমানদের উপর (আধিপত্যের) পথ দেবেন না। (বরং কাফির ও মুনাফিকরা অপরাধী 
বেহেশতে প্রবেশ করবে 1 এটাই যথার্থ ফয়সালা)। 
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সূরা আনৃ-নিসা ₹৩১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

জনা হাহা রান তবে 
এহেন দুঃসংকাদকে ০১_.১১ অর্থাৎ “সুসংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত 
সম্পর্কে কোন সুসংবাদ শোনার জন্য প্রত্যেকেই উদ্থ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এ 
ছাড়া আর কোন সংবাদ নেই, বরং তাদের জন্য সুসংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র 
ভবিষ্যদ্বাণী । 

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় ঃ দ্বিতীয় আয়াতে 
কাফির ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক. বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে. এ ধরনের 
আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করত একেও অযথা-অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা ইরশাদ করেন £ (০১৯৯৭ ৯ 058১০ 0৯ 30524 অর্থাৎ “তারা 
কি ওদের কাছে. গিয়ে মর্ধাদা লাভ করতে চায় ? মর্যাদা তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ইখতিয়ারাধীন।” .. | 

কাফির ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার 
প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মানমর্যাদা, শক্তি-সামর্ঘ্য, ধনবলে প্রভারিত হয়ে 
হীনমন্যতার শিকরি হয়.এবং মনে করে যে, ওদের স্বাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মানমর্যাদা 
বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে.রলেন যে, তারা এমন লোকদের 
সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাজ্ফা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার-কোন মূর্মাদা নেই। 
তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো এরুমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা*আলার ইখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা. সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা 
সবই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত । অতএব, নিন র  হাা 
মর্যাদা লাভ করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামি ৃ 

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের “সূরায়ে মুনাফিকুন” এ ইরশাদ হয়েছে, 


১০১০০০১ ১৪৪৮০)। ১51 ১৯০৯০) ১9১৯১৭। ২ 
অর্থাৎ আনমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং তদীয় রাঁসূলের জন্য এবং ঈমানদারদের 
জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়৷ 
এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল (সা) ও মুমিনদের উল্লেখ করে ৰোঝানো 
হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা । তিনি যাকে. ইচ্ছা আংশিক র্যাদা দান 
করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মু'মিনগণ যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত "অনুগত, পছন্দনীয় ও 
প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিকদের ভাগ্যে 
সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই । অতএব, তাত্দর সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে অম্মান - 
অর্জন করা সুদূর পরাহত ৷ ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ 
(০4৮-2৯) 4114131২০০০ 095০1 ৩০ 
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৫৩২ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি বান্দাদের (মেখলুকের) সাহায্যে মর্ষাদাবান হওয়ার বাসনা করে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাকে লাঞ্কিত করেন। 

- মুস্তাদরাকে হাকেম-এর ৮২ পৃষ্ঠায় আছে যে, হযরত উমর (রা) সিরিয়ার প্রশাসক হযরত 
ইবু উবায়দা (রা)-কে বলেন £ 
+৫১০৮৪ ০4০4। ৭১55৩ ১০১0 401115১555 ০৭০৭ ০৪156, 

12185 40018585511015151542 -১-০50 411 
অর্থাৎ “হে আবূ উবায়দা ! তোমরা সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য ছিলে, ইসলামের দৌলতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদাহীন ছিলে, অতঃপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ইসলামের দৌলতে তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। অতএব, মনে 
রাখবে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে যদি তোমরা সম্মান অর্জন করতে চাও, তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের লাঞ্কিত ও অপমানিত করবেন ।” 
হযরত আবূ-বকর জাস্সাস (রে) “আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন_ আলোচ্য আয়াতের 
মর্ম এই যে, কাফির, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথত্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও 
প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ । তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে 
বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে 
যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয রাসূল (সা) ও মুমিনদের ইজ্জত দান করেছেন । 

_ এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখিরাতের চিরস্থায়ী মান-মর্াদা হয়, তবে তা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
শুধু তার রাসূল (সা) ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখিরাতের আরাম- 
আয়েশ, মান-মর্যাদা কোন কাফির বা মুশরিক কম্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে 
পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মু*মিন থাকবে, ততদিন সম্মান 
ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত থাকবে । অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফিলতি বা 
পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় 
হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে । দুনিয়ার 
ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহ্‌দীর নেতৃত্বে 
মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র 
ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে। 

| ৩৪14০ ৭৯ এই আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা সুকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন“আমের 
প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাধিল 
করেছিলাম যে;,.কাফির ও বদকারের ধারেকাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, 
কপটাচারী মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে 
এবং তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের মালিক-মোখতার মনে করেছে। 

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্*আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্র হয়ে আল্লাহ্‌ 
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সূরা আন্-নিসা ৫৩৩ 


তা'আলার কৌন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে থাকে,*তবে যতক্ষণ তারা 
এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্ষে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা 
আর হি যার জেরি 
বলা হয়েছেঃ. "- 


9: ৯,55৭ 


রিদানপ লারা 


বু. 4 141 
অর্থাং আর যখন তুমি দেখবে এ সব লোককে, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ 
করে, তবে তাদের থেকে দূরে থাক, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। আর যদি শয়তান 
. তৌমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না। 
এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করার কথা বলা হয়েছে। কোরআন 
পাকের কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, অর্থ বিকৃত করা অর্থাৎ 
হযরত রাসূলে করীম সো) ও সাহাবায়ে কিরাম (রো)-এর ব্যাখ্যার পরিপন্থী বা ইজমায়ে-উন্মতের 
বরখেলাফ, মনগড়া বা কল্পনাপ্রসূত তফসীর বয়ান করাও এরই আওতাভুক্ত । তফসীরে মাযহারী, 
দ্বিতীয় জিলদ, ২৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ 
১৬০০1 € ১ 5৩ ০৪৭৮ ভ৪ ৬ শী? 4৩ 31 ৬৪ ৬৪ 4৯৪ 
| (খত ০০ ১৫১-০) ২450 
অর্থাৎ “কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের অপব্যাখ্যকারী, দীনকে বিকৃতকারী, বিদআত প্রবর্তনকারী 
ও তার সমর্থনকারীগণ এই আয়াতের আওতাভুক্ত ।' 
মনগড়া তফসীরবিদদের মজলিসে বসা জায়েয নয় ঃ এতদৃদ্ধারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা 
কোরআন পাকের দরস ও তফসীরের মধ্যে সলফে-সালেহীনের (পূর্ববর্তী পুণ্যাত্বাগণের) 
অনুসরণ করে না, তাদের তাফসীরের পরিপন্থী নিজেদের মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা 
প্রদান করে, তাদের দরস বা তফসীরের মজলিসে বসা কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে 
নাজায়েয ও গোনাহ । বাহ্রে-মুহীত নামক তফসীরে আবু হাইয়্যান (র) বলেন, অত্র আয়াত 
দ্বারা বোঝা যায় যে, মুখে যে কথা বলা জায়েয নয়, তা স্বেচ্ছায় কানে শোনাও নাজায়েয এবং 
গোনাহ্‌। জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ | 
1০০ ০৮০। ০৯০৫ _ ভে১৯৪]| 6৮৮০ ০০ ০৮ ৯৮৪৬, 
অর্থাৎ “খারাপ বাক্য শ্রবণ করা থেকে স্বীয় কর্ণকেও নিয়ন্ত্রণ কর, যেমন কুবাক্য উচ্চারণ 
করা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।” 
সূরায়ে আন“আমের আয়াতে আরো একটি কথা বলা হয়েছে যে, কোন সময় ভুলক্রমে বা 
অজ্ঞতা বশত যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অবাঞ্চিত কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তবে স্মরণ হওয়া 
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৫৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


মাত্র তৎক্ষণাৎ উক্ত মরি রিকি রদ ররর হন হয়া 
অপরাধ হবে। 2 শুচি৩ 

সরায়ে দিলা ও আনপআষের আলোচ্য আরাতবরে লা হয়েছে যে 'ঘতক্ষণ তারা অবাঞ্ছিত 
আলোচনায় লিগ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যস্ত তাদের সঙ্গে বসাও হারাম । মাস'আলার আর একটি 
দিক হলো এই যে, যখন তারা উক্ত গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে অন্য কোন প্রসঙ্গে আলোচনায় 
মগ্ন হয়, তখন তাদের মজলিসে যোগদান শু অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে কি না ? যেহেতু 
কোরআন করীম এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু-প্রকাশ করেনি, তাই এ-ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের 
মতভেদ রয়েছে। 

কারো মতে__আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতকে অবজ্ঞা, অস্বীকার, বিকৃত ও বিদ্রুপ করার 
কারণেই তাদের কাছে বসতে নিষেধ করা হয়েছিল। যখন তারা গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে 
অন্য কোন আলোচনা- শুরু করবে, তেখন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। অতএব, তখন তাদের 
মজলিসে অংশগ্রহণ করা অন্যায় বা গোনাহ্‌ নয়। আর কারো মতে এহেন পাপাস্থা কাফির, 
মুশরিক, 8৮7 


১টি 


করেছেন। আল্লহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ 1 
20577017251 21585 

অর্থাৎ “স্ররণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না.।” একথা. সুস্পষ্ট.যে, দুরাচাররা 
তাদের অবাচ্ছিত কতাবার্তা সমাপ্ত করার পরও দুরাচারই থেকে যায়। কাজেই স্বেচ্ছায় তাদের 
সাথে ওঠাবসা সর্বদাই পরিত্যাজ্য ।_ (জাস্সাস) . 

_তফসীরে মাযহারীতে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলা হয়েছে যে, যখন 
তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতের বিকৃতি, বিদ্রুপ বা অবজ্ঞামূলক কথাবার্তা বন্ধ করে অন্য 
আলাপে মশগুল হয়, তখন একীন্ত প্রয়োজন হলে তাদের' কাছে বসা জায়েয কিন্তু একান্ত 
আবশ্যক ছাড়া তখনও তাদের মজলিসে উপস্থিতি হারাম। 

.আহ্‌কামুল কুরআনের ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র) লিখেছেন ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা 
যায় যে, কোন মজলিসে যখন কোন গোনাহ্‌র কাজ হতে থাকে, তখন “নাহী আনিল মুনকার" 
অর্থাৎ অন্যায় কাজে. বাধাদান করার বিধান অনুসারে মুসলমানদের কর্তব্য ও দায়িত্‌ যে, তা 
প্রতিরোধ করার সামর্থ্য থাকলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়কে প্রতিহত করবে । যদি সে সামর্থ্য 
না থাকে, তবে মৌখিক প্রতিবাদ ও বিরাগ প্রকাশ করবে । তাও যদি সম্ভবপর না হয়, তবে 
অন্তত উক্ত মজলিস বর্জন করবে । কথিত আছে; একদা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয 
(র) মদ্যপানের অপরাধে কতিপয় লোককে গ্রেফতার করেন । তন্মধ্যে একজন সম্পর্কে প্রমাণ 
পাওয়া গেল যে, সে রোযাদার ছিল এবং মদ্যপান করেনি । তবে মদ্যপানের আসরে বসা ছিল। 
হযরভ উমর ইবনে আবদুল আয়ীয (র) মদ্যপানের আসরে বসে. থাকার অপরাধে তাকেও 
শাস্তি দিয়েছিলেন । --(বাহ্রে-মুহীত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫) 
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তায তা 
হয়েছে যে, রাস্থলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ - তু 
কু 0৬ ০০এ৪১এ ০৯৪৮4১4৭০৪৮ ি 
1(১0০৭%৯০, ৮১৫) ২ ১-৮৪|| 
অর্থাৎ ষে ব্য আল্লাহ্‌ তাআলা ও কিন্ামতের প্রত বিশ্বাস বধ, সেংব্ক্তি এমন 
দস্তরখাঁনে বা খানার মজলিসে বসবে না, যেখানে মদ্যপান কিংবা পরিবেশন করহয়ী 
ইতিপূর্বে অবান্থিত লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ ও মজলিস বর্জন করতে বলা হয়েছে যে, 
মজলিস বর্জন করার ফলে যেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য কোন গোনাহ্‌ না ইয়?-যেমন মসজিদে 
নামাযের জামী'আতে শরীক হওয়া আবশ্যক'। কোন মসজিদে যদি শরীয়ত বিরোধী কোন 
আলোচনা হতে থাকে এবং তার প্রতিরোধ -বা প্রতিবাদ করার সামর্থ্য না থাকে, এমভাবস্থায় 
জামা'আতের সাথে নামায পড়া ত্যাগ করবে না 1 বরং শুধু অন্তরে তাদের অন্যায় কাজের প্রতি 
বিরাগ ও অসন্তোষ পোষণ করাই যথেষ্ট । অনুরূপভাবে শরীয়তসম্মত প্রয়োজনবশত. যদি.কোন 
বৈঠকে উপস্থিত থাকা জরন্রী সাব্যস্ত হয় আর সেখানে কতিপয় লোক শ্ররীয়তবিরোধী মন্তব্য 
করতে থাকে, তবে অন্যদের অন্যায়কারী ও গোনাহগার হওয়ার কারণে উক্ত শ্মর্জলিস পরিত্যাগ 
করে নিজে গোনাহ্গার হওয়া যুক্তিসঙ্গত. ও জায়েয নয় । তাই হযরূত. হাসান বসরী পরে) 
বলেছেন আমরা অন্যদের গোনাহ্র কারণে যদি নিজেদের কর্তব্য পরিত্যাগ করি, তবে তা: 
দিভিডি টি বিডিক বাবর রলি মালা? নিনজা দিহ রা 
সুগম করার সমর্থক হবে । ৮ 
মোটকথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুম কয়েক প্রকার. তম, তাদের 
কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা । এটা মারাত্মক অপরার্ধ ও 
কুফরী। দ্বিতীয়, গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা 
এটাও অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসিকী । তৃতীয়, পার্থিব প্রয়োজনবশত বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয । 
চতুর্থ, জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার । পঞ্চম, তাদেরকে 
সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ। 
68519 অর্থাৎ এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, 
বিদ্ধপ বা বিকৃত-করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও 
তাদের গোনাহ্‌্র অংশীদার হবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা 
মনেপ্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত তোমরাও কাফির হয়ে যাবে । কেননা, কুফরী পছন্দ করাও 
কুফরী । আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সন্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে 
ওঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা 
তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ! 
নাউযুবিল্লীহে মিন যালিক। 
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(৪২) অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্র সাথে,অথচ তারা নিজেরাই 
তাদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে. দীড়ায়, তখন দাড়ায় একাত্ত শিথিলভাবে 
লোকদেখানোর জন্য । আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে । (১৪৩) এরা দোদুল্যমান 
অবস্থায় ঝুলন্ত ; এদিকেও নয় ওঙ্গিকেও নয় ।-বস্তুত যাকে আল্লাহ্‌ গোমরাহ করে দেন, 
তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও । (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
কাফিরদের বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে । তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর 
আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দেবে ? 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা (ঈমানদারী জাহির করে) আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে । যেদিও 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে প্রতারণা করার অভিপ্রায় তাদের ছিল না, বরং নিজেদের হীন স্বার্থ 
উদ্ধারের জন্য তারা এহেন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছিল । কিন্তু তাদের আচরণ দৃষ্টে মনে হয় 
যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে চালবাজি করতে চেয়েছিল। তাদের দুরভিসন্ধি অন্যের 
কাছে গোপন থাকলেও আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে গোপন নয়) এবং তিনিও.তাদের এর প্রতিফল 
দেবেন (অর্থাৎ তাদের প্রতারণামূলক আচরণের সমুচিত প্রতিফল দান করবেন। আর তাদের 
অন্তর ঈমানশূন্য হওয়ার কারণে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও তারা ফরয মনে করে না 
এবং এজন্য কোন সওয়াবের আশা বা বিশ্বাস করে না। কাজেই) তারা যখন নামাযে দীড়ায় 
তখন.অলসতার সাথে দীড়ায়। (কারণ বিশ্বাস ও আশা না থাকার কারণে আগ্রহ্‌-উৎসাহ সৃষ্টি 
হয়. না।. বরং) মানুষকে (নিজেদের মুসলমানিত্ব.ও মুসন্নিয়ানা) দেখায় (যেন তাদেরকে 
মুসলমান ও মুসল্লি মনে করে) এবং তারা (যেহেতু লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাযের ভান 
করে, কাজেই নামাযের মধ্যে মৌখিকভাবে) আল্লাহ্র যিকির করে না। তবে কিঞ্চিৎ মাত্র 
(অর্থাৎ তারা শুধু নামাযের যিথ্যা'অভিনয় করে থাকে । হয়তো শুধু ওঠা-বসাই করে । কেননা 
সরবে কিরাত পাঠ করা শুধু ইমামের জন্য তিন ওয়াক্তে প্রয়োজন হয়। ইমামতি করার 
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সৌভাগ্য তাক্ষের হয় না৷ মোক্তাদি অবস্থায় কোনএকিছু.না পড়ে শুধু জিহ্বা: নাড়ার্চাড়ী করলে 
অন্যরা ভা কিভাবে জানবে-? এহেন ভীওতাবাজ লোকদের পক্ষে এটাও 'সপ্ভব যে; জিহ্বী 
নাড়ীচাড়া করবে 'না অথবা দোয়া-কালামের পরিবর্তে অন্য কিছু আঁওড়াবে। "বস্তুত তাঁরী) 
দোদুল্যমান রয়েছে মুমিন ও কাফির) উভয়ের মাঝে। (তোরা পুরোপুরি) এদিকৈও নয়, 
ওদিকেও নয়। (কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মু'মিন ব্যক্তি কাফিরদের. থেকে ভিন্ন এবং অন্তরের দিক্‌ 
দিয়ে কাফির ব্যক্তি মু'মিন থেকে পৃথক। প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে গোমরাহীতে 
নিক্ষেপ করেন, (দৃঢ় সংকল্প হওয়ার পর সামর্থ্য দান করার বিধান অনুসারে পৎথত্রষ্ট হওয়ার 
সামর্থ্য দান করেন) এহেন লোকের ঈমানদার হওয়ার) জন্য আপনি কোন পথ (খুঁজে) পাবেন 
না। (অতএব এসব কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সুপথে আগমনের আশা পোষণ করবেন নগি 
এখানে মুনাফিকদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে এবং মুমিনদের সান্তনা দেওয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের 
অপকর্ম ও দুর্ভাগ্যের জন্য চিস্তিত বা দুঃখিত হওয়ার মত নিষ্কল কার্যে লিপ্ত হতে চাও ?) হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে মুনাফিক বা প্রকাশ্য) কাফিরদের সাথে (অস্তরংগ) 
বন্ধুত্ব করো না; (যেমন মুনাফিকদের স্বভাব, তাদের কুফরী ভাবধারা' ও বৈরিতা তোমরা 
অবগত আছ). তোমরা কি তোদের সাথে বন্ধৃত্‌ স্থাপন করে) নিজেদের বিপক্ষে, আল্বাহ্‌ 
তা'আলার প্রকাশ্য অভিযোগ (স্পষ্ট দলিল) কায়েম করতে চাও (অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধী 
সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এরূপ রন্ধুত নিষিদ্ধ) ? 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

81১. _ আল্লাহ্র বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাস্রে 
শিথিলতা । বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্তেও আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে.তা অত্র 
আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওযরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগ-কষ্ট, 
নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশত হলে ক্ষমার্হ। __(বয়ানুল-কোরআন) 
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৫৩৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের: সর্বনিন্ন স্তরে । আর তোমরা তাদের 
জন্ত্য: কোন সাহায্যকাব্রী কখনও. পাবে না। (১৪৬) জ্ববশ্য যারা তওবা-করে নিয়েছে, 
নিজেদের অবস্থার সংক্কার করেছে এবং আল্লাহ্র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে, ধরে আল্লান্থুর 
ফরমাবরদাঁর হয়েছে, তারা থাকবে মুসবলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ্‌ শীঘ্রই ঈমানদারদের 
মহাপুণ্য দান করবেন । (২৪৭) তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্‌ কি করবেন যদি তোমরা 
সত্যের উপর থাক! অথচ আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (প্রবেশ কব্রবে।) এবং (হে শ্রোতআ) তুমি 
কিছুতেই, তাদের কোন সহায়-সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না যোরা তাদেরকে এহেন শাস্তি হতে, 
রক্ষা: ক্রুরতে পারে)। তবে. (তাদের মধ্য হতে) যারা (মুনাফিকী হতে). তওবা. করেছে এবং 
(মুসলমানদের সাথে পীড়াদায়ক.আচরণ হতে) আত্মসংশোধন. করেছে, (অর্থাৎ পরবর্তীকালে 
আর. কখনও এহেন আচরণ করেননি এবং কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে 
তাদের সাথে. যে বন্ধুত স্থাপন রুরেছিল, তা পরিত্যাগ করত) আল্লাহ্‌ ভা'আলাকে আঁকড়ে 
ধরেছে' (আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা করেছে) এবং (লোক-দেখানো রিয়াকারী 
মনোবৃত্তি ত্যাগ করে) দীনকে (অর্থাৎ দীনী আমলসমূহ) একমাত্র আল্লাই তা'আলার (সন্তুষ্টি 
লীত করার) জন্য করেছে ; অর্থাৎ অকৃত্রিমতাবে আল্লাহ্‌র তাবেদারী করেছে, অর্থাৎ যারা 
নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস, বাহ্যিক আচার-আচরণ, আধ্যাত্মিক নীতি, নৈতিকতা ও ধর্মীয় 
আমল-আখলাক পরিমার্জিত করবে,) এসব (তওবাকারী) ব্যক্তিরা (প্রথমারধি পূর্ণ মুমিনদের 
সাথে বেহেশতবাসী) হবে এবং ঈমানদারদের আল্লাহ্‌ তা'আলা (আখিরাতে) মহান প্রতিদান 
দান করবেন। (কোজেই যারা মুমিনদের সাথে থাকবে তারাও মহান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে । আর 
হে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্‌ তা'আলা ইতিপূর্বে তোমাদেরকৈ যে সব নিয়ামত দান করেছেন) 
তোমরা .যদি (তার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে (ঈমান আনয়ন করাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার 
একমাত্র অনুমোদিত ও পছন্দনীয় পন্থা), তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি 
করবেন? (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলার কোন কাজ আটকে পড়ে নেই যে, তোমাদেরকে শাস্তি না 
দিলে তা সমাধা হবে না, বরং তোমাদের কুফরী. ও চরক্ম অকৃতজ্ঞতাই তোমাদের শাস্তি ভোগের 
একমাত্র কারণ। অতএব তোমরা যদি কুফরী পরিত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার কর, 
তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার শুধু করুণা ও অনুগ্রহই লাভ করবে)। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(তো আনুগত্য স্বীকারকারীদের) গুণগ্রাহী, (এবং তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞানী। 
(কাজেই যে ব্যক্তি আনুগত্য ও আস্তরিকতার পরাকাষ্ঠারদর্শন“করবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আখিয়াতে 
অবশ্যই তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করবেন)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ূ 
4182, (1১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে একমাত্র 
এসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয়, যা শুধু তার সত্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং 
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সূরা আন্-নিসা ৫৩৯ 


কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই । “মুখলিস' শেক ব্যাধ্যা: প্র্গঙ্গে 
তফসীর-মাযহারীতে লিখিত আছে 8 «৬1০ ১311৬ ৯১০২. 2১ 41 ০.০০১ 53] 
মুখলিস সেই ব্যক্তিকে বলে, যে শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল 
করে এবং এ-ক্লাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না। | 
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(১৪৮) আল্লাহ্‌ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন-না 1 তবে কারো শ্রতি জুলুম 
হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা । আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী বিজ্ঞ'। (১৪৯) তোমরা যদি কল্সাণ কর 
প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তৌমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, 
আল্লাহ্‌ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী । (১৫০) ঘারা আল্লাহু ও তার রাসূলের প্রতি 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় 
আর বলে যে, আমরা কতরুকে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান, করি 'এবং এরই 
মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায় । (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী । 
আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি অপমানজনক আযাব । 
(১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তার রাসূলের উপর এবং তাদের কারও 
প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্বেই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা 
হবে । বন্তুত আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । | | 
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৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ও 

আল্লাহ্‌ তাআলা (যে কোন ক্যক্তি কর্তৃক) খারাপ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না ; তবে 
মজলুম ব্যক্তি (তার উপর কৃত অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে অভিযোগ বর্ণনা করতে পারে)। 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা (মজলুমের) 'সব কিছু (অভিযোগ) শোনেন (এবং জালিমের জুলুম 
সং্কে) জ্ববহিত্‌ রয়েছেন বালে ইঙ্গিত করা, হয়েছে যে, জালিমে রুম সম্ূ্ অতিরঞ্জিত 
বানা বওয়া জায়েয নয় কারো জৌধ-জুলুম সম কা] জায়েফুহলেও) 
্ি তোষদী ফোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর অবান্তর গন অর রর্ষে ক্ষমা করে 
দাও) অখবা কোরো বিশেষ কোন অপরাধ) মার্জনা কর, তবে (তা অতি উত্তম। কেননা) 
আল্লাহ্‌ তা*আলাও অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যেদিও তিনি) সর্বশক্তিমানও বটেন। অবাধ্য অপরাধী 
থেকে.তিনি সর্বপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন । তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মার্জনা 
করে থাকেন । অতএব, তোমরাও যুদি দ্রপ অন্যের অপরাধ ক্ষমা রুরে দাও, একে 'তো 
তোমরা আপ্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হবে ; দ্বিতীয়ত এর ফলে আশা করা যাবে যে, আল্লাহ্‌ 
তা“আালাও তোমাদের ক্রটি-বিচ্যতি ক্ষমা করবেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে অস্বীকার 
করে (যেমন তাদের আকীদা ও কথাবার্তায় বোঝা যায়) আর তীর রাসূলদের যারা অস্বীকার 
করে, [হযরত ঈসা (আ) বা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং অন্য নবীদেরও অস্বীকার করা হয়]। 
এবং (তারা ঈমান আনার দিক দিয়ে) আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায় 
এবং (এহেন হীন মনোভাব মৌখিকভাবেও প্রকাশ করে) বলে যে, আমরা রাসূলদের মধ্যে 
কাউকে যানি না। (এই আকীদার ফলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এবং অন্য নরীদেরও 
অমান্যই করা হয়। কারণ তারা সবাই সব নবীর নবুয়তের সততার সাক্ষ্য দান করেছেন। 
অতএব, যখন কোন. একজন নবীকে অস্বীকার করেছে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার সমস্ত 
নবীরও অবিশ্বাস করা হয়েছে, যা স্পষ্টত ঈমানের পরিপন্থী) । আর তারা এর মাঝামাঝি পথ 
আবিষ্কার করতে চায় । (অর্থাৎ মুসলমানদের ন্যায় সব পয়গন্থরের প্রতি ঈমানও আনবে না এবং 
কাফিরদের. মত.সবাইকে অস্বীকারও করবে না। যা হোক) এরাও সাত্যিকার কাফির সন্দেহ 
নেই। (কেননা, ঈমান ও কুফরীর মাঝে কোন স্তর নেই, বরং আংশিক কুফরও কুফরী । 
পুরোপুরি ঈমান না আনা পর্যন্ত কুফরী হবে। এবং কাফিরদের জন্য আমি লাঙ্কনাকর আযাব 
প্রস্তুত রেখেছি। এরাও তাই ভোগ করবে) আর যারা আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি সভ্যিকার ঈমান 
এনেছে এবং"তীর রাসূলদের প্রতিও (ঈমান রাখে) এবং (ঈমান আনার দিক দিয়ে) তাদের 
কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে প্রতিদান প্রদান 
করবেন। এবং (যেহেতু) আল্লাহ্‌ পাক অতি ক্ষমাপরায়ণ, (সুতরাং পূর্ণ ঈমান আনয়নের পূর্বে 
যত অন্যায় হয়েছে সব ক্ষমা করে. দেবেন) আর (যেহেতু তিনি) অতি মেহেরবান। কাজেই 
ঈমান আনয়নের কারণে তাদের পরবর্তী সৎকার্যসমূহের কয়েক গুণ বেশি সওয়াব দান করবেন। 
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সূরা আন্-নিসা ৫৪১ 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলুমের অবসান 
ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব রচিত শাসকসুলভ আইননর মত নয়, বরং 
ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার ক্ধ্য 
একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেওয়া 
হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় 
দাড় করাতে পারবে! অপরদিকে সূরায়ে নহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে ইরশাদ 
হয়েছে ঃ 
৮2৯ 9612৮ চিএ নল 5 0০৯ উিসএশিএ5৩ 

১ 

অর্থাৎ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম 

করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার ৷ তবে শর্ত হলো. এই যে, প্রতিশোধ 

নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্তির মধ্যে থাকতে, 

অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে এ কর্থাও বলে দেওয়া 

হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্তেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ-্কর 
এবং ক্ষমা করে দাও; তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম । 

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়- 
অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায় 
হিরা হারিতেত বর রানির 
অভিযোগ উদ্বাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছে। 

টানা জোভান নাকি দিকে নাকে তারি ভিবে 
করার অনুমতি দিয়েছে। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা, 
ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও 
ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা ইরশাদ 
করেছেন £ . 

(৮ ৩.৫ এ 0.১৮৮০5১০1৮8555 2৮৮১9 /১১।১১2১19 
4958 
অর্থাৎ “যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর বা তা গোপনে কর অথরা কারো কোন 
অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, 
ক্ষমতাবান । 

এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা- দেওয়া । প্রকাশ্যে 

বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট 
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৫৪২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খও 


সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্‌ তা*আলার ক্ষমা ও করুণার 
যোগ্য হবে। 

আয়াতের শেষে 1১১8 (৮2 3৫ ঞ। 2৫ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সর্থশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শান্তিদিতে পারেন, যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে .পারেন। 
তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল ৷ আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই 
ক্ষমা-ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ধুনীয় । 
-- ১ এ হুচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং 
অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত । একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ 
ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও 
মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যার অনিবার্ধ ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য 
আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ 6.০52 8 ৪2 ৫ % 
7১2০৯ 013 4 5117525415555811188 

অর্থাৎ তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু 
হয়ে যাবে৷ 
*১ আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা 
“বায়, কিন্তু এর" দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যার ফলে পারস্পরিক: বিবাদের সুত্রপাত 
হওয়ার আশংকা বিদ্যয়ান থাকে কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা 
দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শক্রতাও গভীর বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে । 

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা“আলাকে মান্য করে কিন্তু তার রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা 
কোন পয়গন্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গন্বরকে অমান্য করে আল্লাহ্‌ তা'আলার সমীপে সে 
ঈমানদার নয়, প্রকাশ্য কাফির, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই । 

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই $ কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট 
ঘোষণা এ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গৌজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্য 
বিজাতির পাদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যাগ্ত। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা 
করে অন্য ধর্মানুসারীদেরকে বোঝাতে চায় যে, “মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র 
মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খৃষ্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্মে স্থির থেকে পরকালে 
পরিত্রাণ লাত করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রাসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন 
সপয়গস্বরকে অমান্য করে, যার ফলে তাদের কাফির ও জাহান্নামী হওয়ার কথা এই আয়াতে স্পষ্ট 
ঘোষণা করা. হয়েছে। ূ 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, 
উদারতা ও ইহসান বা হিত কামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা 
সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ 
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করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে 
অমুসলমানদের প্রতি সদ্যবহার ও পরমত সহিষ্ট্রতার ক্ষেত্রে যেমন উদার: ও অবারিত দ্বার, 
অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি -সতর্ক, সজাগ ও কঠোর । ইসলাম 
অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে, 
ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় 
প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্ে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন । শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় 
রাখলে:চলবে না, সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কোরুমান ও 
হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। 

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, বৈরি নি 
লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। 
হযরত রাসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা :ক্রা এমন কি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নবুয়ত ও. কোরআন নাধিল করা নিরর্থক হতো.।-__ (নাউযুরিল্লাহে মিন 
যালেকা) 

সূরা বাকারার ৬২তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়তো সন্দেহে পতিত হতে পারেন, 
যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে £ 
৭1১০1 ১5০28৮15 ৪১এ। 15194৯92915 19০। 5530 21 
৯১১৮৫০০১০ 251345০45511851123-55 না 


98০০০ 


এ ড় --০৬১১৯৪ 
এ রী 
হয়েছে এবং নাসারা (খৃষ্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের 
দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ 
প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দু্খিত হবে না।. 
“এই আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি 
ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা সামান্য পড়াশোনা করে 
কোরআন উপলব্ধি করতে চায়। তারা এই আয়াত দ্বারা ধারণা করে বৃসেছে যে, শুধু আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রাসূলদের 
প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয়, যখন তার সাথে পয়গস্বর, 
ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও 
একত্ববাদ,তো স্বয়ং শয়তান? স্বীকার করে| কোরআন করীমের ভাষায় নুন £ 


57500505155 ১5597550 0৯195০ 9 
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৫৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্থাৎ তাদের ঈমান এঁ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, যখন তারা 
তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার 
প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীদের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য । আর যদি তারা বিমুখ হয়, 
তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্পহ্‌ ও রাসূলদের মধ্যে প্রতেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট । অতএব, 
আপনার পক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলাই তাদের মোকাবেলায়-স্যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শোনেন ও 
জানেন।' 
সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার: শ্রেরিত 
কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে প্রকাশ্য কাফির, তার জন্য জাহান্নামের 
চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত । রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি সত্যিকার 
ঈমান সাব্যস্ত হয় না। 
শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ধযর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী 
শুধু এ সব লোকের জন্যই সংরক্ষিত, যারা আল্মাহ্‌ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তীর 
নবী ও রাসূলদের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে। 
' হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 
(4৬2 4৯৮2 ১১৪৪ 015৬41 ও। 
অর্থাৎ “নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তফসীর করে ।' অতএব, 
কোরজানী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বর্ণনা করা কারো জন্য জায়েষ নয় । 


ভি 
রর 
০5 
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1১৬৩ ১৮৫ ৬৩০০০৪ ১185 2১৩৯ ১৮ 
9925 65542625 
(১৫৩) আপনার নিকট আহলে কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর 


আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন । বস্তুত এরা মুসার কাছে এর 
চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে । বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্‌কে 
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দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বন্ত্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন । অতঃপর 
তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে 
গ্রহণ করেছিল ; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মৃসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান 
করেছিলাম । (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি ভাদের 
উপর তুর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় 
ঢোক । আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে 
দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম । 





যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করে তার নিন্দা করা 
হয়েছে। এ আয়াতসমূহে তাদের আরো কিছু নিন্দনীয় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে 
তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তি ও আযাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই প্রসঙ্গ 
বহু দুর পর্যস্ত চলে গেছে। 


তফসীরের সার সংক্ষেপ 

[হে মুহাম্মদ (সা)!] আহলে কিতাবরা (ইহুদীরা) তাদের প্রতি একখানি (লিপিবদ্ধ) কিতাব 
আসমান থেকে নামিয়ে আনার জন্য আপনার কাছে দাবি করছে। (যা হোক, তাদের এহেন 
অসঙ্গত আচরণে আপনি বিস্মিত হবেন না। কারণ) তারা (এমন হঠকারী লোকদের বংশধর, 
যাদের পূর্বসূরিরা) হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এর চেয়েও বড় কিছুর আবদার করেছিল এবং 
বলেছিল, আমাদেরকে আল্লাহ্‌ দেখাও (পর্দার আড়াল থেকে নয়), প্রকাশ্যভাবে চোখের সামনে; 
(তাই তাদের ধৃষ্টতার কারণে) তাদের উপর বন্রাঘাত হলো । (সত্য-মিথ্যা যাচাই করার) বহু 
নিদর্শন [অর্থাৎ হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযাসমৃহ] প্রত্যক্ষ করার পরও (আবার) তারা পুজার 
জন্য গো-বৎস তৈরি করেছিল, এর পরেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম এবং হেযরত) 
মুসা (আ)-কে প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা আমার 
অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কারণেও কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়নি, আর কোন প্রভাবেও প্রভাবাৰিত হয়নি)। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কতিপয় ইহুদী দলপতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য 
নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল 
হয়েছিল, আপনিও তদ্রুপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান হতে নিয়ে আসুন। তাহলে 
আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব । তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিৎবা সত্যানুসন্ধিৎসার 
কারণে এহেন আবদার করেনি । বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার 
আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে 
তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান 
করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলদেরও উত্ত্যক্ত করতো, 
আল্লাহ্দ্বোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্ধিধায় করে বসতো । এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা 
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€জা)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্‌ দেখাতে 
হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বন্ত্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্ধিতীয় মাবুদ আল্লাহ্‌ তাআলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের 
অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ ও ফেরআউনের শোচনীয় 
সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় 
লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎথাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে 
ক্ষমা করেছি এবং হযরত মুসা (আ)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের 
অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তৃর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে 
দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের 
নিচে পিষে মারা হবে । আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন “ইলইয়া” 
শহরের ছারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে । আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, 
শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো 

ংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম । কিন্তু বাস্তবে দেখা 
গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, 
আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখিরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ 
করতে হবে। 
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সূরা আন্-নিসা ৫৪৭ 


(১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য 
এবং অন্যায়ভাবে রাসূলদের হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, 
“আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন ।” অবশ্য তা নয়, বরং কুফুরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাদের 
অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন । ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্ল সংঘাক্ক। 
(১৫৬) আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে । 
(১৫৭) আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, “আমরা মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহকে.হত্যা 
করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ৷ অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শৃীতে 
চড়িয়েছে, বরং তারা এবপ ধাধায় পতিত হয়েছিল । বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম 
কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ 
বিষয়ে কোন খবরই রাখে না । আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি । (১৫৮) বরং তাকে 
উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্‌ তা“আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, 
প্রাজ্ঞ । (১৫৯). আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে 
ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে । আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী 
উপস্থিত হবে। 


যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের দৌরাত্ম্য এবং তজ্জন্য তাদের নিন্দা ও শাস্তির 
উল্লেখ করা হয়েছে । এখানেও তাদের কতিপয়. অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । 
যথা, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবি ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। স্পষ্ট 
বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (জো)-কে হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর ব্যাপারে তারা যে 
দাবি করছে, তা সর্বেব মিথ্যা। তারা যাকে হত্যা করেছে সে নিহত র্যক্তি ঈসা (আ) নয় বরং 
তার সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক ব্যক্তি। বস্তৃতপক্ষে তাদের নির্যাতন ও হস্তক্ষেপ হতে উদ্ধার করে 
আল্লাহ্‌ তা“আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিরাপদে আসমানে উত্তোলন করেছেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

বস্তুত আমি (তাদের সহিত গরিত আচরণের দরুন লানত, গযব, লাঙ্না ও বিকৃতি 
প্রভৃতি) শান্তিতে নিপতিত করেছি। (অর্থাৎ) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এ্শী বিধি-বিধানের 
প্রতি (অস্বীকৃতি ও) কুফরীর কারণে এবং (অন্যায় বলে জানা থাকা সত্বেও) নবীদের অন্যায়ভাবে 
হত্যা করার দরুন এবং তাদের সে কথার কারণে যে, আমাদের অন্তরাত্মা (এমনই) সংরক্ষিত 
(যে, তাতে বিপরীত ধর্ম ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে না। আমরা ধর্মের 
ব্যাপারে একান্তই পরিণত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর খণ্ডন করেছেন যে, এটা পরিপকৃতা বা 
সুদৃঢ়তা নয়) বরং তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বাধন এঁটে 
দিয়েছেন। ফেলে ন্যায় ও সত্য কথার কোন প্রভাব তাতে হয় না)। কাজেই যৎসামান্য ঈমান 
ব্যতীত তাদের ঈমান নেই। (আর যৎসামান্য ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তারা সম্পূর্ণ তই 
কাফির)। আর (আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি) তাদের (একটি ঝ্ঠিষ কুফরীর কারণে এবং 
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তার অর্থ হলো হযরত) মরিয়ম (আ)-এর প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে । |যার 
ফলে হযরত ঈসা (আ)-কে অবিশ্বাস করা হয়। কারণ, তিনি শিশুকালে মু'জিযার মাধ্যমে 
নিজের পবিভ্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন] ৷ এবং (ম্পর্ধার সাথে) একথা বলার কারণে (যে) 
জ্লমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মরিয়ম-পুত্র ঈসা) মসীহ্‌কে হত্যা করেছি। (তাদের এ কথাটি নবীদের 
প্রতি শক্রতারই প্রমাণ । আর নবীদের সাথে, শক্রতা পোষণ করা কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। 
উপরন্তু এখানে আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করার দাবি করা হয়েছে। নবীকে হত্যা করা এবং 
কুফরী কার্ধের দাবি করাও কুফরী । অথচ কুফরী হওয়া ছাড়াও তাদের এ দাবি মিথ্যা ছিল। 
কেননা, আসলে) তারা (ইহুদীরা) তীকে হযরত ঈসা (আ)-কে কতলও করেনি, শূলেও 
চড়ায়নি। বরং তাদের জন্য অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং (আহলে-কিতাবদের মধ্যে) 
যারা তার [হযরত ঈসা (আ)] সম্পর্কে নানা কথা বলে তারা (নিজেরাই) এ বিষয়ে সন্দেহে 
পতিত (রয়েছে) তাদের কাছে এ সম্পর্কে (সঠিক) কোন প্রমাণ নেই। শুধু অনুমানের উপর 
নির্ভর করে চলছে এবং ওরা তাকে হত্যা করেনি (একথা) সুনিশ্চিত । বরং আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাকে নিজের কাছে (আসমানে) উত্তোলন করেছেন । আর সাদৃশ্য করে দিয়েছেন যাকে ধরে 
শূলে চড়ানো হয়েছে। (এ কারণেই তাদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা 
সন্দেহে পতিত হয়েছে) আর আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । তাই স্বীয় অসীম 
কুদরত ও অপার হিকমতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-কে শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করে 
অক্ষত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেওয়ার ফলে 
ইহুদীরা আসল ব্যাপার টের করতে পারল না। ঈসা (আ)-এর নবুয়তকে অস্বীকার ও তাকে 
হত্যা করার দাবি অচিরে দুনিয়াতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে । কেননা অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার 
পর কোন কালে আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে এমন) কোন (গোষ্ঠী বা) ব্যক্তি 
অবশিষ্ট থাকবে না, কিন্তু সে তার মৃত্যুর (কিছু) পূর্বে [যখন আলমে-বরযখের দৃশ্যাবলী 
দৃষ্টিগোচর হবে তখন তীর অর্থাৎ ঈসা' (আ)-এর নবুয়তের] প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে বাধ্য 
হবে। (যদিও তখনকার ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। বরং তাতে শুধু তাদের বাতুলতাই প্রমাণিত 
হবে। পক্ষান্তরে এখনই যদি তার নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করে নিত, তবে তা কল্যাণকর 
হতো) আর (ইহজগত ও আলমে বরযখের সমাপ্তির পর) কিয়ামতের দিন তিনি (হযরত ঈসা 
€(আ)] তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবেন। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরা আলে-ইমরানের | 4৪/০১ 4:5১, | 4-.১._ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দুশমন ইহুদীদের দুরভিসন্ধি বান্চাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ)-কে হেফাযত 
করা প্রসঙ্গে পাচটি প্রতিশ্রাতি দিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তফসীরে 
বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাকে হত্যা করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে 
দেওয়া হবে না, বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার 
আলোচ্য আয়াতে ইহুদীল্দর দুরর্মের বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা 
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সূরা আন্-নিসা ৫৪৯ 


উল্লেখ করে হযরত ঈসা (সা)-এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে: 
এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, 8১০ ০ ১15 $ ৮: অর্থাৎ ওরা হযরত ঈসা (আ)-কে 
হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল। 

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ? 41 ৭.5 ১1৮-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে তফসীর হ্যরত্ব, 
যাহহাক (র) বলেন-__ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, 
তখন তার ভক্ত সহচরবৃন্দ একস্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ)-ও সেখানে উপস্থিত 
হলেন। শয়তান ইবলিস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদের হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থানের 
ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদী দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো । তখন হযরত 
ঈসা (আ) স্বীয় ভক্ত-অনুচরদের সন্বোধন করে বললেন__ তোমাদের মধ্যে কেউ এই গৃহ থেকে 
বেরিয়ে আসতে ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? 
জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দীড়ালেন। হযরত ঈসা (আ) নিজের জামা ও পাগড়ি 
তাকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাকে হযরত ঈসা (আ)-এর সদৃশ করে দেওয়া হলো। 
যখন তিনি গৃহ হতে বহির্ত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আ) মনে করে তাকে বন্দী করে নিয়ে 
গেল এবং শুলে চড়িয়ে হত্যা করলো । অপরদিকে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
আসমানে তুলে নিলেন ।_(তিফসীরে কুরতুবী) 

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা “তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে 
সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল । কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তাকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তার নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা 
হযরত ঈসা (আ)-এর মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ হতে বেরিয়ে এল তখন 
অন্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আ) মনে করে পাকড়াও করলো এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা 
করলো ।___তেফসীরে মাযহারী) 

উপরোক্ত বর্ণনাদ্ধয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে । কোরআন করীম এ সম্পর্কে 
স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত সত্য ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলাই 
জানেন । অবশ্য কোরআন পাকের আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়েত সমৰয়ে সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে 
নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শুধু অনুমান করে তারা বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করছিল । ফলে উপস্থিত লোকদের 
মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে 8 
০0165) 910০ ১০152 (০5১০ এ 551 44951 ০24 015 

৮4550855053 

অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে 

পতিত হয়েছে, তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্য-নির্ভর জ্ঞান নেই] তারা শুধু অনুমান করে 


সস 
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৫৫০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


কথা বলে । আর তারা যে হ্যরভ ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত । বরং আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন ।" 

কোন. কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, 
আঙ্গরাতো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমগ্ল ঈসা 
(আ)-এর মত হলেও তার অঙজ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম । তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ) হয় তবে 
আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায় £ আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ)-ই বা 
গেলেন কোথায় ? 

৮০:০০ 3) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ জাললশানুহ অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' 
ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রাত্তই করুক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যখন তার হিফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তখন তার অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের 
সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে ? আল্লাহ্‌ তাআলা প্রজ্ঞাময়, তার প্রতিটি কাজের নিগৃঢ় 
রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পুজারী বন্তুবাদীরা ঘদি হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে আসমানে 
, উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ । 

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে 87১ ১ 21 5 ০১1 ১/১1 ১3১. 
/২১-* অর্থাৎ ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শক্রতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এখন নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে 
এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই 
বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই 
্রান্তিপূর্ণ ছিল! 

এই আয়াতের «+__, অর্থাৎ “তার মৃত্যুর পূর্বে শব্দের একটি ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে তফসীরের 
সার-সংক্ষেপের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে এখানে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন 
পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর নবুয়তের সত্যতা ও 
নিজেদের বাতুলতা উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হবে । কিন্তু 
তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না ; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার 
সময় ফেরআউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি। 

দ্বিতীয় তফসীরে যা সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীদের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং 
সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো «2৬ * “তার মৃত্যু শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা 
(আ)-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর হলো £ আহলে 
কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো 
“তাকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে 
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সূরা আন্‌্-নিসা ৫৫১ 


ভূষিত করতো (নোউযুবিল্লাহে মিন যালেকা)। অপরদিকে খৃষ্টানরা যদিও ঈসা মসীহ্‌ (আ)-কে 
ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার ; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা 
(আ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার 
পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেকদল অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বা. 
খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে । কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে 
ষে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং 
শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে 
অবতরণ করবেন তখন এরাও তার প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনবে। খৃষ্টানরা মুসলমানদের মত 
সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে । ইহুদীদের মধ্যে যারা তার বিরুদ্ধাচরণ 
করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিন্ত করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ হরবে। তখন সমগ্র 
দুনিয়া হতে সর্ব প্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সর্বন্র ইসলামের 
একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে । হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ 
১৬০৮১৫৯৯০১০ ০৪) ০১১৪] ০10 45) 155 4215 4111 1775 ৮০] ০৪ 
৯২৮। 5545৩ ৮৮০/৭।। ০০৭৫৭৩ ০৪১১৭। ০15৮৮243 4৯৯৭) ০550 
০1515 9119১81৩০৯০ ১০৪৯ ৬৪। 4০৪১ 7 ০771541৮০44 ৯৯৯৩ 
74৩৬০ ১৪ 4৪৮০৪] 31 5০৫/। :৯। ৩ 
51৮ ১৩ এল আাঁশিতীটি িভীটি এল ৮৮৮৩ ১১৩০৯ ৬2 475 
(৮১৪) 
অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) একজন 
ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দজ্জালকে কতল করবেন, শুকর 
নিধন করবেন এবং ক্ুশকে চুরমার করবেন । তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্‌ তা“আলার 
ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে 
কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার, যাতে বলা হয়েছে__“আহলে কিতাবদের মধ্যে 
কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে । 
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন $ এর অর্থ “হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু পূর্বে” এ বাক্যটি 
তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন ।__(তফসীরে কুরতুবী) 
হযরত আবু হুরায়রা রো) কর্তৃক বর্ণিত অত্র তফসীর বিশ্বস্ত সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অত্র আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর 
পুনরাগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। 
উপরোক্ত তফসীরের ভিত্তিতে অন্র আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, অদ্যাবধি হযরত 
ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হয়নি। বরং কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে তিনি আবার যখন আসমান থেকে 
সশরীরে অবতরণ করবেন এবং তার অবতরণের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার যেসব নিগুঢ় রহস্য 
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৫৫২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


জড়িত রয়েছে, তা যখন পূর্ণ হবে এবং তার দায়িতৃ সুসম্পন্ন হবে, তখন এ পৃথিবীর বুকেই তার 
মৃত্যু হবে। তীর কবরের স্থানও নির্ধারিড রয়েছে। 
3580 5355 র্ “হযাতেঈলা কিয়ামতের একটি নিন অভ তোমরা 
কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মান্য কর।” অধিকাংশ 
তফসীরকারের মতে «১ “নিশ্চয় তিনি" শব্দ দ্বারা হরত ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন । অন্য আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী 
যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের খবর দেওয়া হয়েছে এবং তার আগমনকেই কিয়ামতের 
নিদর্শন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্য কেরাআত 11 রেওয়ায়েত করা 
হয়েছে, যার অর্থ আলামত বা লক্ষণ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রো) থেকেও এর 
সমর্থন পাওয়া যায়। 
০৩১৯ ০৮৪ ২2৮৮4411711 4515 44105 41৬5 ৬ নিও ৪০৮৯৪ 9 ০০ 
(১১5 ১০1 ১৯০৪০) 4909816৬2০০ 7১০০] 2 পোিসিগ 
অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) ব০.... /4 ১১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম আলামত । 
- (ইবনে কাসীর) 

মোদ্দা কথা, উপরোক্ত আয়াতের উভয় কেরাআত অনুসারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস ও তফসীর সমন্বয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর অদ্যাবধি 
জীবিত থাকা, কিয়ামতের পূর্বে পুনরাগমন ও ইহুদীদের উপর পূর্ণ বিজয়ী হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে। 

ইমামে তফসীর আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ 
4১1475 4215 41411 1০০ 401 ০১০১ ০ ৭০:৭/৯১। ০০০ 1৬০০৪ 
১৯1) 5০০09 21811 1৩8 ০85 09541 4215 পানী এ৩১৪০৭৯। 

(১5 
অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে মোতাওয়াতের রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি 
কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সং 
দিয়েছেন। 

এ ধরনের মোতাওয়াতের রেওয়ায়েতসমূহ আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ছজ্জাতুল ইসলাম হযরত 
আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রে) একত্র করেছেন। এ অধম সেটি আরবী ভাষায় সংকলন 
করেছে। তিনি তার নামকরণ করেছেন $ | 13); ৪ ১3195 ৮ ০১০৩ “আত-তাসরীহ্‌ 
বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল মসীহ্‌', যা তৎকালেই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল । সম্প্রতি 
হলৰ শহরের জনৈক প্রখ্যাত আলিম আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ্‌ বর্ধিত ব্যাখ্যা ও টিকাসহ উহা 
বৈরুত থেকে পুনঃপ্রকাশ করেছেন। 
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সূরা আন্-নিসা ৫৫৩ 


হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের আকীদা অপরিহার্য, ইহা অস্বীকারকায়ী কাফির ঃ 
আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে একটি জলন্ত প্রমাণ । তা ছাড়া সূরা আলে-ইমরানের তফসীরেও এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান যুগের কোন কোন নাস্তিক যে সব প্রশ্ন 
উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। 


৬৬:৮৫ পাতা ১ পা ০ 29 তি ৩8122? 


০৯১০০১৮৬৩৪৮ ও ০৮1৯১ ৬৬১ [৬%-১ 


21222 2পা ১2692 ৫6৫ 
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(১৬০) বস্তুত ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহ পৃতঃপবিত্র বু যা তাদের 
জন্য হালাল ছিল__তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাধা 
দানের দরুন । (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো অথচ এ ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো 
অন্যায়ভাবে । বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব । 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অপকীর্তি ও তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তির উল্লেখ 
করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহেও তাদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা এবং অন্য এক ধরনের 
শান্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আখিরাতে তো তাদের নির্ধারিত শাস্তি হবেই । তদুপরি 
তাদের গোমরাহীর কারণে ইহজগতেই অনেক পবিত্র বস্তু যা ইতিপূর্বে হালাল ছিল, শাস্তিস্বরূপ 
- তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

সুতরাং (ইতিপূর্বে সূরায়ে বাকারায় বর্ণিত) ইহুদীদের মারাত্মক অপরাধসমূহের কারণে 
আমি (অনেক হালাল সুস্বাদু উপাদেয়) পবিত্র দ্রব্য যা (পূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল, [যেমন 
সূরায়ে আলে-ইমরানে 4 0.4 24 ১৯3০47৮40৫৫ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য 
সর্বপ্রকার খাদ্য হালাল ছিল__আয়াত ছ্বারা বোঝা যায়। মূসা (আ)-এর শরীয়তে] তাদের জন্য 
হালাল করে দিয়েছি। (সূরা আন'আমের ৯ ১ 5348 ১৯1১১ 021 ০০৩ আয়াতে যার 
উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, তাদের গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণেই 
এসব পবিত্র হালাল দ্রব্যকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে +-১৬:১ 419 
(4১ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতার কারণেই তাদেরকে এব্প সাজা দিয়েছি) এবং হযরত মূসা 
(আ)-এর শরীয়তে সব সময়ই সেগুলো হারাম ছিল তেনুধ্যে একটিও হালাল হয়নি)। এ 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)_ ৭০ 
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কারণে যে (পরবর্তীকালেও তারা অপরাধমূলক তৎপরতা থেকে বিরত হয়নি। বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নির্দেশাবলীকে গোপন বা বিকৃত করে) তারা বহু লোককে আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ 
সত্য দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো । কেননা আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে সত্যকে উপলব্ধি 
করা ও সন্দেহের অবসান করা যদিও অসন্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তি ও 
আচরণের ফলে বহু লোক বিপথগামী হয়ে সত্য দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে ।) আর তাদের সুদ 
গ্রহণ করার কারণে, অথচ তেওরাতে) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল এবং (এ 
কারণে যে, তারা (শরীয়তসম্মত বিধান লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ) অবৈধভাবে লোকের ধন-সম্পদ 
ভক্ষণ করতো । 

(মোট কথা, দীনের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, সুদ গ্রহণ করা, অবৈধভাবে 
অপরের মাল কুক্ষিগত করা প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার কারণে হযরত মুসা 
(আ)-এর শরীয়তে শেষ অবধি কোনরূপ সহজীকরণ করা হয়নি তবে হযরত ঈসা (আ)-এর 
নতুন শরীয়তে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যেমন কোরআনের আয়াতে ৮১:৫৫: 
2:৮৯ এট 'আর তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু হালাল করার জন্য' 
আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। ইসলামী শরীয়তে আরো সহজ করে বলা হয়েছে, ০২2৭1 14৭২ 
অর্থাৎ “মুসলমানদের জন্য সব পবিত্র দ্রব্য হালাল ।' যা হোক, এতক্ষণ গেল ইহুদীদের প্রতি 
একটি বিশেষ পার্থিব শাস্তির কথা । আর (আখিরাতে) আমি তন্মধ্যে যারা কাফির (অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করবে) তাদের জন্য মর্ম্ুদ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (অবশ্য) যারা পুরোপুরি 
যথাবিধি ঈমান আনয়ন করবে, তাদের পূর্ববর্তী সমুদয় অন্যায় অপরাধ মার্জনা করা হবে। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন প্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা 
শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে । পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা 
আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের 
অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল। 


৮2 পা ০2৮22 252 বল্টু চি 
(০5৫০9 95558 0528০/-55 ৮৪৯59 
নিজ 
৬৮৪৪ ত 9108515 8৮৮01245540 
96:5০৫0588০309৯35255%5 


(১৬২) কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্‌ ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা 
আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে । আর যারা নামাযে 
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সূরা আন্-নিসা ৫৫৫ 


অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে আস্থাশীল । 
বন্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য। 


টিটু সকিদ্র কানে 
উপর অনড় ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এখন এসব মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা 
করা হচ্ছে, যারা আহলে-কিতাব ছিলেন সত্য কিন্তু যখন নবীয়ে আখেরী যামান (সা)-এর 
আবির্ভাব হয়, তখন তীর সম্পর্কে তাদের কিতাব (লিখিত) নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে ঈমান 
এনেছিলেন । যেমন_ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মধ্যে এ সব লক্ষণ পুরোপুরি পরিদৃষ্ট হলে 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম, হযরত উসাইদ, হযরত সা'লাবা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ঈমান এনেছিলেন । এই আয়াতে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কিন্তু তাদের 'অর্থাৎ ইহুদীদের) মধ্যে যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপন্্‌ (অর্থাৎ তদনুযায়ী কাজ 
করতে কৃতসংকল্প এবং এ সংকল্পই তাদের সম্মুখে সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে, দ্বিধাহীন চিত্তে 
সত্যকে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। যার বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এবং (তাদের মধ্যে যারা) 
ঈমানদার, তারা এঁ কিতাবও মানে, যা আপনার প্রতি নাধিল হয়েছে এবং এসব কিতাবের 
প্রতিও (ঈমান এনেছে) যা আপনার পূর্বে (অন্য রাসূলদের প্রতি) অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তাদের 
মধ্যে) যারা (সুষ্ঠুভাবে) নামায কায়েম রাখে এবং (যারা) যাকাত প্রদান করে আর (যারা) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে আমি (পরকালে) 
উত্তম প্রতিফল দান করব সন্দেহ নেই। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা 
তাদের ঈমান -ও সকর্মের কারণে । অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের 
নি অহ্রাা মুভি নিনীরা তিন বি মাহ্দা হা দুহার নাহার 
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৫৫৬. তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


0৫, ৮ 5 5:4৮%9580(%5212% ১৪2৬ পারি 

৫ 26১92১১762১ 
১৮ পে হপার্জিটি ৫ 

9৩৫20 8১০০ ও 4945৩ 


88515082556: 8835885-4 824 বি 2 
পাঠ পর ঠা পৃ টি পাপা তা ঠা, ত) পাঠপাজ্প্ট 29 লে 2) 0 
তা 


১5১৩৫৪২৩ লিমন 
দিয়া ন্ 2041 $)6104 ৩ পু চালা 
রত ভা 


2৮৮2৮) পর্ণ ৮৮৫৮৫ ১প১-94 


222 4,525 3 ভর 
91%5904410864৩৫0৩ 


(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নৃহের 
প্রতি এবং সেসব নবী-রাসূলের প্রতি, যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী 
পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তীর সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, 
আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি । আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রস্থ। 
(১৬৪) এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে 
এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি ষাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি । আর আল্লাহ্‌ মুসার সাথে 
কথোপকথন করেছেন সরাসরি । (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলদের 
প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলদের পরে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে । আল্লাহ্‌ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ । (১৬৬) আল্লাহ্‌ 
আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা স্বজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
নিজেও সাক্ষী । এবং ফেরেশতারাও সাক্ষী । আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট । (১৬৭) 
যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে 
সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে 
রেখেছে, আল্লাহ্‌ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) 
তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের পথ । সেখানে তারা বাস করবে অনম্ভকাল । আর এমন 
করাটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ । 


যোগসূত্র £ এ 4 4৫6০ এ আয়াতে ইহুদীদের একটি নির্বোধ প্রশ্নের উল্লেখ করে 
সবিস্তারে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে উক্ত প্রশ্রটির অন্যভাবে জবাব দেওয়া হচ্ছে। বলা 
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হচ্ছে ষে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য আসমান থেকে লিপিবদ্ধ 
কিতাব নিয়ে আসার শর্ত আরোপ করছ। কোরআন পাকে পূর্ববর্তী যেসব নবী-রাসূলের নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরাও তাদেরকে মান্য কর। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে তোমরা এ ধরনের 
আবদার উত্থাপন কর না কেন ? শুধু অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণে যদি তাদেরকে মানতে 
পার, তবে মুহাম্মদ (সা)-কেও মানতে হবে । কেননা, তার থেকেও বহু মু'জিযা প্রকাশ 
পেয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো-__তাদের এ আবদার সত্যকে জানার জন্য ছিল না, বরং 
বিদ্বেষপ্রসৃত ছিল। 

অতঃপর পয়গস্বর প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত (সা)-কে সান্ত্বনা 
দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি আপনার সত্যতা স্বীকার না করে, তবে তাদেরই পরিণতি 
শোচনীয় হবে ; আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ ও তার ফেরেশতারা 
আপনার নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আপনাকেই (নবীরূপে নতুন পাঠাইনি। বরং) আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন 
(ইতিপূর্বে) ওহী পাঠিয়েছিলাম (হযরত) নৃহ (আ)-এর প্রতি এবং তার পরবর্তী (অন্যান্য) 
নবীদের প্রতি ; এবং (তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম জানিয়ে দিচ্ছি যে,) আমি (হযরত) 
ইবরাহীম (আ) ও (হযরত) ইসমাঈল (আ) ও (হযরত) ইসহাক (আ) ও (হযরত) ইয়াকুব 
(আ) ও তার বংশধরদের মধ্যে যত নবী অতীত হয়েছেন, (হযরত) ঈসা (আ) ও (হযরত) 
আইউব (আ) ও ইউনুস (আ) ও (হযরত) হারুন (আ) ও (হেযরত) সুলায়মান (আ)-এর প্রতি 
এবং (অনুরূপভাবে) আমি (ওহী নাযিল করেছিলাম হযরত) দাউদ (আ)-এর প্রতি (এবং) 
তাকে যবুর (কিতাব) দান করেছিলাম এবং (এতত্্যতীত) আরো অনেক পয়গন্বরকেও (ওহীর 
অধিকারী করেছি) ষাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে (সূরায়ে আন“আম ও অন্যান্য মক্কী সূরায়) আপনাকে 
শুনিয়েছি। আর এমন সব পয়গন্বরের প্রতি (ওহী নাযিল করেছি) যাদের বৃত্তান্ত (এখন পর্যন্ত) 
আপনার কাছে বলিনি এবং হেযরত) মূসা (আ)-এর (প্রতিও) আল্লাহ্‌ তা“আলা ওহী নাধিল 
করেছেন। এবং (তার) সাথে বিশেষভাবে কথোপকথন করেছেন । (তারা) সবাই পয়গম্বর 
(রূপে প্রেরিত হয়েছেন। ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য তারা পরকালে পরিভ্রাণ ও বেহেশত 
লাভের) সুসংবাদদাতা এবং (অবাধ্য কাফিরদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবের) ভীতি প্রদর্শনকারী 
রূপে । যেন মানুষের জন্য (কোন অজুহাত বা) আল্লাহ্র উপর কোন অভিযোগ (অবশিষ্ট) না 
থাকে । অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেন একথা বলতে না পারে যে, অনেক কাজের ভাল-মন্দ 
আমরা বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করতে পারিনি, তাই ভুল করেছি। সঠিক জানতে পারলে শুধু ভাল 
কাজই করতাম, অতএব আমরা নিরপরাধ । আর আল্লাহ্‌ তাআলা প্রবল প্রতাপশালী সর্বশক্তিমান, 
পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি নবীদের প্রেরণ না করেও যদি শাস্তি দান করতেন, তবে তা অবিচার বা 
জুলুম হতো না! কেননা, তিনিই সবকিছুর সার্বভৌম মালিক ও স্বত্বাধিকারী । যা ইচ্ছা তা করার 
ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তার রয়েছে। এতে কারো কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করার অধিকার 


///.1091019021-0017 


৫৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


নেই। তবে যেহেতু তিনি অতি প্রজ্ঞাময় (সুবিবেচক, তাই স্বীয় সুবিবেচনা অনুসারে নবী ও 
রাসূলদের প্রেরণ করেছেন যেন কারো কোন ওজর-আপত্তি উ্থাপন করার অবকাশ না থাকে। 
এখানে প্রসঙ্গক্রমে নবী প্রেরণের নিগৃঢ় রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে নবুয়তে- 
মুহাম্মদী (সা) প্রমাণ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ওদের সন্দেহ ভঙ্জনের পরেও যদি 
ওরা ঈমান না আনে, তবে আপনি বিম্মিত ও চিন্তিত হবেন না। কারণ, বাস্তবে আপনার নবুয়ত 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং আপনার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ চিরভাস্বর রয়েছে। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্যদান করেছেন কিতাবের মাধ্যমে, যা তিনি আপনার প্রতি 
অবতীর্ণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করছেন স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে । [ফলে এ মহান কিতাব 
আল-কোরআনই এক চিরস্থায়ী মু'জিযা স্বরূপ আপনার নবুয়তের সত্যতার জাজুল্যমান প্রমাণ । 
এহেন বিস্ময়কর কিতাবের মাধ্যমে আপনার নবুয়তের সাক্ষ্যদান করছেন। অর্থাৎ অকাট্য দলীল 
এবং অনস্বীকার্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন । যেমন তিনি পবিত্র কোরআনকে নজীরবিহীন 
বিম্বয়কর ভাষায় নাযিল করেছেন। অতএব, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নবুয়ত প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তার নবুয়তকে স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু 
হঠকারিতা ও জিদের বা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেকে তীর নবুয়তকে স্বীকার করে না। আর 
তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! ফেরেশতা (আপনার নবুয়তকে স্বীকার করছে। এবং মু'মিন-মুসলমানদের 
স্বীকৃতি ও আনুগত্য তো সুস্পষ্ট । অতএব, মুষ্টিমেয় কতিপয় আহাম্মকের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায় 
আপনার কি ক্ষতি হবে ?) আর আসল কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষ্য (অর্থাৎ 
প্রমাণাদি উপস্থাপনই) যথেষ্ট । আপনি কারো স্বীকৃতি বা সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন। এত সব 
অকাট্য-অনন্বীকার্য প্রমাণাদি সত্বেও.যারা (আপনার নবুয়তকে) অস্বীকার করে এবং আরো 
বিস্বয়ের ব্যাপার যে, তারা অন্যদেরও) আল্লাহ্‌র পথে (চলতে) বাধাদান করে, তারা সত্য 
হতে বিচ্যুত হয়ে) বহু দূরে (পতিত হয়েছে। এ হলো ইহকালে তাদের ধর্ম-কর্মের অবস্থা । 
আর আখিরাতে কর্মফল এই যে,) নিশ্চয় যারা (সত্যকে) অস্বীকার করেছে এবং সেত্যের 
বিরুদ্ধাচরণ করে) অন্যের ক্ষতি সাধন করছে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা 
করবেন না এবং জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ (অর্থাৎ বেহেশতের পথ তাদেরকে) 
দেখাবেন না। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষে এ শাস্তি 
অতি সহজ । এজন্য বিশেষ কোন আয়োজন উপকরণের প্রয়োজন হবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
১০১৭ (৮৭টি তি 1 (পেত এ ভা ৪ 
__এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবীদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও 
বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহ্র খোদায়ী ওহী নাধিল হয়েছিল, হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ্‌ তা“আলা স্বীয় ওহী নাযিল করেছেন । অঙতএব, 
পূর্ববর্তী নবীদের যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও মান্য করতে বাধ্য । আর 
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সূরা আন্-নিসা ৫৫৯ 


যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্য সব নবীকে এবং তীদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও 
অস্বীকার করলো । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নৃহ (আ) ও তৎপরবর্তী নবীদের ওহীর 
সাথে তুলনা করার কারণ হয়তো এই যে, হযরত আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল 
একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের । হযরত নূহ (আ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত 
আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষান্থরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং 
হযরত নূহ (আ)-এর আমলে পূর্ণতা লাভ করে পরীক্ষা গ্রহণের স্তরে পৌছেছিল এবং পরীক্ষা 
শুরু হলো । যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য 
আযাবের ব্যবস্থা করা হলো । অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সন্বলিত ওহীপ্রান্ত নবীগণের 
আগমন হযরত নূহ (আ) হতেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরম্াচারীদের 
উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আ)-এর কালেই আরল্ত হয়। 

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্‌র ওহীর অবাধ্য ও নবীদের 
বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে 
মা'জুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেওয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো । হযরত 
নৃহ (আ)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লীহ্র হুকুম 
সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্‌র 
আযাব নাধিল হতে থাকে । হযরত নৃহ (আ)-এর যামানার সর্বনাশা মহাপ্রাবনই সর্বপ্রথম 
এঁতিহাসিক আযাব । পরবর্তীকালে হযরত হুদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত শোয়ায়েব 
(আ) প্রমুখ পয়গন্বরের আমলেও তাদেরকে অমান্যকারী নাফরমান কাফিরদের প্রতি বিভিন্ন 
প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ আ) ও তৎপরবর্তীদের ওহীর সাথে তুলনা করে 
মন্কার মুশরিক ও আহলে কিতাব ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ ইশিয়ারি উচ্চারণ করা 
হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী 
অর্থাৎ কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় 
পড়বে ৷ (ফাওয়ায়েদে ওসমানী) 

হযরত নৃহ (আ)-এর অস্তিত্ই ছিল এক অনন্য মু'জিযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর 
জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি 
দীতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত 
ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন।__(তফসীরে-মাযহারী) 

৬০ (১ ৮০০৪ 9০৮৩ এবং আরো বহু রাসূল যাদের ইতিবৃত্তাস্ত আপনাকে 
শুনিয়েছি।” এ আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর পরে যেসব পয়গন্বর আগমন করেছেন, তাদের 
সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকন্দনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই:আল্লাহ্‌র 
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৫৬০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


পয়গম্বর এবং নবীগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতার 
মাধ্যমে ওহী পৌছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে ওহী এসেছে আবার কখনো আল্লাহ্‌ 
' তা'আলা রাসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা, যে কোন পন্থায় ওহী 
পৌছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য । অতএব, ইহুদীদের এরূপ 
আবদার করা যে তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো অন্যথায় 
নয়_ সম্পূর্ণ আহাম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী । 

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন__আল্লাহ্‌ 
তাআলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গন্র প্রেরণ করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের 
অধিকারী রাসূলের সংখ্যা ছিল তিনশ তেরজন।__(তফসীরে কুরতুবী) 

১১৬০ 255 9০১ পিয়গন্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী” আল্লাহ্‌ 
তা“আলা ঈমানদারদের ঈমান ও স্কর্মশীলতার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান 
করার জন্য এবং কাফির, বেঈমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামের 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ 
করেছেন যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না 
পারে যে, ইয়া আল্লাহ্‌! কোন্‌ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্‌ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা 
উপলব্ধি করতে পারিনি । জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন 
করতাম । অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ । পথভ্রষ্ট 
লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্‌ 
তাআলা অলৌকিক মু'জিযাসহ নবীদের প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে'সত্য 
পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন 
অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ, যার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক এমন এক 
অকাট্য দলীল যার সম্মুখে কোন অপযুক্তি টিকতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা“আলার হিকমত ও 
তদবীরের ইহা এক কল্পনাতীত নিদর্শন। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-___একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে 
একদল ইহুদী উপস্থিত হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! 
তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য রাসূল। তারা অস্বীকার 
করলো। তখনই ওহী নাধিল হলো 8 এ]| 0১21 ৬ ১4২১ | ১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা“আলা এ 
কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে যা তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুয়তের 
সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনাকে এ কিতাবের যোগ্য জেনেই কিতাব নাধিল করেছেন । আর 
ফেরেশতারাও এর সাক্ষী । অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা“আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন 
সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। 

মহানবী (সা) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন_ এখনও 
যারা কোরআন মজীদ ও রাসূলে করীম (সা)-কে অস্বীকার করে এবং তাওরাতে রাসূল 
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সূরা আন্-নিসা ৫৬১ 


(সা)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা 
লোকের কাছে প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম 
অপরাধীদের কম্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদৃদ্বারা স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ, তার 
অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী । অতএব, ইহুদীদের সব ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম 
ভ্রান্ত ও বাতিল। 


১9598 ৫2 হা ৯০৮৩৩ 2৫:4৯ ৮ 
পুরানা রিনার তক 92) ১৬১৩৩ রি 
৪৬৮৫৮৫৪৬ 


৬৯ শের মি 
(১৭০) হে মানবকুল! তোমাদের পালকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রাসূল 
এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও, তাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে । আর যদি তোমরা 
তা না মাল, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র । আর 
আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। 


যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ইহুদীদের একটি অন্যায়-আবদারের জবাব দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মদীর 
সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবার সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, একমাত্র 
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রতি আস্থা ও ঈমান এবং তার পুরোপুরি আনুগত্য ও 
অনুসরণ করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করা সম্ভব, অন্য 
কোন পন্থায় নয়। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে (সারা বিশ্বের) সমগ্ মানব (জাতি)! তোমাদের কাছে (এ) মহান রাসূল (সা) আগমন 
করেছেন, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে সত্য বাণী (অর্থাৎ সত্য বাণী ও সঠিক দলীল-প্রমাণ) 
নিয়ে। অতএব, (অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দাবির চাহিদা মোতাবেক).তোমরা (তার 
প্রতি এবং তিনি যখন যা বলেন সে সবের প্রতি) দৃঢু বিশ্বাস স্থাপন কর । (যারা ইতিপূর্বে ঈমান 
এনেছো তারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাক, আর যারা এখনও ঈমান আনয়ন করনি তারা সত্ব্র 
ঈমান আনয়ন কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হৰে। কেননা এভাবেই জাহান্নামের 
আযাব হতে পরিক্রাণ ও বেহেশতের নিয়ামতসমূহ লাভ করতে পারবে)। আর যদি তোমরা 
অস্বীকার কর, (তবে তোমাদেরই ক্ষতি হবে)। আল্লাহ্‌ তা“আলা ও তার রাসূল (সা)-এর কোন 
ক্ষতি হবে না। কেননা, আসমানে ও যমীনে যা কিছু (আছে) সবই আল্লাহ্‌ তাআলার 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)-_৭১ 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


মালিকানাধীন । (কাজেই এতবড় পরাক্রমশালী মালিকের কি ক্ষতি হবে ? এখনও সময় আছে, 
নিজের কল্যাণের চেষ্টা কর)। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা (সকলের ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে) সবই 
জানেন (কিন্তু তিনি দুনিয়ায় পূর্ণ শান্তি দান করেন না। কারণ, তিনি) সুবিবেচক (ও বটে । তাই 
তার প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে দুনিয়াতে পূর্ণ শাস্তি দান করেন না)।. 
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(১৭১) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরাদীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং 
আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না । নিঃসন্দেহে মরিয়ম-পুত্র 
মসীহ্‌ ঈসা আল্লাহ্র রাসূল এবং তীর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং 
রূহ্‌_তারই কাছ থেকে আগত । অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলদের মান্য 
কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্‌ তিনের এক, একথা পরিহার কর ; তোমাদের মঙ্গল 
হবে ।. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ একক উপাস্য । সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তার যোগ্য বিষয় নয়৷ যা 
কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার । আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট ৷ 


যোগসূত্র £ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের সম্বোধন করে তাদের গোমরাহীর বিস্তারিত 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবারে খৃষ্টানদের সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও হযরত ঈসা মসীহ্‌ 
(আ) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হচ্ছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে আহলে-কিতাৰ (অর্থাৎ ইঞ্জীল কিতাবের অধিকারী নাসারা থুৃষ্টানগণ) ! তোমরা 
নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে (সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর) বাড়াবাড়ি করো না, এবং আল্লাহ্‌ 
তা“আলা সম্পর্কে ভুল কথা বলো না (যে, তার পরিবার-পরিজন রয়েছে___নাউযুবিল্লাহ্‌ মিন 
যালিক)। যেমন কেউ কেউ বলভো 4 %%/6 $01 । (অর্থাৎ উপাস্য তিনজন) তন্মধ্যে আল্লাহ 
অন্যতম; অবশিষ্ট দু'জন অংশীদারের একজন হযরত মসীহ (আ) ও অপরজন সম্পর্কে কেউ 
বলতো- হযরত জিবরাঈল (আ) যার উপাধি ছিল র্ূহুল কুদ্‌স বা পবিভ্রাত্থা। 4:11 
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সূরা আন্-নিসা ৫৬৩ 


2১১৪ | আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। আর কেউ মনে করতো, হযরভ 
মরিয়ম (আ)। যেমন ৯) ১১১$। আয়াতে তাদের ভ্রান্ত আকীদা বাতিল করা হয়েছে। অন্য 
একটি উপদল হযরত ঈসা (আ)- -কে স্বয়ং আল্লাহ্‌ মনে করতো । যেমন ১ ০১....| 5১ || 31 
৮2১ 5 আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি আকীদা অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন ও 
বাতিল। (বস্তুত) আর কিছুই নয় (বরং হযরত ঈসা) মসীহ্‌ ইবনে মরিয়ম (আ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র 
রাসূল এবং তার (সৃষ্টির) কলেমা, (বা অপার নিদর্শন)। যাকে আল্লাহ্‌ তাঁআলা [হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত] মরিয়ম (আ)-এর কাছে পৌছিয়েছেন এবং €তিনি) 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক রূহ (বিশিষ্ট মখলুক মাত্র । যা হযরত জিব্রাঈল |আ]-এর ফুৎকারের 
মাধ্যমে হযরত মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে পৌছান হয়েছিল৷ সুতরাং তিনি খোদা বা খোদার পুত্র 
অথবা তিনের এক খোদা ছিলেন না। অতএব, এসব বাতিল আকীদা ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা 
হতে তওবা কর) এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রতি ও তার (সব) রাসূলদের প্রতি (তাদের শিক্ষা 
অনুসারে) পুরোপুরি ঈমান আন । (আর মানের ভিত্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত । কাজেই 
একত্ববাদকে বিশ্বাস কর), এবং (এমন কথা) বলো না যে, আল্লাহ্‌ তিনজন । (উদ্দেশ্য, শির্ক 
হতে বিরত রাখা । কেননা, নাসারাদের প্রত্যেকটি উপদল শিরকের মধ্যে সমানভাবে লিপ্ত 
ছিল। অতএব, তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ হচ্ছে__সর্বপ্রকার শির্ক হতে) বিরত থাক, 
তোমাদেরই মঙ্গল হবে, (এবং আল্লাহ্র একত্ববাদকে স্বীকার কর, কেননা) একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা“আলাই অদ্বিতীয় মা'বুদ-_এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তানাদি হতে তিনি পবিত্র ; আসমানসমূহে 
ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌ তাঁআলার মালিকানাধীন । (সন্তানাদি হতে পবিত্র হওয়া 
ও সবকিছুর মালিক হওয়া আল্লাহ্‌ তা“আলার একত্ববাদের একটি প্রমাণ । এবং আরেকটি প্রমাণ 
এই যে,) আল্লাহ্‌ তাআলা (একাই যে কোন) কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট (পেক্ষান্তরে একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা“আলা ছাড়া অন্য সবাই নিজ নিজ আকাঙজ্কিত কার্য সম্পাদনের জন্য অসম্পূর্ণ ও 
পরমুখাপেক্ষী ৷ এমনকি এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে অপারকও হয়ে পড়ে । আল্লাহ্‌ তা"আলার 
অনন্য-নির্ভরতাই তার গুণাবলীর পরিপূর্ণতার প্রমাণ । পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়া মাবুদ 
এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে যখন তখন তা 
পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কেউ মা'বুদও হতে পারে না। অতএব, চিলারাহ হারান 
তওহীদ বা একতৃবাদই সপ্রমাণিত)। 
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

$58 শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র কালেমা। এর ব্যাথযা 
প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ হণ করেছেন। 

(এক) হযরত ইমাম গায্যালী (রর) বলেন £ কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির 
যৌথ ভূমিকা থাকে । তন্মধ্যে একটি হলো-__নারী পুরুষের বীর্যের সম্মিলন-। দ্বিতীয় শক্তি 
আল্লাহ্‌ তাআলার ১৫ (হও) নির্দেশ দেওয়া ; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সথগ্রর হয়ে 
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৫৬৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ 


থাকে। হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মলাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় 
শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাকে কালেমাতুল্লাহ্‌ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি 
বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধু আল্লাহ্‌ তা“আলার ১৫ (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাত 
করেছেন। এমতাবস্থায় +:১ _* || (॥. ৪ বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা এই 
.কালেমাটি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌছে দিলেন, আর 
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্গ্রহণের মাধ্যমে উহা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হলো। 

(দুই) কারো মতে 'কালেমাতুল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র সু-সংবাদ । এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর 
ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ তা“আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম 
(আ)-কে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যে সু-সংবাদ দান করেছিলেন, সেখানে “কালেমা' শব্দ 
প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা _ 4১৩ £ 211 31153 ২৫৭1 ০৫০৪ )। এবং ফেরেশতারা 
বললো-__হে মরিয়ম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাকে সু-সংবাদ দিতেছেন “কালেমা” সম্পর্কে । 

(তিন) কারো মতে এখানে “কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি 
নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

(০.১ ০৪০০১ 


4০ ঠ১৩-_এ শব্দের দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য । প্রথমত হযরত ঈসা (আ)-কে রূহ্‌' বলার 
তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে তাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি ? 

এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে__(এক) কারো মতে “বূুহ' অতিশয় 
পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর 
অধিক পবিত্রতা ও নিষ্লুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি “ব্ুহ' বলা হয়। হযরত ঈসা 
(আ)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং.তিনি শুধু আল্তাহ্‌ 
তা'আলার ইচ্ছা এবং ১৫ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার 
দিক দিয়ে তিনি অতি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকে “রূহ' বলা 
হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও 
মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন মসজিদের সম্মানার্থে তাকে “আল্লাহ্‌র মসজিদ' বলা হয়, কাবা 
শরীফকে বায়তুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয় ; অথবা কোন একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহ্‌র 
সাথে সম্পৃক্ত করে আবদুল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র বান্দা বলা হয়। যেমন সূরা বনী-ইসরাঈলের এ১-. 
১: আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে “আল্লাহ্‌র বান্দা বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত 
করার জন্য হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ্‌ বা প্রাণ, 
অদ্রাপ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। অতএব, তাকে “রূহ' বলে 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন ($)51 ১ (০) 40 135 2014 আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 
“রূহ্‌* উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কেলনা, কোরআন পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল। 
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সূরা আনৃ-নিসা ৫৬৫ 


(তিন) কেউ বলেন___“রূুহ্‌" শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক 
সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ)-এর নজীরবিহীন ও বিম্ময়কর জন্ম আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য । এজন্যই তাকে 'রন্ছল্রাহ্* বলা হয়। 

(চার) কারো অডিমতে_এখানে একটি 3১ শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে ছিল %$ 
4 অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হতে ব্ূহ্‌ বিশিষ্ট । প্রাণবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সব প্রাণীই সমান । 
তাই হযরত ঈসা (আ)-এর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাকে আল্লাহ্‌ তাঁআলা নিজের সাথে 
সম্পর্কিত করেছেন। 

(পাচ) আরেকটি অভিমত এই যে, 0+১ (রূহ) শব্দ ফু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌ পাকের 
নির্দেশক্রমে হযরত জিব্রাঈর (আ) হযরত মরিয়ম (আ)-এর গলাবন্ধে ফুঁ দিয়েছিলেন । আর 
তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ) শুধু ফুৎকারে জন্মথহণ 
করেছিলেন, তাই তাকে 'ল্লাহ্‌ খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে 
বলা হয়েছে ঃ (১১১ 5০15১ লরি? 

এতদ্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র 
সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই ঈসা (আ)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন__এমন 
অর্থ করা বা ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। | 

একটি ঘটনা £ আল্লামা আলুসী (র) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের 
দরবারে জনৈক খৃষ্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত 
হলো। সে বলল_ তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, 
হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র অংশ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সে কোরআনের «১০ 03) শব্দটি পেশ 
করল । তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের অন্য আয়াত (১ ০১-|। ০৪ ০1৫৫ ৯১. 
(৫ ০১০১৪ এ পাঠ করলেন। এখানে 1৫ (০১ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ তা'আলার 
সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হতে । অতএব 4 ০৩১ শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র অংশ, তবে (2.২ 
৭১৭ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র অংশ 
(নাউযুবিল্লাহ মিন্‌ যালিকা)। অতএব, হযরত ঈসা (আ)-এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় 
না। এ উত্তর শুনে খৃষ্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। 

£ 51518 %$_ কোরআন নাধিলের সমসাময়িক কালে খৃন্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত 
ছিল, তন্মধ্যে ব্রিত্বাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। একদল মনে করতো-__মসীহ্ই খোদা । স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে 'আবির্ভূত 
হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো- _মসীহ্‌ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য 
সময়ে খোদার একক পরিবার । এ দলটি আবার দুটি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে 
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পিতা, পুত্র ও মরিয়ম__এ তিনের সময়ে এক খোদা অন্য এক দলের মতে, হযরত মরিয়ম 
(আ)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদ্স পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন তিন খোদার একজন । 
_ মোটকথা, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা মগীহ্‌ (আ)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো । তাদের 
ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রতিটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা 
হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে 
ভুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই । আর তা হলো হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আ), তার মাতা 
হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্গ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্‌ তাআলার সত্য রাসূল। এর 
অতিরিক্ত.যা কিছু বলা বা ধারণা পোষণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তার প্রতি 
ইহ্ছদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃষ্টানদের মত অতিভক্তি প্রদর্শন করা 
' সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।. 

| কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের পথত্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে 
প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ)-এর উচ্চ মর্যাদা 
ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও 
অতিভক্তির দু'টি পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল 
হয়ে উঠেছে। 

খৃষ্টানদের বিভিন্ন উপদলের ভ্রান্ত আকীদার ভিন্ন দিক ও তার মোকাবিলায় ইসলামী 
আকীদার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্‌ সবিস্তারে জানার জন্য মরহুম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্‌ কিরানুতী 
সাহেব কর্তৃক সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'এজহারুল হক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বইটি 
মূল আরবী হতে উর্দু তরজমায় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্লনী ও ব্যাখ্যাসহ সম্প্রতি করাচী দারুল 
উলূম হতে তিন জিলদে প্রকাশিত হয়েছে। 

:9:454115 4045 ৮১81 ০৪০৩ ০০৮৫ ০৪1০ 2] 

অর্থাৎ আসমানে ও যমীনে উপর হতে নিচে পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সৃষ্টি ও ভার বান্দা। অতএব, তার কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
তাআলা একাই সর্ব কার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই 
যথেষ্ট । অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তার কোন অংশীদার বা 
পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না। 

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেক বর্জিত, 
ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তার অংশীদার বা পুত্র বলা 
অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম 87১১১ ৪ 19১5 3-_আয়াতে ইহুদী- নাসারাদের 
ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ১ শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। 
ইমাম 'জাস্সাস “আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন ঃ 
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7 4৪ | ৬৯ 53৩৪০ ৬৯ ০৪৭41 ভ৪৬৮1। 
“ অর্থাত্ধর্মের ব্যাপারে % বৌড়াবাড়ি) করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা! 
আহ্লে-কিতাৰ অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান_উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের 
ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ,. এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত 
হয়েছে! খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি 
করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে । অপর দিকে 
ইহুদীরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে । তারা হযরত 
ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে স্বীকার করেনি, বরং তার মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-এর 
উপর নোউযুবিল্লাহ্‌ মিন যালিকা) মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তর নিন্দা করেছে। 
ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস 
হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বারবার প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই হযরত রাসূলে করীম (সা) তার প্রিয় 
উন্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মসনদে আহমদে হযরত ফারকে 
বা ৪7757 
পি 411 4৯৪ ১1553 
অর্থাৎ “তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খৃষ্টানরা 
'সযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর ব্যাপারে করেছে। খুব স্মরণ রাখবে যে, আহি আল্লাহ্‌র 
পূর্ণ বান্দা । অতএব, আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল বলবে ।” বোখারী ও ইবনে মাদয়িনী 
এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্‌ বলেছেন। 
সারকথা, আল্লাহ্‌র বান্দা ও মানুষ হিসাবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে 
আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ৷ এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন বিশেষণে বিভুষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের 
মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদী-খৃস্টানরা শুধু নবীদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত 
হয়নি বরং এটা যখন তাদের.স্কভাবে পরিণত "হলো, তখন তারা নবীদের সহচর অনুগামীদের 
ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল, পান্রী-পুরোহিতদেরও তারা নিষ্পাপ মনে 
করতো । অতঃপর এতটুকু যাচাই করাও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে 
নবীদের অনুগত এবং তাদের শিক্ষার অনুসারী, না শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পপ্তিত-পুরোহিতরূপে 
পরিগণিত হন৷ ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পান্রী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত 
হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথত্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিস্রান্তি গোমরাহীর 
আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। র্মকর্মের নামে তারা অধর্ম অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক 
ঘোষণা করছে £ 


//4.1091019021-0017 


৫৬৮ তফসীরে মা“আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


40 ০ 0 40,9১১ 10১9- অর্থাৎ “তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের 
ধ্মীয় পণ্ডিত ও সন্যাসীদের মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।” রাসূলকে তো খোদা বানিয়নেছিলই, 
রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীদেরও পুজা করা শুরু করেছিল। 

এর থেকে বোঝা গেল যে, দর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা 
ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার ূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের 
প্রিয়নবী (সা) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ 
সতর্কতা ও নিব্রাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। 

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্জের সময় রমীয়ে জামারাহ্‌ অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের 
জন্য রাষূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি 
মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে .এলে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেটা অত্যন্ত পছন্দ করলেন 
এবং বললেন ঃ ১৪1»; ০4:৯০ অর্থাৎ এ ধরনের মাঝারি আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই 
পছন্দনীয় । বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আরো বললেন ঃ 

৫4১০৭ ৪ 5110 475 ০০ 4২০০৪ ০৪০এ। ভোঠ 41115 সি) 
অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী 
উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা 
কতিপয় গুরুততৃপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল । 

.সৃতিপয় গুরুতৃপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমত হজ্জের সময় য়ে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা 
মাঝারি আকারের হওয়াই সুন্নত । অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী ৷ বড় 
বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল। 

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় কথা ওকাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, 
সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা । সেটা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে পরিগণিত হবে। 

তৃতীয়ত যে কোন কাজে সুন্নতসম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরপে বিবেচনা 
করতে হবে। 

দুনিয়ার মহব্মতের সীমা 3 পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত 
আকাজ্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় । এটা পরিত্যাগ করার. জন্য কোরআন 
পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক 
করার সাথে সাথে রাসূলে করীম (সা) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ 
করেছেন । যেমন, বিয়ে করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন । বিয়ে করার জন্য 
ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে “ফরিযাতুন বা“দাল ফরিযা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, 
কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই 
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সূরা আন্-নিসা ৫৬৯ 


দুনিয়ার মহব্বতের গপ্ডতির মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীষ্ প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব 
উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে 
সে রাষ্ট্রের এলাকা -বহু দূর-দৃরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহ 
ছিল না। এতদৃদ্ধারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয় । 

ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ তত্তুটি অনুধাবন করতে অপারক হওয়ায় সন্ন্যাস্বত ্রহণ করেছে। 
তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্‌ তা“আলা ইরশাদ করেন ঃ 
বি 44] 01৬০১ ৭৮ 21৫2০ (551418555541755128: 
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অর্থাৎ তাব্রা নিজেদের পক্ষ হতে সন্যাস্বরত গ্রহণ করছে যা আমি তাদের প্রতি আরোপ 
করিনি । অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি। 

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা £ ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার 
চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্থনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয় । এজন্য রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন । তিনি ইরশাদ করেছেন £ 45 
3 ০৪ 4১,১45 ১১৬ ২5 অর্থাৎ প্রতিটি বিদ“আতই গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর 
পরিণামই জাহান্নাম । রাসূলে মকবুল (সা)-এর কথা বা কার্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই 
বিদ'আত । 

হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ মোহাদ্দেস দেহলভী (র) লিখেছেন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে 
চরম অপরাধ এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও 
চিরাচরিত পন্থা । পূর্ববর্তী উম্মতদেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলদের 
মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কি 
কি বর্ধিত করেছে আর আসল রূপরেখা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না। 
,  দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী 
উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি 
পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ 
মোহাদ্দেস দেহলভী (র) তদীয় “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । 

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা £ উক্ত কারণসমূহের মধ্যে 
অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা । কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবীয়ে-করীম 
(সা)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ 
ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও 
উদ্বেগজনক । দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি 


মা'আরেফুল-কোরআন (২য় খণ্ড)__-৭২ 


//4.091019021-0017 


৫৭০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড 


ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করেছে যে, 
যথেষ্ট । কারণ তীরাও মানুষ, আমরাও মানুষ । এ মনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি 
আরবী 'ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগুঢ় তত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ও সাহাবায়ে কিরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়া সত্তেও শুধু 
কয়েকটি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে । স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও 
তফসীরের তোয়াকা না করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ 
তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো তবে আল্লাহ্‌ তা“আলা 
পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে সক্ষম ছিলেন_ _রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে ওন্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহ্র কিতাবের ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই-পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ 
উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে 
পারেনি । প্রকৌশলবিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শোনা যায় 
না। এমন কি দর্জি-বিদ্যা বা পাক-প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্টি হতেও 
দেখা যায় না, বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
সর্বজন স্বীকৃত । অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হালকা মনে করেছে যে, এগুলো বোঝার 
জন্য কৌন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না । এটা সত্যি পরিতাপের বিষয় । 

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক এমন গড্ডলিকা প্রবাহে মৈতে উঠেছে যে, তাদের 
ধারণা, কোরআন পাক বোঝার জন্য তর্জমা অধ্যয়নই যথেষ্ট । পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর ও 
ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রক্ষেপ করা বা তীদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই । 
আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা । | 

অপর দিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত । যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে 
তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে 
না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ.করছি তিনি ইল্ম-আমল, ইসলাহ্‌ ও পরহিযগারীর 
মাপকাঠিতে টেকেন কিনা ? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা ? 
প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর । 
ূ বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই 
যে, আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা 
আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের 
আলোকে খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চিনে নাও ।অতঃপর. দেখ, তারা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় 
সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রঙে রঞ্জিত কিনা । অতঃপর রোরআন 
.ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার 
উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে । 
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তফমীরের সার-সংক্ষেপ . ্‌ 
_খৃষ্টানরা অনর্থক হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বা খোদার অংশ বলে চালাতে চায়, অথচ 
হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে নিজেকে আল্লাহ্‌র বান্দা বলে প্রচার করেছেন 
যার ফলে তাঁর খোদা বা খোদার অংশ হওয়ার মতবাদ ত্রাত্ত ও বাতিল প্রমাণিত হয় । অধিক্তু 
ধরাপৃষ্টে অবস্থানের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের এবং উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক বর্তমানে আসমানে 
অবস্থানকালে তথা কিয়ামত পর্যন্ত তিনি যখন যেখানেই থাকেন না কেন, কোন অবস্থাতেই 
তিনি] আল্লাহ্‌র .বান্দা হতে. লজ্জাবোধ করেন না এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও (েখনও) 
অপমানবোধ করেন না, |যাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ)ও রয়েছেন যাকে তারা তিনের 
এক খোদা মনে করে]। আর (তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করতেই পারেন না । কারণ) 
যারা আল্লাহ্র বন্দেগী করতে লজ্জাবোধ করবে অথবা অহংকার করবে, (তাদের অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি হলো এই যে,) আল্লাহ্‌ তা“আলা সবাইকে (হিসাব-নিকাশের জন্য কিয়ামতের ময়দানে) 
নিজের সামনে সমবেত করবেন । অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগত বান্দা হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছে) তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান 
দান করবেন (যেমন ঈমান ও আমলের জন্য আশ্বীস দেওয়া হয়েছে)। আর (তাছাড়া) স্বীয় 
কৃপায় তাদেরকে আরো অধিক €ও অতিরিক্ত নিয়ামত) দান করবেন । যোর বিবরণ বা পরিমাণ + 
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বর্ণনা করা হয়নি ।) পক্ষান্তরে যারা (গোলামি স্বীকার করতে) লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার 
করেছে, তিনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তিদান করবেন এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কোন দরদী বা সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় . 

আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় 8 

ধা15 096 চ1 ০৮) 545 অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং এবং আল্লাহ্‌ . 
তাআলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্‌র বান্দা হতে লজ্জা বা অপমান বোধ 
করেন না। কারণ আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও গোলামি করা, তার ইবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ 
পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় । হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আ) ও হযরত 
জিবরাঈল (আ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতা এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে 
তাদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই 
লজ্জা-ও অমর্যাদার কাজ । যেমন, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্‌ (আ)-কে ঈশ্বর-পুত্র ও অন্যতম 
উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে ঈশ্বর-দুহিতা ও দেবী সাব্যস্ত করে 
তাদের মূর্তি তৈরি করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও 
অপমান অবধারিত রয়েছে।__ ফোওয়ায়েদে-উসমানী) 
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(১৭৪) হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ 
পৌছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, 
যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় 
রহমত ও অনুণ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিঙ্জের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে 
দেবেন। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে (সমগ্র) মানব (জাতি)! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
এক (যথার্থ) সনদ [অর্থাৎ রাসূলে পাক (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্] এসে পৌছেছে । আর আমি 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি এক উজ্জ্বল নূর [বা আলোকবর্তিকা, আর তা হলো_ _পবিত্র 
কোরআন । সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও পবিভ্র কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা 
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দেওয়া হয়, তা সবই সত্য ও সঠিক, যার মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহও অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে!। অতএব, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, (অর্থাৎ একত্বাদ ও সন্তানাদি হতে 
পবিত্র হওয়া স্বীকার করেছে) এবং তাকে (অর্থাৎ তার, মনোনীত দীন ইসলামকে) দৃঢ়ভাবে 
আঁকড়ে ধরেছে, [অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আদর্শকে পুরোপুরি মেনে 
নিয়েছে ও অনুসরণ করেছে] তাদেরকে তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) অচিরেই স্বীয় রহমতের মধ্যে 
(বেহেশতে) দাখিল করাবেন এবং স্বীয় ফযল বা অনুগ্রহে (আরো বনু বিশিষ্ট নিয়ামত দান 
করবেন), তন্মধ্যে আল্লাহ্র দিদার বা সরাসরি দর্শন অন্যতম এবং তার কাছে পৌছার সরল 
পথ প্রদর্শন করবেন অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য ও ন্যায়ের পথে 
স্থির ও অবিচল রাখবেন । এতদৃদ্বারা ঈমান ও সতকার্য বর্জনকারীদের অবস্থাও জানা গেল যে, 
তারা এসব সুফল ও সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকবে । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য ব্ষিয় 

025 ১ ১৪ “বুরহান শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ 
আয়াতে এর ছারা "রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্কে বোঝানো হয়েছে। 
_ (তেফসীরে রূহুল-মা“আনী) 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 
“বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তার বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব 
মুঁজিযাসমূহ, তীর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তার রিসালতের 
অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, 
তার মহান ব্যক্তিতবই তার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ 

আলোচ্য আয়াতে ০১১ (নুর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।.(রূহুল-মা'আনী) 
যেমন সূরায়ে মায়েদার আয়াত ++: 1 5১1০0 ১৪ অর্থাৎ তোমাদের কাছে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল আলো এসেছে, আর তা হচ্ছে এক প্রকৃষ্ট কিতাব 
অর্থাৎ কোরআন ।___(বয়ানুল-কোরআন) 

এই আয়াতে যাকে “কিতাবুম-মুবীন' বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে তাকেই “নৃরুম মুবীন' 
বলা হয়েছে। 

আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও হতে পারে । (বহুল- 
মা'আনী) তবে তার অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মানবীয় দৈহিকতা হতে পবিত্র শুধু নূর 
ছিলেন। 
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(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়__-অতএব, আপনি বলে দিন, 
আল্লাহ্‌ তোমাদের “কালালাহ্‌-এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি 
কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন পুত্র-সন্তান না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে 
সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই 
তার উত্তরাধিকারী হবে । তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির 
দুই-তৃতীয়াংশ । পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ 
দুজন নারীর সমান । তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্‌ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে 
দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত। 


যোগসূত্র £ সূরায়ে নিসা শুরু করার অব্যবহিত পরেই মীরাসের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। 
অতঃপর প্রায় এক পারা পরে মীরাসের মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। 
পরিশেষে সূরার উপসংহারে আবার একবার মীরাসের মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হচ্ছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে মীরাস বন্টনে অত্যন্ত অবিচার করা হতো । তাই সুষ্ঠুভাবে তা বণ্টন 
করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য সূরার শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে__তিনবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়েছে। মীরাসের মাসায়েল তিন স্থানে বিভক্ত করার হয়তো এটাই রহস্য ও তাৎপর্য । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(লোকে আপনার কাছে (“কালালাহ্‌র মীরাস* সম্পর্কে অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ও 
চায় ; (তদুত্তরে) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের “কালালাহ্‌' সম্পর্কে এই 
ফায়সালা দিচ্ছেন (যে,) যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, যার (পিতামাতা ও) সন্তানাদি নেই এবং 
তার শুধু একজন (সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী) বোন থাকে তবে উক্ত বোন তার পরিত্যক্ত (সমুদয়) 
সম্পদের অর্ধেক পাবে, (অগ্াধিকারপ্রাপ্ত হকসমূহ আদায় করার পরে । অবশিষ্ট অর্ধেক আসাবাদের 
দেওয়া হবে যদি কেউ থাকে । অন্যথায় তাও উক্ত বোনকে দেওয়া হবে)। আর উক্ত ব্যক্তি 
(জীবিত থাকলে) তার বোনের সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, যদি (সে মারা যায় 
এবং) তার সন্তানাদি না থাকে ; (এবং পিতা-মাতাও না থাকে)। আর যদি (মৃত ব্যক্তির) দু'জন 


৬৬০ 
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(বা ততোধিক) বোন থাকে, (তেবে তারা সমুদয়) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ -পাবে। 
অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসাবাদের জন্য এবং আসাবাদের অবর্তমানে পুনরায় রোনেরা পাবে। 
আর যদি (পুত্র-কন্যা, পিতামাতাহীন) কোন পুরুষ বা নারী মৃত ব্যক্তির (একই সম্পর্কের) 
কয়েকজন নারী-পুরুষ (অর্থাৎ ভাই-বোন) ওয়ারিস থাকে, তবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের 
নিয়ম এই যে,) প্রত্যেক. পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমপরিমাণ অর্থাৎ ভাই পাবে বোনের 
দ্বিগুণ । তবে সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বাদ পড়বে আর সহোদর বোন থাকলে 
বৈমাত্রেয় ভাই-বোন তখন তাদের অংশ কম করে পাবে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল 
ফারায়েষের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে)। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য (ধর্মীয় বিধি-বিধান) 
স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিপথগামী না হও (এটা আল্লাহ্‌ তা“আলার মেহেরবানী ও 
সতর্কবাণী)। আর আল্লাহ্‌ তা“আলা সব কিছু সম্পর্কে অতি জ্ঞানবান। (অতএব, বিধি-বিধানের 
উপকারিতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় হুকুম-আহকাম 
দান করেন)। | 

বা! ০515৮ 4015 ০:৮5৮5:5 -ওথানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 
'কালালাহ্‌'র হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। 

প্রথমত ১৯১ ০৪ ৮০১০৬ এ ৮540355 ০১55 বলার পর দৃষ্ানতবরূগ 
আহলে-কিতাবের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রপ 13 (5:19 0৬ (০1 ১: নূর্ছি 
__আয়াতে রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে 
করে ওহী হতে যারা পরাজ্মুখ তাদের পথন্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং'ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের 
সত্যনিষ্ঠা এবং সততা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, আহলে-কিতাবরা আল্লাহ্‌ তা“আলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার 
ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার 
সাথে আল্লাহ্‌র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে । অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর সাহাবায়ে-কিরামের 
ধর্মীয় মূলনীতি ও ইবাদত. তো দূরের কথা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শাদী এমন কি 
মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সব 
ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি এ 
একবারে সান্ত্বনা না পেতেন তবে আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে 
চাইতেন। 

তৃতীয়ত আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সা) ওহীর হুকুম ছাড়া 
নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না 
থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন । এখানে আরো ইঙ্জিত করা হয়েছে যে, আহলে- 
কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নািল না হয়ে যথাসময়ে অল্প অল্প নাধিল হওয়া 
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৫৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ! দ্বিতীয় খণ্ড 


অতি উত্তম। কারণ এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার 
সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে । যেমন এই আয়াতে এবং কোরআন 
মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়। 

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী । তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা*আলা কর্তৃক বান্দাকে 
স্বরণ ও সম্বোধন করা বান্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়, যা পূর্ববর্তী উন্মতরা, 
হাসিল করতে পারেনি । ১5:11 )1-2013 ২81 

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাধিল হয়েছে, উক্ত 
আয়াত তাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে । আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী 
নাযিল হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তীর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে । যা হোক, 
“কালালাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত কর: 
হয়েছে। _ (ফাওয়ায়েদে-উসমানী) 
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